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4 না গালের কন €১)-- ক এবং হানাধিজ্ান (৩). 
লা র হে (৫ )_ _অস্থভূতি, চিন্তা A ইচ্ছা. ( ৬ )__মনের | 
ূ রা ন্‌ সি ৮ (৭)মনের আধ্যাত্মিক অর্থ ( ৮ )--মনের দার্শনিক 















বর (১৫) lb চু 


{তীয় অপযায় j 
০ কাক পালা + 
অন্ন প্রণালী (১৭)-__বহিদর্শন প্রণালী (১৮)--চিত্তামুসন্ধান 


প্রণালীর প্রণালীর নিয়ম (১৯) অন্তৰদ্শনে অন্তরায় (২১)--অন্তর্দর্শন সম্ভব 
1 (২০)--বহি্ৰ্শনে মস্তরায় (২৫)-_-উভয় প্রণালীই আবশ্যক (২৮) 


পরীক্ষণ প্রণালী (২৯) চিদ্‌বিশ্লেষণ প্রণালী (৩১)--মনোবিজ্ঞানের 
শঙ্থা বিবিধ ( ৩২)। 
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---আবধান-_ 


_ অবধান কাহাকে বলে (৩৫) _সচেষ্টাবধান ও নিশ্চেষ্টাবধান (৩৬) 
ৰ এবং আত্তর অবধান' (৩৮)_সং হক্সেষক এবং বিশ্লেষক অবধান 


এ 



















(৩৯) --অবধান এবং উদ্বোধক (৩৯)_-মবধানের বাহা সহায় (৪১)-__ 
অব্ধানের আন্তর সহান্ব (9৩)-- ইচ্ছা এবং অবধান (৪৫)--অবধান্‌ 
এবং শরীরের সম্বন্ধ (৪৬)__-অবধানের স্থায়িত্ব (৪৭)-__-অবধানের 
ব্যাপকতা! (৪৮)-_অবধানের মাত্রা (৪৮)-__-অবধানের অন্তরায় (৫০) । 


চতুর্থ অধ্যায় 
__মনের অবস্থা 


মানসিক অবস্থা (৫২)-_অবস্থাত্রয়ের সথাভাব (৫২)-_যেখানে 
অনুভূতি সেইখানেই ইচ্ছ! এবং চিন্ত। (৫৩)-__যেখানে চিন্তা সেইখানে 
ইচ্ছা এবং অনুকৃতি (৫৪)-_-যেখানে ইচ্ছ।: সেইখানে অনুভূতি 
এবং চিন্তা (৫৫)__মানসিক অবস্থার বৈরভাব (৫৬)-_বোৌদ্ধিক 
(৫৮)-__ভাবিক (৫৯)-- কামিক (৫৯)-_অপসীমক মতি (৬*)__মানস 
প্রক্রিয়া (৬১) । 


পঞ্চম অধ্যায়... 
- মন ও শরীর-_.. * 


মন ও শরীরের সম্বন্ধ (৬৩)__মন ও মস্তিষ্কের সম্বন্ধ (৬৪) 
্লাযুমগুলের গঠন (৬৫)__মন্তিক্ষের গঠন (৬৮)--স্বায়ুর প্রকার (৭) 
ন্সাযুর ক্রিপ্া (»১)-_মজ্জাদণ্ডের ক্রিয়া (৭২)-_-আযম়তমজ্জার ক্রিয়া 
(4৪)---মন্তিষ্ষের ক্রিয়া (৭৫)__মন্তিফ্ষের প্রাদেশিক বিভাগ (৭৮)-- 
ইন্দিয়াবয়ব (৮*)-_-শরীর এবং মনের সম্বন্ধ-নিয়ম (৮২) । 





ষষ্ঠ অধ্যায় 
_ সংবিভ্তি__ 


৷ সংবিত্তি কাহাকে বলে (৮৮)-- প্রাদেশিক ও সার্ববদেশিক সংবিত্তি 
(৯*)__সংবিন্তির গণাবলি (৯০২)-_-ওয়েবারের বিধি (৯৩)-_-প্ররুত 








টি ০ 
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সংবিত্তি অসম্ভব (৯৪)-_বাহ্া প্রতিক্রিয়া (৯৪)-_মান্তর প্রতিক্রিঘ্া 
(৯৬)--পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া (৯*)-___সামপ্রশ্ত প্রতিক্রিয়া (৯৮) । 
সপ্তম অধ্যায় 
—_ইন্দ্ৰিয়_ 
রসনেন্দ্রিয় (১**)-_রসনেন্দিয়ের ক্রিয়া (১:*)--্বাদসংবিত্তির 
সীমা (১*১)--স্বাদের সহিত অপর সংবিত্তির সদ্বন্ধ (১-২)-- স্বাদের 
স্থান-নির্ণয় (১*২)-_স্বাণেন্দ্রিয়' (১:৩)-_গন্ধের প্রকার (১-৩)-_স্রাণে- 
ন্দ্রিয়ের ক্লান্তি (১০৪)-_শরবণেক্রিয় (১*৫)-__অবপেক্িয়ের ক্রিয়া (১*৭)_ 
সতান ও বিতান শব্দ (১*৮)-_শব্দের পার্থক্য (১০৯)-_শ্রবণশক্তির হ্রাস- 
| বৃদ্ধি (১১১)-_দর্শনেন্তরিয় (১১২)-__দর্শনেন্দ্রিয়ের গঠন (১১২)-_অশ্ষি- 
| " প্রতিবিশ্বের বাহ প্রক্ষেপণ ( ১১৪ | প্রতিবিস্থ-বিপধাাস (১১৬) 
৮ __দীপ্রি বৈষমা (১১৭ )--বৰ্ণ-বৈষম্য (১১৮)-_বৰ্ণের উপর বর্ণের ক্রিয়া 
] (১১৮)--অন্ধবিন্দু (১১৯) দৃহ্টিক্ষেত্র (১২১ )-__ছ্বৈনেত্রিক দর্শন (১২১) 
বর্ণান্ধতা (১২৩)-_অক্ষিপট্টদেশ ও বর্ণক্ষেত্রপরিধি (১২৩)__টদ্বনেত্রিক- 
প্রতিবিশ্ব-বিজ্রাবণ (১২৪)-__নেত্রিককেন্দ্র-দূরত্ব (১২৪)__অঙ্যায়ী 
+ নেক্রবিন্দু, (১২৫) হৈনেত্ৰিক দর্শনরেখা (১২৫)__টদ্ধনেত্রিক সংঘর্ষ 
(0১২৬)--ছৈনেত্রিক বস্তপ্রতাক্ষ (১২৬)--পৈহিক বিকিরণ (১২৮)-_ 
টিসি জি (১২৮)-_ত্বগিক্দেম্জের ক্রিয়া (১৩*)_স্থানিক সংবিত্তি (১৩১) 
 ন্বগিক্দিয়ের সহিত গতীন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ (১৩২)- স্পর্শসংবিত্তির সীমা 
* (১৩২)-তাপ ও ত্বক্‌ (১৩৩)--শীতবিন্দু ও উষ্ণবিন্দু (১৩৪)- পৈশিক 
ংবিত্তি “(১৩৫)--বন্ধনীসংবিত্তি (১৩৬)-__সন্ধিসংবিত্তি (১৩৬) 
অল্পনালী-সংবিত্তি (১৩৭)--অপসীমক সংবিত্তি (৯৩৯)। 









অষ্টম অধ্যায় 

__প্রতাক্ষ__ 
বিবিধ প্রত্যক্ষ (১৪১ -বাহাজগদজ্জালের সমস্যা (১৪২ )--বাহ্যবস্যর 
অসত্তিত্বল্জান :(১৪৭)__বাহাবস্তর পরিচয় (১৪৮)-__প্রতাক্ষ-প্রণালী 








৫ 
৮$ 
tS , 
চর্ম | 


le ০, 
(১৫১) -বস্ত গুণ (১৪৩)_ প্রত্যক্ষ-বিষয় (১৫৬)-__গুণপ্রতাক্ষ (১৫ +)-- 
দেশপ্রতাক্ষ,.. স্থানিক চিহ্ন (১৭)-_দেশপ্রতাক্ষ অবস্থান (১৫৮) 
দেশপ্রতাক্ষ, অঙ্গশ্থিতি (১৬*)-_-দেশপ্রতাক্ষ, গতি (১৬১)--তকৃ- 
সাহাযো গতিনিদ্দেশ (১৬৩) সন্ধিপাহাযো গতিনিদ্দেশ (১৬৪) চক্ষুর 
সাহাযোও গতিজ্ঞান (১৬৪)-_কাল প্রত্যক্ষ, ছন্দ .(১৬৫)_ত্বাচ প্রত্যক্ষ 
(১৬৬)__বাধাজ্ঞান (১৬৮)--আয়তন-প্রতাক্ষ (১৬৯)--চাক্ষষ প্রত্যক্ষ 


(১৭*)__ছৈনেত্মিক প্রত্যক্ষ (১৭২)__অভিজ্ঞ প্ৰত্যক্ষ (১৭৪)__আত্মী কর 


প্রবৃত্তি (১৭৬)-__প্রতাক্ষ ও অভিজ্ঞতা (১৭৭)-__প্রতাক্ষ ও ভাবী প্রতাক্ষ 
(১৭+৮)-_প্রতাক্ষ, ভাবী প্রত্যক্ষ এবং অভিজ্ঞ প্রত্যক্ষ (১৭৯) _সঙ্গ ও 
প্রতাক্ষ (১৮১)--উত্পত্তিকেন্দ্র ও ঈক্ষণগত্ি (১৮১)-__ভূল প্রতাক্ষের 
হেতু (১৮৫)__ত্রান্ত প্রত্যক্ষ (১৮৬)__অপসীমক প্ৰত্যক্ষ (১৮৮)। 


নবম অধ্যায় 
স্স্মেধা 


ংজ্ঞ| (১৯২)---সংজ্ঞার দ্বিবিধ অবস্থা (১৯২)--সংজ্ঞ| পরিবর্তনশীল 
(১৯৪)-__সংজ্ঞা অনবচ্ছিন্ন (১৯৫)-_স্থার্থ, অবধান এবং সংজ্ঞা (১৯৬)_- 
সংজ্ঞার লক্ষণ (১৯৭)-_-অবধান, স্মরণ এবং সংজ্ঞা (১৯৮)--সংজ্ঞার বিষয় 
৮১৯৮) সংজ্ঞার সহায় (২০০)-_ন্প্রলংজ্ঞাসম্বন্ধে মতবাদ (২০ ১) --- 
প্রত্যক্ষ ও স্মৃতি (২০৩)-_ অন্থরণন-স্মতি (২০৫)-__-ক্ষণিক স্মৃতি (২০৬)--- 
ম্ধাশভ্তির ক্রিয়া (২০৭)-_-মেধাশক্তির সহায় (২*৮)--চিজ্ঞামাত্রই 
সংজ্ঞাক্ষেত্রাভিমু্ধী (২০৯)-__সঙ্গ (২১১)--যৌগপছ্য সঙ্গ (২১৩)-_-চতুবিধ 
যৌগপছ্য সঙ্গ (২১৪)--তঘৌগপদ্যপঙ্গের সহায় (২১৫)-_সাদৃশ্ট সঙ্গ 
(২১৫)--বৈরূপা সঙ্গ (২১৬)-_ন্মরণনিয়ামক (২১৬)-_-সঙ্গত্রয়ের সম্বন্ধ 
(২১৯)-_-অভিমুখ সঙ্গ (২২৯)--বিমুখ সঙ্গ (২২১)-_সাদৃশ্বাপঙ্গের 
উপকারিতা (২২২)__মেধাশক্তির প্রকার (২২৪)--চতুবিধ মেধ! 
(২২৫)---শারীর স্মৃতি (২২৭)-_আন্ুকূতিক স্মতি (২২৮)--শাব্িিক স্মতি 
(২২৮)_-পলীমক মেধা (২২৯) । 


৮০০৪৪৪০০৬... ১০টি রিয়ার 
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_ কল্পনা (২৩১)-_-কল্পনার ক্রম (২৩৩)--সংভাবিনী ও সংগ্রাহিণী 

কল্পনা (২৩৪)-_-সচেষ্ট ও নিশ্চেষ্ট কল্পনা (২৩৫)__কল্লনার উদ্দেশ্য এবং 
উপকারিতা (২৩৬)--কল্পনার সীম! (২৩৮)-__কল্পনার বিকাশ (২৪*)-_ 
রুল্লনা ও স্বপন (২৪২)-_দিবাস্বপ্র (২৪৫)। 
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একাদশ অধ্যায় 

রন - চিন্তন-_ 

h চিস্তন-প্ররুতি ( ২৪৭ )-চিস্তন-প্রকার (২৪৮ )-_-সামান্যাজ্ঞাল 
he (২৫-)-_-সামান্তজ্ছান প্রণালী (২৫১)--প্রত্যক্ষ, স্থতি এবং সামান্কা- 


, রর জ্ঞানের সম্বন্ধ (২৫৪)-_-অস্পষ্ট সামান্তাজ্ঞানের হেতু (২৫৫)-_সামান্ত- 

) ji জ্ঞানের উপকারিতা! (২৫৭)-_বিচার, প্রত্যক্ষ এবং সামান্তজ্ঞান (২৬০)__ 

ছুষ্টবিচারের হেতু (২৬১)__বিচারের বিকাশ (২৬৩)--প্রতায়সমূহের 

| সম্বন্ধ-নিরূপণ একেবারে ইচ্ছাধীন নহে (২৬৪)__যুক্কি (২৬৫)-_অপসী মক 
চিন্তন (২৬৬) । 

fj দ্বাদশ অধ্যায় 


বেদনা (২৬৮)-_সংবিত্তি ও বেদনা (২৬৪)--বেদনাৱ লক্ষণ (২৭২)-__ 

ভাব (২৭৪)--সংবিত্তি ও ভাব (২৭৬)_-শিশুর অনুভূতি (২৭৮) 

ভাবের প্রকারভেদ -(২৭৯)-_স্খদুঃখনিয়ামক নীতি (২৮১)-_অপসীমক 

৫বদন1 (২৮৪)-__আত্মসম্পুক্ত ভাব (২৮৫)__ভীতি (২৮৫)__ভীতির 

উপাদান (২৮৭)-__ক্রোধ ও ইহার উপাদান (২৮৮)-_ ক্রোধের প্রকারভেদ 
্‌ (২৮৯)- প্রতিযোগিতা (২৯১)__আত্মতুষ্টি (২৯৩)--আত্মসম্মান (২৯৪)-__ 
অহঙ্কার (২৯৪)-_গ্রশংসানগরাগ (২৯৫)--আত্ম-সম্পূক্ত অপসীমক ভাব 

(২৯৬)-_-পরান্ুসন্ধায়ী ভাব (২৯৭)-__ভালবাসা (২৯৮) ভক্তি (২৯৯) 





সাত (০০)- সহাহুকৃতির oH (৩*-)-সহামুভূতির অন্তরায় 
(৩*১)- স্থখদুঃখের সন্তিত সহানুভূতির সম্বদ্ধ (৩০২)--সহানুভূতির 
1 উপকারিতা ৷ (তৈ*৩)__টৈহিক সহানুভূতি (৩০৪)-_ঘ্বণা (৩০৫)__রস 
(৩*৬)-_বুদ্ধিবিষয়ক বস (৩০৬)__বুদ্ধিবিষয়ক বসের বিশ্লেষণ (৩০৭) 
সৌন্দৰ্য্যরস (৩১০)-_-সৌন্দধ্যরসের লক্ষণ (৩১১)-_শসৌন্দর্ধ্যর সের উপাদান 
(৩১৩)-_সৌন্দধ্যবিকাশ (৩১৪)--সৌন্দয্যের বিশেষ নিয়ামক (৩১৫) 
বিরাট রস (৩১৭) -করুণরস এবং হাস্যরস (৩১৭) _মন্ধস্বাদেহে র সৌন্দৰ্য্য 
(৩১৮)-শৌন্দৰ্ধা ও সহানুভূতি (৩১৮)--চরিত্র-সৌন্দধ্য (৩১৪) 
শীলরস (৩১৯)__বিবেকের অন্জ্ঞা (৩২১)-_বুদ্ধি, বিবেক এবং ইচ্ছা 
(৩২৩)-_ন্ায়জ্ঞানের স্তর (৩২৩) । 





b ত্রয়োদশ অধ্যায় 
১1 এ হজ 


hie ++ রা (৩২৫)-_শিক্ষালন্ধ ও অভ্াসজাত ইচ্ছা (৩২৬) অনুভূতির 
সহিত ইচ্ছার সম্বন্ধ (৩২৭)__বাসনার বিশ্লেষণ (৩২৯)__ইচ্ছার প্রকার 
ডে) বেগসং বিত্তি অসম্ভব (৩৩১)--স্বৈরিণী ক্রিয়া (৩৩৪)--প্রত্যা- 
বস্তিক্রিয়া (৩৩৫)-_নিয়ামক গতি (৩৩৬)_নিয়ামক গতি পূর্বনি পিষ্ট 
(৩৩৮) নিয়ামক গতি বুদ্ধিপরিচালিত নহে (৩৩৮)-_নিয়ামক গতি 
উদ্দেশ্যবিহীন নহে (৩৩৯)-__নিয়ামক গতি ভ্রান্ত পরিচালক (৩৭*)-- 
নিয়ামক গতি অ-শিক্ষালন্ধ (৩৪০) নিয়ামকগতির লক্ষণ (৩9৯) 
অন্লুকরণ-ক্রিয়। (৩৪২)--সচেষ্ট কম্ম (৩৪৪) । 


চি চতুৰ্দ্দশ অধ্যায় 
ৰ : _ সহজাত প্ৰবৃত্তি 


সহজ প্রবৃত্তি (৩৪ ৭)_ জন্মগত উপকরণ (৩৪৯)-_শক্কিশালী প্রবৃত্তি 
(৩৫+)__ক্ৈবপ্রয়োজন-সংশ্িষ্ট প্রতিষ্পন্দন (৩৫১)-_অন্তজীবসংশ্লিষ্ট 
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বিজ্ঞপ্তি 


Ee ১৩২৩ সাল হইতে আরম্ভ করিয়। ১৩২৫ সাল পর্যন্ত 
চু. এই গ্রন্থের আলোচিত বিষয়গুলির অধিকাংশই ধারাবাহিক- 
FY ir _ ক্লপে ‘ভারতবর্ষে’ প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎপরে ১৯২৬ 
২. ঈসালে পুজ্যপাদ শ্ৰীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহোদয়ের উৎসাহে 
[৷ ২ উদেযাগে প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় । 
ছু. দ্বিতীয় সংস্করণের পাগুলিপিখানি মনীষী শ্রীধৃত 
ls হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং মনস্তত্ব বিদ শ্রযুত যদুনাথ সিংহ, 
৮২. এম, এ., পি. আর. এস.. পি-এচডি. সযত্বে পাঠ করিয়াছেন । 
7 তাহাদের নির্দ্দেশগুলি আমি সাদরে গ্রহণ করিয়াছি । 
১ . ইহাদের উভয়ের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। 
৬৮, এই গ্রস্থ-প্রণয়নে আমার সহকম্মী সুযোগ্য অধ্যাপক 
] গ্রীমান্‌ তারাপদ চৌধুরী, এম. এ., পি-এচ ডি. (লণ্ডন) এবং 
পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র শ্রীমান জিতেন্দ্রন্দ্ 
২. মজুমদার, এম. এ. ও শ্রীমান্‌ সুধীরকুমার চক্রবর্ত্তী, এম. এ. 
২ অনেক সাহায্য করিয়াছেন। ইহাদিগকে আমি আন্তরিক 
2 ধন্যবাদ জানাইতেছি। 
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চারুচজ্দ সিংহ 


- ১৪ই মার্চ, ১৯৪১ 
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হ্বর্জ্নাহ্বিভ্ভীন্ 


প্রথম অধ্যায় 
মন ও মনোবিজ্ঞান 


তুমি একটি ঘড়ি ক্রয় করিলে । যখন তুমি ঘড়িটি ক্রয় 
করিলে, তখন উহা বেশ চলিতেছিল * কিন্তু আজ উহ! বন্ধ 
হইয়া! গিয়াছে । ঘড়ির যক্ত্রসম্থন্ধে তোমার 

মনোবিজ্ঞানের 
লরি কোন জ্ঞান নাই । ঘড়ি কিরূপে নিশ্মিত, 
তাহা তুমি জান না। কেনই বা উহ! 
এতক্ষণ চলিতেছিল, আবার কেনই বা বন্ধ হইয়া গেল, 
তাহাও তুমি জান না। তুমি ঘড়িটি চালাইবার জন্য 
চেষ্টা করিলে । তোমার চেষ্টা বিফল হইল । হয় ত 
ঘড়িটি একেবারে নষ্ট হইয়া গেল ॥। তোমার মনে তখন বড়ই 
দুঃখ হইল । কিন্তু তুমি যদি জানিতে, ঘড়িতে কেমন করিয়া 
দম দিতে হয়, তাহা হইলে ঘড়িটি আবার চালাইতে পারিতে ; 
তোমার জিনিষটি অত শী নষ্ট হইয়া যাইত না । আবার, 
যদি তুমি ঘড়ির যন্ত্রাবলির বিষয় জানিতে__কোন্‌ যন্ত্রটির 
সাহায্যে কোন্‌ ক্রিয়। হইতেছে, যন্ত্রগুলি কিরূপভাবে সজ্জিত, 
কেমন করিয়া একটি আর একটির সহায়তা করিতেছে__ 
ইত্যাদি জ্ঞান যদি তোমার থাকিত, তাহা হইলে তুমি ঘড়ির 










হইত । উদ হইলেও তোমাকে কোন ৰলে 
এ তুমি নিজেই উহার দোষ সংশোধন 
করিয়া লইতে পারিতে। আমরা প্রত্যেকেই এক একটি 
যন্ত্রের পরিচালক । এ যন্ত্রটি ঘড়ি কিংবা অন্য কোন যন্ত্র 
অপেক্ষা অনেক বেশী জটিল। এ যন্ত্রের নিশ্মীণ-প্রণালী 
আমরা জানি বানা জানি, যন্ত্রটিকে আমর। অহরহঃ 
চালাইতেছি । তবে স্ুখের বিষয় এই যে, ইহা অনেক 
পরিমাণে আপনা-আপনি চলিতেছে । বিশেষ অবধানের 
অভাব হইলেও ইহার ক্রিয়া বন্ধ হয় না; আমাদের 
অজ্ঞাতসারেও ইহা ক্রিয়াশীল । এই যন্ত্রটা আমাদের মন। 
ইহাকে স্ুপরিচালিত করিতে হইলে, ইহার সবিশেষ তথ্য 
অবগত হওয়া আবশ্যক । 

আমি এখন মনোৌবিজ্ঞানের উপক্রমণিকা লিখিতেছি ; 
কিন্তু এ সময় আমার গোলাপ ফুলের কথ! মনে হইল কেন ? 
সম্মুখে ত আমি গোলাপ ফুল দেখিতেছি ন! ; তবে গোলাপের 
কথা আমার মনে হয় কেন? ইহা এতক্ষণ কোথায় ছিল ? 
ইহ! কোথা হইতে আসিতেছে £ কোন্‌ শক্তি ইহাকে আকর্ষণ 
করিল? ইহা কি আপনা-আপনি আমার মনে উদয় হইল? 
মানুষের মন একটি ক্রীড়াক্ষেত্র । এখানে কত ভাবের, কত 
চিন্তার, কত ইচ্ছার উদয় হইতেছে, আবার লয় হইতেছে । 
ইহাদের অনেকেই আপনা-আপনি আসিতেছে, আবার 


আপনা-আপনি যাইতেছে । ইহাদের উন্মেষ, বিকাশ এবং 


লয়, কোনটিই আঅকারণসম্ভৃত নহে, কোনটিই নিয়ম- 


বহিভূর্ত নহে । আমর! যদি এই সকল কারণ, এই সকল 
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মন ও মনোবিজ্ঞান ৩ 


রা নিয়ম অবগত হই, তাহ! হইলে আমাদের কত সুবিধা 
হয় } মনোরাজ্যে যেখানে বিশৃঙ্খলা, সেখানে শৃঙ্খল! 
ছা সিনা পারি। তুমি পাঠাগারে বসিয়া পাঠ 
অভ্যাস করিতেছ, এমন সময়ে তোমার চাকরের প্রয়োজন 
হইল । তুমি একবার, দুইবার, বারংবার ঘণ্টাধবনি করিলে ; 
hs কিন্ত তোমার নিকট একটি চাকরও আসিল না। কেন 
= তোমার নিকট কোন চাকর আসিতেছে না, ইহ! তোমার জান! 
উচিত নয় কি? তোমার মন সম্বন্ধেও তদ্রপ । তুমি কোন 
একটী জটিল প্রশ্নের নীমাংস! করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছ; 
কিন্তু তোমার শত চেষ্টা সত্বেও মীমাংসার সাহায্যকারী কোন 
চিন্তারই উদয় হইতেছে না-_পরন্ভ অনেক অবান্তর ভাবের 
উদয় হইতেছে । কেন এমন হইতেছে £ কেন তুমি তোমার 

মনকে নিদ্দিষ্ট পথে চালাইতে অক্ষম £ 
আমর! আমাদের পুত্র-কম্ঠাগণকে ভ্ঞান-উপাজ্জনের নিমিত্ত 
বিগ্ভালয়ে প্রেরণ করিয়া থাকি | শিক্ষক মহাশয়েরাও ষ্থাসাধ্য 
রি চেষ্টা করিয়। ছাত্রদিগকে বিদ্াদান করিয়। 
i টা থাকেন : কিন্ত চেষ্টান্ুরূপ ফল হয় না কেন? 
শিক্ষার্থীদের কত শক্তির অপব্যবহার 
হইতেছে, কত উৎসাহ মন্দীভূত হইতেছে । মনের গঠন 
সম্বন্ধে_বিশেষতঃ শিশুদের মনের গঠন সম্বন্ধে শিক্ষকদের 
অনভিজ্ঞতাই এরূপ অপচয় এবং অপব্যবহারের কারণ । 
আমার দান করিবার ক্ষমতা আছে _আমি তোমাকে দান 
করিতে পারি, সত্য ; কিন্ত তুমি দানের প্রকৃত পাত্র কি না 
তাহ। আমার জানা উচিত নয় কিঃ তোমার কোন্‌ জিনিষের 














কতটু (সাহা জানা আবশ্যক । যেখানে সেখানে বীজ বপন 
সপ সে বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হয় না। পৃথক-পৃথক 
বীজের পৃথক-পৃথক ক্ষেত্র ; স্থৃতরাং ক্ষেত্র বুঝিয়া বীজ বপন 
করা উচিত। উপযুক্ত ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলেই যে সে 
বীজের পুর্ণবিকাশ হইবে, এমন নহে। জল, বাতাস এবং 
এজ দ্বারা ইহার বিকাশের সহায়তা করিতে হইবে 
বং আরও দেখিতে হইবে যে, ক্ষেত্রের উবর্বরতা-শক্তি যেন 
রা না যায়; বরং যেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় । বিগ্যার 
ক্ষেত্র মন। সকলের মন এক প্রকার নহে ; সুতরাং সকলেই 
এক বিদ্যার অধিকারী হইতে পারে না। শিক্ষককে ক্ষেত্র 
বাছিয়া “লইতে হইবে । ক্ষেত্রবিশেষে বীজ বপন করিতে 
হইবে ; উণ্ত বীজের স্কুরণে সহায়তা করিতে হইবে । মনের 
স্কপ্তি এবং স্বাচ্ছন্দ্য যাহাতে নষ্ট না হয়, সে দিকে দৃষ্টি 
রাখিতে হইবে ; কিন্ত এই সকল কর্তব্য স্থসম্পন্ন করিতে 
৷ হইলে, মন সম্বন্ধে সম্যক্‌ জ্ঞানের প্রয়োজন । মানুষের 
_বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেহের সহিত মনেরও ক্রমবিকাশ হয় । 
শিশুর মন, কিশোর বয়স্কের মন ও যুবকের মন এক নহে । 
বিভিন্ন বয়সে মনের ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির উন্মেষ হয়। শিক্ষক 
বিভিন্ন বয়সের শিক্ষার্থীর মনের গৃঢ় তথ্য যদি অবগত ন। হন 
en হইলে তিনি শিক্ষার্থীকে প্রকৃত শিক্ষা! দিতে পারেন না । 
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শিক্ষার অর্থ শিক্ষার্থীর বিভিন্ন মনোবৃত্তির উন্মেষ ও পরিপুষ্টিতে 
সহায়তা করা । মনোবিজ্ঞান বিভিন্ন স্তরের মনের ক্রমবিকাশ 
কিরূপে হয় তাহ। নিদ্ধারণ করে এবং সেইজন্য শিক্ষাবিজ্ঞানের 
সহিত মনোবিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ । 

মানুষ পদে-পদে ভুল করিতেছে । কিন্ত এ ভুলের মূল 
কি? তুমি তোমার অন্তঃপ্রকৃতির বিষয় কিছুই জান না; 
তুমি তোমার মনের প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তির 
বিষয় অনুধাবন করিতে চেষ্টা কর নাই। 
সেই জন্য তোমার এত ভ্রান্তি ; সেই জন্য আত্মশক্তি-বোধ- 
বিমূঢ় হইয়া মোহাঙ্গকারে নিয়ত ভ্রমণ করিতেছ । তুমি 
তোমার ঘরের সংবাদ রাখ না বলিয়াই তোমার এত প্রমাদ। 
তুমি তোমার নিজের মনের ভাবা বুঝিতে পার না; তাই 
তোমার এত বিড়ম্বনা, তাই তোমার কর্তব্য তুমি স্থির 
করিতে পার না। যদি তুমি তোমার ইচ্ছাবুত্তিকে সংযত 
করিতে চাও, যদি জীবনকে উপযুক্ত কর্তব্যপথে চালাইয়া সুখী 
হইতে চাও, তবে মিজের মনকে ভাল করিয়া পধ্যবেস্্ণ কর। 
মনের গতিবিধি, কাধ্যকলাপ, বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়! 
দেখ । তখন তুমি তোমার মনের উপর আধিপত্য গ্রহণ 
করিতে পারিবে, বুঝিতে পারিবে_কোন্‌ পথ তোমার 
অআবলম্বনীয় এবং কোন্‌ পথ পরিহাধ্য । গন্তব্য পথ স্থির 
হইলে, প্রলোভন সহজেই পরাভূত হইবে, প্রমাদ অন্তহিত 
হইবে, বাসনার তৃপ্তি হইবে, এবং কৃতকাধ্যত। পুরস্কার হইবে । 

“মনোবিজ্ঞান” কাহাকে বলে ? এই প্রশ্নের উত্তর করিতে 
হইলে “মন” এবং বিজ্ঞান” এই দুইটা বিষয়ের পৃথক 
আলোচন! আবশ্যক । প্রথমতঃ মন বলিতে আমরা কি বুঝি? 








ভ্রান্তির হেতু । 
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Ain ধু তোমার প্রিয়বন্ধুর মৃত্যু সংবাদ শুনিলে, তখন 
__ তোমার মনে অন্য ভাবের উদয় হইল, তোমার মনের অবস্থা 
পিল তুমি এই ভাবকে, মনের এই 
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“দুঃখ বল । সুখ এবং দুঃখ মনের অবস্থাবিশেষ । 
এই অবস্থাবিশেষের নাম অনুভূতি । মনের আরও একটি 
অবস্থা আছে। তুমি বুঝিতে পারিতেছ যে, প্রথমোক্ত 
আবস্থাটি সুখ এবং দ্বিতীয়টি দুঃখ । প্রথমটি দ্বিতীয়টি হইতে 
পৃথক। এই প্রকারে, আমার মনে যখন যে ভাবটির উদয় 
হইতেছে তখনই আমি সেই ভাবটির বিষয় অবগত হইতেছি। 
একটি অবস্থা অন্য অবস্থা হইতে পৃথক, এ জ্ঞানও আমার 
হইতেছে । শোককে শাস্তি বলিয়া, ভয়কে ভালবাসা বলিয়া, 
দ্বেবকে দ্ধরা বলিয়া, পাপকে পুণ্য বলিয়া, স্বার্থকে সহানুভূতি 
বলিয়া আমার ভুল হয় না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, 





মনের বিবিধ অবস্থার পার্থকা-জ্ঞান আমার আছে। এই 


পার্থক্য-জ্ভানের নাম চিন্তা । মনের আরও একটি অবস্থার 
উল্লেখ কর! যাইতে পারে । ন্ুখকর বস্তু অজ্জনে এবং ছঃখকর 


বস্ত্র বজ্জনে তুমি প্রয়াস পাও । প্রয়াসে শক্তির প্রয়োজন । 


তোমার মন এ শক্তি-প্রয়ৌোগে সমর্থ । তুমি একটি গোলাপ 
ফুল দেখিলে, এবং হস্ত-প্রসারণপূর্ববক সেটিকে গ্রহণ করিলে । 
অদূরে একটি সর্প দেখিলে এবং দ্রতপদবিক্ষেপে সে স্থান 


J Rs Hl করিলে । হস্ত-সঞ্চালনে এবং পদ-ক্ষেপণে শক্তির 
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প্রয়োজন । মন এ শক্তির নিয়ন্ত। । প্রলোভনকে পরাজয় 
করিতে, রিপুর দৌরাত্ম্য দমন করিতে, স্বার্থের চিন্তা নিশ্ম.ল 
করিতে, পরহিততব্রতে আত্মসমর্পণ করিতে, সুন্দর, সৌম্য, 
শুদ্ধ আদর্শের অনুসরণ করিতে মানসিক শক্তির প্রয়োজন । 
এইরূপ সংঘমনে, এইরূপ আত্ম-সংবরণে, এইরূপ মহাসাধনায় 
মহাশক্তির প্রয়োজন । এই শক্তির নাম ইচ্ছা । অতএব, 
প্রধানতঃ মনের এই তিনটি অবস্থাএকটি ভাবের অবস্থা, 
একটি জ্ঞানের অবস্থা এবং আর একটি শক্তি বা ক্রিয়ার 
অবস্থা ॥ মনের সুখ-দুঃখের অবস্থ। অনুভূতি । মনের বিবিধ 
অবস্থার পার্থক্য-জ্ঞান ভাবনা বা চিন্তা । মনের ক্রিয়াশক্তির 
নাম ইচ্ছা । মনের যাবতীয় অবস্থাকে এই তিন শ্রেণীর 
অন্তভূক্ত করা বাইতে পারে । ভয়, ভক্তি, ভালবাসা, ক্রোধ, 
লোভ ইত্যাদি অনুভূতির অন্তর্গত | ধ্যান, ধারণা, স্মরণ, মনন 
ইত্যাদি ভাবনার অন্তর্গত ॥ বাসনা, আকাভক্ষা, অধ্যবসায় 
ইত্যাদি ইচ্ছার অন্তর্গত । 
অনুভূতি, ভাবনা এবং ইচ্ছা প্রভৃতি যাবতীয় মানসিক 
অবস্থা-নিচয়ের সমপ্টির নাম ‘মন’ বলা যাইতে পারে। 
আমাদের মনে কত ভাবের উদয় হইয়াছিল 
হা প্রাতিভাসিক এবং হইতেছে ; কত চিন্তার উদ্রেক হইয়া- 
ছিল এবং হইতেছে ; কত প্রকারের ইচ্ছা 
করিয়াছি এবং করিতেছি । এইরূপে কত ভাব-ভাবনার 
আবির্ভাব এবং তিরোভাব হইতেছে । এখন যাহা। আন্তহিত 
মনে করিতেছি, তাহার পুনরভ্যর্খান অসম্ভব নহে । এখন 
যাহ! বিশ্মাত হইয়াছি মনে হইতেছে, পুনরায় তাহ! স্মৃতিপটে 
উদিত হইতে পারে । অতএব মন বলিতে কেবল বন্তমান 














অবস্থা বুঝায় না, অতীত অবস্থাও বুঝায়। অতীত এবং 
₹ বৰ্ত্তমান যাবতীয় মানসিক অবস্থা-সমপ্টির নাম মন। মন 
চিন্তবৃত্তিসমূহের সমষ্টি মাত্র । 
কিন্তু মনের এমন অর্থ করিলে যেন মনের প্রকৃত অর্থ 
পরিল্ষুট হইল ন! মনে হইতেছে । বস্ত ব্যতীত বর্ণ থাকিতে 
পারে না; অবস্থাও থাকিতে পারে না । 
পর সান্য অনুভূতি, ভাবনা, ইচ্ছ। ইহারা অবস্থা! মাত্র ; 
কিন্তু কিসের অবস্থা? যেখানে অন্থুভূতি 
আছে, ভাবনা আছে, ইচ্ছ। আছে, সেখানে এমন “কিছু” 
আছে যাহ! অন্তুভব করে, ভাবনা করে, ইচ্ছা করে । অবস্থার 
অন্তরালে কিছু আছে বলিয়ীই অবস্থার স্থিতি সম্ভব । এই 
“কিছু”টি বাদ দাও, অবস্থাও বাদ পড়িবে । মানসিক 
অবস্থাও কোন “কিছুর” অবস্থা । স্মতরাং মানসিক অবস্থা- 
সমষ্টিকে মন ন! বলিয়া, ইহার! যাহার অবস্থা তাহাকে ই 
মন বল! উচিত । আমি অন্ুভব করিতে পারি, চিন্তা করিতে 
পারি, ইচ্ছা করিতে পারি । আমার "যাহা" অনুভব করে, 
চিন্তা করে, ইচ্ছ। করে, তাহাই মন। ইচ্ছা, অনুভূতি এবং 
জ্ঞানের ব্যাপারে ‘যাহার’ প্রকাশ হয়, তাহাই মন। 
বন্ত ব্যতীত যেমন অবস্থা থাকিতে পারে না, তেমনি 
অবস্থা ব্যতীত বস্তুও থাকিতে পারে না ; অবস্থাতেই বস্তুর 
বিকাশ এবং প্রকাশ হয়; এবং বস্তুই 
১850 অবস্থার আধার, বস্তুই বিবিধ অবস্থার 
সামঞ্জস্য এবং সম্বন্ধ স্থাপন করে। সুতরাং 
মন বলিতে “অবস্থা” এবং “বস্তু” দুই-ই বুঝিতে হইবে । 
“বস্তু” এবং “অবস্থা” একই জিনিষের ছুই দিক্‌ মাত্র । 











্‌ মন ও মনোবিজ্ঞান = 
অতএব দেখা যাইতেছে যে, উপযুক্ত দুইটি অর্থ ই অসম্পূর্ণ ; 
কিন্ত একত্র ছইটিই আবার সম্পূর্ণ । স্ৃতরাং যাবতীয় মানসিক 
ব্যাপার এবং এই ব্যাপারে যাহার প্রকাশ হয়, তাহাই মন । 
পূর্বের দেখিয়াছি মানস-প্রক্রিয়।-সমষ্টিকে মন বলা হয়, 
কিন্ত “সমষ্টি” কথা হইতে মনে হয় যেন নানস-প্রক্রিয়াগুলি 
| পরস্পর বিভিন্ন ও অসংলগ্ন ; কিন্তু প্রকৃত- 
রানি নি, পক্ষে তাহা নহে । মন একটি অরিচ্ছিন্ন 
Ls প্রবাহস্বরূপ এবং প্রক্রিয়াগুলি ইহার তরঙ্গ 
স্বরূপ ; একটী মানস ক্রিয়া অপরটী হইতে একেবারে পুথক 
নহে । অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে যাই, সত্য, কিন্ত এই ছুই 
অবস্থার অন্তরে অলজ্বনীয় ব্যবধান নাই । পরবস্তী অবস্থা! 
পূর্ববর্তী অবস্থার ক্রমবিকাশ মাত্র । একটি অবস্থা আর 
একটি অবস্থার সহিত মিলিত হইয়া ইহার পরিবর্তন 
ঘটাইতেছে । অতএব মানস-ব্যাপারগুলি বহু হইলেও এই 
বহুত্বের ভিতর এক্য আছে এবং এই এক্য হেতুই মানস- 
ব্যাপারগুলি পরস্পর অচ্ছেছস্তত্রে গ্রথিত। কোন “একটী 
মানস-ব্যাপার একক থাকিতে পারেনা, ইহা সমস্ত মনের 
অংশ বা অবস্থা বিশেষ । মানস-ব্যাপারগুলি প্রভেছ্ছ 
হইলেও বিচ্ছেছ। নহে । অস্তোন্যাপেক্ষ পদদ্ধয়ের ভিতর দিয়াও 
এই এক্যের সন্ধান পাওয়া যাঁয়। আশা এবং নৈরাশ্যা, 
চেষ্ট। এবং অকুতকাধ্যতা, বাসন। এবং তৃপ্তি, উদ্দেশ্য এবং 
ফল-_-এই পদগুলি অস্যোন্যাপেক্ষ, কারণ পদদ্ধয় পৃথক হইলেও 
পার্থক্যের ভিতর একা আছে । এই অন্যোন্যাপেক্ষ পদগুলি 
যদি একই মনের অভিজ্ঞতার বিষয় ন! হইত তাহা! হইলে 
একের অভিজ্ঞতায় অপরূটীর অভিজ্ঞতা অসম্ভব হইত । 
২ 
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মনের এই এক্য গত্যাত্মক। তুমি প্রাতঃকালে শব্যাত্যাগ 
করিলে, হাত মুখ ধুইয়া, বেশভূষা করিয়া, চা খাইয়া, 
পাঠাভ্যাসে মনোনিবেশ করিলে । এখানে তোমার কাধ্য- 


গুলি পৃথক এবং অসংলগ্ন বলিয়া বোধ হইতেছে, কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে । এ সমস্ত কাষ্যগুলিই একই উদ্দেশ্য- 
পরিচালিত, একই উদ্দেশ্যাভিমুখী, একই উদ্দেশ্য-সাধনের 


পথক - পৃথক স্তর-সব্বরূপ এবং সেই উদ্দেশ্যটি পরীক্ষায় 


কৃতকাধ্য হওয়া । অতএব উদ্দেশ্যের দিক দিয়া দেখিতে 
গেলে এই ক্রিয়াগুলি একই ক্রিয়া । এক একটি কাধোর 
এক একটি উদ্দেশ্য আছে । আবার সেই উদ্দেশ্গুলি আর 
একটি মহান্‌ উদ্দেশ্যের অনুগামী । এইরূপে সকল উদ্দেশ্থা- 
গুলিই মানব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্যের দিকে ধাবমান 
এবং সেই একই উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত এবং অনুপ্রাণিত । 
মানব জীবন উদ্দেশ্যাভিমুখী হইলেও সকল কাধ্যের প্রারাস্তেই 
যে এই উদ্দেশ্যের পরিস্ষুট আভাস পাওয়া যায় 
তাহা নহে । অনেক স্থলেই এই উদ্দেশ্য অতি সাধারণ 
ভাবে উপস্থিত হয়। স্পষ্টভীবেই হউক আর অস্পষ্টভাবেই 
হউক মানসজীবনের উদ্দেশ্য সব্বত্র বর্তমান । মানসজীবন 
পথক পৃথক মানস ব্যাপারের পরম্পর।-মাত্র নহে । জ্ঞাত- 
সারেই হউক বা অভ্ভাতসারেই হউক ইহা সতত উদ্দেশ্থা- 
পরিচালিত ও উদ্দেশ্য-সাধনে সচেষ্ট । ইহা সতত ক্রিয়াশীল । 
মানসজীবনের এই ক্রিয়াশীলতা ইহার চিচ্ছক্তি মাত্র । 
মানসব্যাপার-মাত্রেই এই চিচ্ছক্তির অভিব্যঞ্ক । যখনই 
আমরা কোন উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য কোন প্রকার চেষ্টা 
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একটা পদার্থ দেখিতেছি। পদার্থটি সচল বোধ হইতেছে । 
তারে. সনে হইতেছে, ইহা ক্রমশঃ আমাদের 
দিকেই অগ্রসর হইতেছে । প্রথমতঃ বুঝিতে 
পারিলাম না, পদার্থটি সজীব কি নির্জীব । কিয়ৎক্ষণ পরে, 
যাহ! হউক, ঠিক করিলাম যে, এটি সজীব পদার্থ; কিন্ত 
এখনও বলিতে পারি না, ইহা পশু কি মান্ুব। পরে, 
যখন ইহা আরও নিকটবর্তী হইল, তখন বুঝিলাম যে 
ইহা একটি চতুষ্পদ জন্তবিশেষ ; অবশেষে স্থির করিলাম 
যে, এই চতুষ্পদ জন্তটি অশ্ব । অভিজ্ঞতার সাহায্যে যাহ! 
অস্পষ্ট ছিল, তাহা এক্ষণে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল, সংশয় 
সত্যে পরিণত হইল । এই প্রকারেই জ্ঞানের বিকাশ এবং 
বিস্তৃতি হয়। কি যুবা, কি বৃদ্ধ, সকলেরই এই একই 
প্রণালীতে জ্ঞকানোন্মেক হয়; প্রথমতঃ, আমাদের জ্ঞান 
অপরিস্ফুট, অস্পষ্ট, অসংলগ্ন এবং সঙ্কীর্ণ থাকে ; এবং যতই 
আমাদের অভিজ্ঞতাঁর বৃদ্ধি হয়, ততই আমাদের জ্ঞান 
পরিস্ফুট, স্পষ্ট, সুশৃঙ্খল এবং বিস্তৃত হয়। সকলেই জানেন, 
জল এক প্রকার তরল পদার্থ এবং ইহ। দ্বারা আমাদের 
তৃষ্ণার শান্তি হয়। কিন্তু এ জ্ঞান সাধারণ জ্ঞান, সম্যক্‌ 
জ্ঞান নহে । জল সম্বন্ধে সম্যক্‌ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে 
জানিতে হইবে জলের উপাদান কি? কোন্‌ উপাদানটির 
পরিমাণ কত? কোন্‌ উপাদানটির কি কাধ্যঃঠ যখন 
অভিজ্ঞতার সাহায্যে জলসন্ন্ধষে এই তিন প্রকার জ্ঞানলাভে 
সমর্থ হইলাম, তখন আমাদের জ্ঞান সমাক্‌ হইল । এই 
সম্যক জ্ঞানকে ‘বিজ্ঞান’ বলে । কোন জিনিষের “মোটামুটি” 








এই” প্রস্তরফলকে রি পা ০ কেবল কলিত মন্তিল 
আভাসমাত্র মনে হয়। এখন কোন অঙ্গই বিশেষভাবে 
পরিক্ষুট হয় নাই । পরে ভাস্কর একটি একটি করিয়া 
সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ফুটাইয়া তুলিল-_যেখানে যেটি যেমন- 
ভাবে আবশ্যক, তেমনি করিয়াই গঠন করিল । এখন তুমি 
আর একবার এঁ প্রস্তরফলকে দৃষ্টিপাত কর-_দেখিবে, 
বুঝিবে, এটি কোন্‌ মূৰ্ত্তি এবং কেমন মৃত্তি। আমাদের 
অনেক জিনিষেরই আভাস-জ্ঞান আছে, কিন্ত এরূপ আভাস- 
জ্ঞানকে বিজ্ঞান বল! যায় না। কোন জিনিষের বৈজ্ঞানিক 
জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, এ প্রস্তর-মুস্তির মত সেই 
জিনিষের প্রত্যেক অংশের প্রত্যেক উপাদানের বিষয় 
জানিতে হইবে ;$ এবং আরও জানিতে হইবে, এ উপাদান- 
গুলি কেমনভাবে সজ্জিত এবং কি নিয়মে সমস্বিত। প্রস্তর- 
মুন্ভির অঙ্গগুলির একত্র সমাবেশ যদি না দেখা যায়, তবে 
মৃত্তিটির সম্বন্ধে ধারণা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। তেমনি, 
কোন বস্তুর প্রত্যেক অংশের কেবল প্রথক-পূথক জ্ঞান 
লাভ করিলেই -হইবে না, কেমনভাবে সেই সকল অংশের 
০ ভিসি দ বত 
1 কাৰ্য্য-নিৰ্ণয় এবং তাহাদের 
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মনোবিজ্ঞানের করণীয় আছে । মন সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান 
লাভ করিতে হইলে জানিতে হয় মনের উপাদান কি? 


. উপাদানাবলির কাধ্য কি? উপাদানসমূহের সম্বন্ধ কি? 


এবং মনের বিকাশ-প্রণালী কিরূপ ? অতএব মনোবিজ্ঞানের 
উদ্দেশ্ট__মানস ব্যাপারের বিশ্লেষণ, মানস ব্যাপারের 
কাধ্যাবলি নিদ্ধারণ, শরীর ও মনের সম্বন্ধ নিরূপণ, মনের 

বিকাশবিধি নির্ণয় । 
মন সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করিতে হইলে মনের ব্যাপার 
সমূহের বিভাগ কর! প্রয়োজন ব্যাপার সমূহের কাধ্যাবলি 
নির্ণয় কর! প্রয়োজন ; শরীরাবয়বের সহিত 

বিবিধ প্রকার 

মনোবিজ্ঞান মানস ব্যাপারের সন্বন্ধ-নির্ণয় প্রয়োজন ; 
মাত্র সন্বন্ধ-নির্ণয় করিলেই হইবে না, বহু 
ঈক্ষণ-পরীক্ষণের সাহায্যে উহাদের পরিমাণগত সম্বন্ধ নিণয় 
করাও বিশেষ প্রয়োজন । উদ্বোধকের মাত্রার সহিত উদ্ধ দ্ধ 
মানস ব্যাপারের মাত্রার সম্বন্ধ নির্ণয় প্রয়োজন । আবার কি 
প্রণালীতে মনের বিকাশ হইতেছে না জানিলে মন সম্বন্ধে জ্ঞান 
সম্যক হয় ন! ৷ কিন্ত বিকাশ প্রণালী জানিতে হইলে শিশুদের 
মন সম্বন্ধে আলোচনা আবশ্যক ; জাতির এবং সমাজের 
মানসিক উন্নতি ও অবনতির বিষয় জানা আবশ্যক ; শিশুর 
মনের সহিত যুবকের মনের এবং মানব মনের সহিত পশুর 
মনের তারতম্য জ্ঞান থাকা প্রয়োজন | আবার সুস্থ মনের 
বিষয় জানিতে হইলে বিকৃত মনের অবস্থাও জানা দরকার । 
অতএব একই মনোবিজ্ঞান বহু প্রকারের হইতে পারে। 
যথ।-_বিভাগময় মনোবিজ্ঞান (মনের বিশ্লেষণ ); দৈহিক 
মনোবিজ্ঞান ( দেহ ও মনের সম্বন্ধ ) ; পরীক্ষাময় মনোবিজ্ঞান 








(দেহ ও মনের পরিমাণগত সম্বন্ধ ); অপসীমক মনোবিজ্ঞান 


€ বিকৃত মনের বিজ্ঞান ) ; বিকাশময় মনোবিজ্ঞান ( মনের 


বিকাশ প্রণালীর বিজ্ঞান ) :_বাল মনোবিজ্ঞান ( বালকের 


মনের বিজ্ঞান ) ; জাতি মনোবিজ্ঞান (জাতীয় মনের বিজ্ঞান) ; 
সামাজিক মনোবিজ্ঞান (সামাজিক মনের বিজ্ঞান); 
তারতম্যাত্সষক মনোবিজ্ঞান (এক মনের সহিত অপর 
মনের তুলন। ) 
যে শাস্ত্রে মন সম্বন্ধে সম্যক আলোচনা করা হয় তাহাকে 
মনোবিজ্ঞান বলে। কিন্তু মনের সহজ সরল স্কৃত্র নির্ণয় 
সি কর! সহজ নহে বলিয়া মনোবিজ্ঞানকে মন্তুষ্যা- 
“ব্যবহার” প্রকৃতির বিজ্ঞান বলিয়। অভিহিত কর 
হয়। মন্ুব্াপ্রকৃতির ছুইটী রূপ আছে 
একটি আন্তর আর একটি বাহা। আন্তররপকে মন বলা 
হয় এবং বাহারূপকে “ব্যবহার” বলা হয়। তুমি আমার 
সম্মুখে একটি দ্রব্য রাখিলে। আমি বুঝিতে পারিলাম 
ইহা একখানি পুস্তক । পুস্তকের বণিত বিষয় জানিবার 
জন্য আমার আগ্রহ হইল । কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া! পুস্তকখানি 
দেখিতে লাগিলাম। পুস্তকখানি দেখিয়া আমার আনন্দ 
হইল । অবশেষে ছুই একটি পাতা উপ্টাইয়। দেখিয়! 
পুক্তকখানি রাখিয়া দিলাম । এই যে “আমি”, যে জানিতে 
পরিল জিনিষটী কি, যাহার কৌতূহল এবং আগ্রহ হইল, 
যে জিনিবটি দেখিয়। খুসী হইল এবং ছুই একটি পাত৷ 
উল্টাইয়া। পুস্তকখানি রাখিয়। দিল, সেই “আমিই” আমার 
মন। এই মনই আমার আন্তর জীবনের কেন্দ্রন্বদপ । আর 
আমার হস্তসথণালন, পুস্তকের পাতা উণ্টান, মুখের হাস্য, 
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মন ও মনোবিজ্ঞান ১৫ 
অসরাইয়া রাখ। ইত্যাদি আমার অভিব্যঞ্জক ॥ 


লি আমার “ব্যবহার” । প্রাতঃকালে শষ্যাত্যাগ 
করিলাম । পাঠে মনোনিবেশ করিলাম । কেহ আমার নাম 


ধরিয়া ডাকিল তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম এবং তাহার 
সহিত কথোপকথন করিলাম । চাকর চা! দিয়া গেল । চা! 
পেয়ালা ঢালিলাম, চিনি ও দুগ্ধ মিশ্রিত করিলাম এবং 
চা পান করিতে আরম্ভ করিলাম_ এই প্রকারের কাধ্যগুলিকে 
“ব্যবহার” বল! হয় । আমি গভীর নিদ্রামগ্র । হঠাৎ একটি 
বিকট চীৎ্কারে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। ভয়ে 
আড়ষ্ট হইয়া গেলাম । শ্বীসপ্রশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম 
হইল । হৃংপিণ্ড সজোরে আঘাত করিতে লাগিল ॥। এই 
ক্রিয়াগুলিকেও ভোজন, ভ্রমণ, কথন, সম্ভরণ, ইত্যাদি 
কাধ্যের ন্যায় “ব্যবহার” বল! হয়॥। “ব্যবহার মানস 
ব্যাপারের অভিব্যপ্রক-স্বপ । মন এবং শরীরের অতি 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের জন্য মনের যাবতীয় ক্রিয়া শরীরে প্রতি- 
ফলিত হইতেছে এধং সেই জন্যই আমাদের কাধ্যে, আমাদের 
ব্যবহারে মনের প্রকাশ পাইতেছে । অতএব মন এবং মনের 


ব্যবহার এই ছুইটিই মনুষ্যপ্রকৃতির প্রধান উপকরণ । 


মন্ুষ্যেতর প্রাণীরও মন আছে এবং তাহাদের ব্যবহারের 
দ্বারাই তাহাদের মনের প্রকৃতি নির্ণয় সম্ভব । 

মনোবিজ্ঞানের প্রসর অতি বিস্তৃত। মানস ব্যাপার 

এবং “ব্যবহার” মাত্রই মনোবিজ্ঞানের বিষয়ীভূত। অন্তজগণ 

এবং বহিজগতের ঘাত প্রতিঘাতেই জ্ঞানের 

| হালে স্ষ্টি হয় । এই দুইটির একটি অভাব হইলে 

অথব! ইহাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অভাব 








ররর থাকে। অতএব রর আরজ বোন ৰ 





পরিচয় লইতে সক্ষম নহে। মনে যাহ! প্রতিফলিত হয় 
তাহার অতিরিক্ত বস্তুর স্বরূপ কি তাহ! আমরা জানিতে 
পারি না। বস্তুটি আমার মনের ভিতর থাকিয়া যেরূপ 
দেখায়, আমি ঠিক তেমনটি দেখি । প্রকৃতপক্ষে যখন কোন 
বস্তু দেখি তখন আমি আমার মনের প্রক্রিয়াই উপলন্ধি 
করি; মনের বাহিরে কিছু দেখি ন1। অতএব মনোবিজ্ঞানের 
নিকট “বস্তুর” অর্থ “মানুষ যাহ! মনে করে” । মানুষ যাহা 
মনে করে তাহার স্থিতি বাস্তব জগতে থাকিতে পারে, নাও 
থাকিন্তে পারে। আমি স্বপ্নে দেখিলাম যে সবুজ অশ্বটি 
উড়িয়া! যাইতেছে $ এরূপ অশ্ব প্রকৃত বস্তু নহে, তথাপি ইহ! 
মনোবিজ্ঞানের নিকট “বস্তু” । যাহ! কিছু চিন্তার বিষয় 
হইতে পারে তাহাই মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য “বস্তু” 














দ্বিতীয় অধ্যায় 
চিত্তান্ুসন্ধানপ্রণালী 


আমি উপন্যাস পড়িতেছি । আমার মনে কত ভাবের, 
কত চিন্তার উদয় হইতেছে । কখনও হর্ষ, কখনও বিবাদ, 
কখনও বিরক্তি, কখনও ক্রোধ, কখনও 
অন্তর্শন প্রণালী সংশয় ইত্যাদি কত ভাবের উদয় হইতেছে ; 
কিন্ত যখন যেটি আমার মনে আসিতেছে, সেইটিকেই 
আমি চিনিতে পারিতেছি । তুমি আমাকে দুইটি ফল দিলে ; 
ফল ছুইটি আমি খাইয়া ফেলিলাম এবং বলিলাম একটি আর 
একটি অপেক্ষা অধিক সুস্বাদু । এখানে আমি ফলের দিকে, 
বাহাবস্কর দিকে, দৃষ্টিপাত করিতেছি না। এখন আমার 
দৃষ্টি বাহিরে নয়, অন্তরে; এখন আমার দৃষ্টি ফলে নয়, 
মনে । ফল খাইয়া ফেলিয়াছি। ফল পৰ্য্যবেক্ষণ করিতেছি 
না, পৰ্য্যবেক্ষণ করিতেছি আমার মন। ফলের আম্বাদন 
এখন ফলে খুঁজিতেছি না, জিহবাতেও খুঁজিতেছি 'না, খু জিতেছি 
আমার মনে । যখন একটি ফল খাইলাম, তখন জিহ্বার 
আন্মাদনহেতু আমার মনে এক ভাবের উদয় হইল ; পরে আর 
একটি খাইলাম, আর এক ভাবের উদয় হইল । এক্ষণে 
মনের ভাব দুইটির পার্থক্য লক্ষ্য করিলাম এবং বুঝিতে 
পারিলাম, একটি আর একটি অপেক্ষা অধিক সুস্বাদু । 
সুতরাং আমি যে কেবল বাহিরের বস্তই দেখিতে পাই তাহ! 
নহে, আমি আমার মনের বিষয়ও পধ্যবেক্ষণ করিতে 
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পারি। আমার মনে যখনই যে ব্যাপার ঘটিতেছে, আমি 
তাহারহ সংবাদ রাখিতেছি। এ সংবাদ রাখিবার শক্তি 
আমার আছে । মনের চাঞ্চল্য, হৃদয়ের দৌর্ববল্য, প্রাণের 
আবেগ, চিত্তের আকর্ষণ, চেষ্টার প্রয়োগ, মনের সুখ দুঃখ 
প্রভৃতি যাবতীয় মানসিক ব্যাপারগুলির উৎপত্তি, স্থিতি এবং 
পরিণতির বিষয় অবগত হইয়া থাকি । এক কথায়, অস্তদর্শন 
সম্ভব । 
আমি যে কেবল আমার মনের কথাই জানিতে পারি, 
ভাহা নহে, অপরের মনের কথাও জানিতে পারি। কিন্তু 
বহিদর্শন প্রণালী €. হে বারা অনা জেতে পাতি 
অপরের মন সে প্রণালীতে জানা যায় না। 
আমার মন আমাতেই আছে, স্থৃতরাং অন্তদর্শনের সাহায্যে 
আমার মন আমি জানিতে পারি । কিন্ত অপরের মন আমার 
বাহিরে-__ন্ুতরীং এখানে বহিদর্শন আবশ্যক । আমি একখানি 
পুস্তক পড়িয়া বলিলাম লেখক একজন ‘জ্ঞানী’ লোক; তুমি 
তোমার ভৃত্যকে নিদ্দয়ভাবে প্রহার করিতেছ দেখিয়! বুঝিলাম 
তুমি “নিষ্ঠুর ; পাচক আজ তোমায় ভাত দিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব 
করিয়াছে, তুমি ভাতের থাল! ছু ড়িয়া ফেলিয়। দিলে ; আমি 
বুঝিলাম তুমি “ক্রোধপরায়ণ” । এই প্রকারে অপরের মনে 
যখন যে ভাবের উদয় হয়, হইচ্ভা করিলে আমি তাহ। 
বুঝিতে পারি । অতএব আমি যে কেবল নিজের চিত্তই 
অন্ুসন্ধান করিতে পারি, তাহ নহে, অপরের চিত্ত অনুসন্ধান 
করিবার শক্তিও আমার আছে । তোমার নয়নে, তোমার 
অআধরকোণে, তোমার গণ্ডে, তোমার ভাবভঙ্গীতে ও কার্খ্যে 
আমি তোমার মনের ভাব! বুঝিতে পারি । 
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বু y ঘটিবার সম্ভাবনা । তুমি যাহাকে মন্দ বলিয়া! 
_ জান, সে ভাল কাজ করিলেও তুমি তাহাকে সন্দেহের চক্ষে 
দেখিবে ; তাহার ব্যবহার ভাল হইলেও তুমি তাহার অভি- 
প্রায় মন্দ মনে করিতে পার। তুমি যাহাকে শত্রু বলিয়া! 
* জান, সে তোমাকে সৎ-পরামর্শ দিলেও তুমি তাহার উদ্দেশ্য 
মন্দ মনে করিয়া তাহার পরামর্শ উপেক্ষা করিতে পার। 
এইরূপে সন্দেহ, ভ্রান্তি, অলীক কল্পন। প্রভৃতি নানা বিপত্তির 
উৎপত্তি হইতে পারে । অতএব কোন পুর্বব-ধারণা হইতে 


মনকে একেবারে বিনিম্ম,ভ্ত করিতে ন! পারিলে পরচিত্তান্কু- 


সন্ধান-কাধ্য নির্দোষ হইতে পারে না। সকলেই নিজের 
নিজের পক্ষপাতী ; সেই জন্য নিজের মনও আমরা অনেক 
সময় সঠিক বুঝিতে পারি না। আমি অপরকে “কুটিল, 
স্বার্থপর এবং সঙ্কীর্ণমনা বলি এবং সময় সময় তাহার নিন্দাবাদ 
করিতেও কুষ্টিত হই না। আমিও হয় ত কুটিল, আমিও 
হয় ত স্বার্থপর, হয় ত আমার মনও সঙ্কীণ ; কিন্ত আমি 


আমার কুটিলতা, আমার স্বার্থপরতা, আমার সঙ্কীর্তার কথ 


মনে করিতে পারি না। আমার নিজের দোষ নিজে 
দেখিতে পাই না দদাষকেও হয় ত গুণ মনে করি। যদি 
আমার পক্ষপাতিত্ব দোষ না থাকিত, তাহা হইলে মনের 
গতিবিধি ভাল করিয়া পধ্যবেক্ষণ করিতে পারিতাম, €দাষ- 
গুণের বিচার করিতে পারিতাম, চরিত্রের উন্নতি করিতাম । 
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টি রর গেল, টিজার কৰিয়া গেল, চিন্তার 
| বকে আরেক রাজি অপস্ছত হইয়া! গেল ! পুনশ্চ, 
মনের ব্যাপারগুলি পরস্পর সংশ্লিষ্ট, বড়ই জটিল; স্তুতরাং 
কোন একটি ব্যাপারের বিশেষ পরিচয় লওয়। কষ্টসাধ্য। একের 
ছায়া অন্থটির উপর পড়িতেছে, একের সঙ্গে অন্যটি মিশিতেছে । 
এ. ‘ভয়’ একটি মানসিক ব্যাপার, কিন্তু ইহ! একটি ব্যাপার 
| হইলেও ইহা জটিল; ইহাতে অন্থুভূতি আছে, ভাবনা 
আছে। আবার যাহাকে তুমি অনুভূতি বলিতেছ, তাহাতে 
ভাবনা আছে এবং ইচ্ছা আছে; যাহা ভাবনা বলিতেছ, 
তাহাতে অনুভূতি আছে এবং ইচ্ছা আছে ; এবং যাহ! হচ্ছ! 
বলিতেছ, তাহাতে ভাবন। আছে এবং অন্থভূতি আছে (৪ অঃ)। 
৪ পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, অস্তদর্শনে মনোনিবেশ প্রয়োজন । 
bs মানসিক ব্যাপারগুলি আদৌ স্থিতিশীল 'নহে_-একটির পর 
একটি আসিতেছে, একটির পর একটি যাইতেছে ;-_স্তরাং 
ইহাদের কোন একটিকে অবধান করিতে হইলে সেটিকে 
আস্ততঃ ক্ষণকালের জন্যও মানসপটে ধরিয়া রাখিতে হইবে। 
অতএব যদি আবির্ভাবমাত্রই ইহার তিরোভাব হয়, তবে 
অআবধান করিবার সময় পাইলাম কৈ? মনের কোন একটি 
fe অবস্থাকে স্থায়ী করিতে হইলে শিক্ষার প্রয়োজন, সাধনার 
[77 আবশ্যক । চি 
্‌ আন্তদর্শন “মনোবিজ্ঞানের ভিত্তি স্বরূপ। অতএব 
৪8 যদি অসম্ভব হয় মনোবিজ্ানও অসম্ভব হইবে । 
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কেহ কেহ বলেন যে অন্তর্শন অসম্ভব, কারণ একই 
সময়ে মনের ছুইটি পৃথক্‌ অবস্থা সম্ভব না হইলে অন্তর্র্শন 
সম্ভব হইতে পারে না। অন্তদর্শনে দ্রপ্ট! 
এবং দৃষ্ট-বন্ত এই দুইটির প্রয়োজন । একই 
মন একই সময়ে কিরপে দ্রষ্টা এবং দৃষ্ট 
হইতে পারে? অতএব মনোবিজ্ঞান সম্ভব নহে । ইহার 
উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে মন মনের অবস্থা জানিতে 
পারে। এইটুকু জানিবার শক্তি মনের আছে এবং আছে 
বলিয়াই মন মন। পদার্থ ইহার নিজের অবস্থার বিষয় 
জানিতে পারেন। । ইহার অবস্থা জানিবার জন্য মনের 
প্রয়োজন । মন নিজেকে জানিতে পারে । পদার্থ নিজেকে 
জানিতে পারে না । এই জন্যই মন পদার্থ হইতে পুথক্‌ । 
অন্তদর্শীন অসম্ভব নহে, কাঁরণ-__-(ক) কোন একটি 
ব্যাপার বারংবার আলোচনা করিলে সেটি ক্রমশঃ আরও 
সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় না কি? যদি মানসিক ব্যাপার 
পর্যবেক্ষণ করা অসম্ভব, তবে একই ব্যাপার পুনঃ পুনঃ 
পর্যবেক্ষণ করিলে ইহা কেন সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়? 
(খ) আমাদের স্মৃতিশক্তি আছে; এই শক্তির সাহায্যে 
অভিজ্ঞাত বিষয় মনে ধারণ এবং আবশ্যক মত স্মরণ করিতে 
পারি । অবধান ব্যতীত ধারণ এবং স্মরণ অসম্ভব । কিন্ত 
অন্তর্দ্শন অসম্ভব হইলে অবধান কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? 
(গ) অনেক সময়ে অনেক মানস ব্যাপার আমাদের ইচ্জার 
বিরুদ্ধেও আমাদের মনোযোগ আকষণ করিয়া থাকে । 
ক্ষুধা, তৃষা, ব্যাধির যন্ত্রণায় আমরা মনোযোগ না দিয়া 
থাকিতে পারি না। এই প্রকার যস্ত্রণা যখন আমাদের 





'অন্তরর্শন 
সম্ভব 











মর ইহারা লু হয়না, বরং 


আরও যন্ত্রণাদায়ক হয়। যদি যন্ত্রণা অস্তদৰ্শন করিলে 


আুখময় হইত না কি? (ঘ) কোন একটি মানস ব্যাপারের 


উত্পত্তিকালে যদি ইহার দর্শন অসম্ভব হয়, তবে স্মৃতি 
সাহায্যে ইহা পুনরায় মানসপটে আনয়ন করিয়া দর্শন 
করিতে পার! যায় ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । 
কারণ, আমাদের স্মৃতিশক্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পার! 
যায় না। কিন্তু এখানে এই ক্মৃত-বস্ত্রটির দর্শনও 
অন্তর্রর্শন মাত্র । কারণ, যাহা পধ্যবেক্ষণ করিতেছি তাহ! 
অতীত ঘটনার বর্তমান চিচ্ছায়ামাত্র । সুতরাং এখানেও 
যাহা দর্শন করিতেছি তাহাও বর্তমীন মানসিক অবস্থা মাত্র । 
(ড) অন্তদর্শন সম্ভব নহে বলিলেই অনস্ত্দ্শন সম্ভব প্রমাণ 
কর! হইতেছে । তুমি কিরূপে বুঝিলে অনস্তদর্শন সম্ভব নহে ? 
তুমি বলিতেছ অন্তদর্শনকালে মানস ব্যাপারগুলির রূপান্তর 
ঘটিয়! "যায় বলিয়া অস্তদর্শন সম্ভব নহে । যদি অন্তদর্শন 
সম্ভব না হয়, তবে মানস ব্যাপারগুলির রূপান্তর হয়, ইহ! 
কোন্‌ দৃষ্টির সাহায্যে দর্শন করিলে ? অন্তর্দরশশনের সাহায্যে তুমি 
বলিতে পারিতেছ যে মানসিক ব্যাপারগুলি রূপান্তরিত হইয়া 
যায় । (চ) অন্তর্র্শন সাহায্যে মাত্র একটি মনের বিষয় অবগত 
হইতে পারা যার । সুতরাং অন্তদর্শন সাহায্যে মন সম্বন্ধে 
সাধারণ জ্ঞান লাভ কর! সম্ভব নহে । মনোবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য 
মন সন্বন্ষে সাধারণ তথ্য নিণয় করা কিন্ত একটি মনের 
আলোচনায় এরূপ তথা কি প্রকারে নিরূপণ কর! সম্ভব ? 
এরূপ তর্ক যুক্তি-সঙ্গত নহে। একটি মন সম্যক্রূপে 











একটি প্রশালী আছে_ ইহ! বহির্র্শন প্রণালী (পৃঃ ১৮)। 


অস্তদর্শন ব্যতীত মনোদর্শনের আর 











এই প্রণালীদ্বয়ের সাহায্যে মনসম্বন্ধে সার্বজনিক তথ্য 
নির্ণয় করা যাইতে পারে (পৃঃ ২৮) । ইতি [নেশা নারির 


যে অস্তর্দর্শন সম্ভব, সুতরাং মনোবিজ্ঞানও সম্ভব । যখন সং 


বিষয়-বর্ণনা মনোবিভ্ঞানের উদ্দেশ্য তখন ইহার প্রণালী 
আন্তদর্শন । আর যখন মানবব্যবহার-বর্ণনা ইহার উদ্দেশ্য তখন 
ইহার প্রণালী বহিদর্শন । মাত্র অন্তরর্শন প্রণালীর সাহায্যে 
মনের যাবতীয় বিষয়ের তথ্য নির্ণয় করা! সম্ভব নহে, কারণ 
অধিকাংশ মানসিক ব্যাপার সংভ্ঞাক্ষেত্র-বহিভূতি (পৃঃ ৩১) । 
অস্ত্দ্শনের সাহায্যে আমি আমার নিজের মনের বিষয় 
সাক্ষাৎভাবে অবগত হইতে পারি; কারণ, আমার মন 
বহিরর্শনে আমাতেই আছে । কিন্তু বহিদৰ্শনকালে 
সর সেরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্ভব নহে । আমার 
মনে যখন যে ভাবটির উদয় হইতেছে, 
অবধান করিলে তখনই সে ভাবটির বিষয় অবগত হইতেছি । 
কিন্তু এরূপ সাক্ষাৎভাবে পরচিত্ত অনুসন্ধান করিবার উপায় 
নাই । চিত্তাভিব্যঞ্জক লক্ষণসমূহের সাহায্যেই পরোক্ষভাবে 
পরচিত্ততত্ত নিরূপিত হয় । মনের ভাব মনেই থাকিয়া যায় 


না, বাহিরেও প্রকটিত হয়। সীতা সরমার সহিত প্রাণ 


ঢালিয়া কথোপকথন করিতেছেন, কিন্তু তাহার হাব-ভাবে 

তাহার মনের ব্যথা সরমার অগোচর থাকিতেছে না। 

আবার শারীরিক গঠনপ্রণালীতেও মনের চিত্র প্রতি- 

বিশ্বিত হইয়া থাকে । অন্তর্গতের ভাষা বহি্জগতে ব্যক্ত 
8 





চি, জে বাবতী়তথা-নিে রথ হইবে কৰিন 





রাজী । সঙাগের বনের ভাব! ইিহাস। কৰি 
এই সকল ভাষার আলোচনা কর-_অপরের চিত্তে প্রবেশলাভ 
সে ভাবটি প্রকাশিত হইতেছে। এই বাহা প্রকাশ হইতে 
আন্তরিক মানসব্যাপারের বিষয় অনুমান করিতে হইবে । 
শরীর, ভাষা এবং কম্ম, মানস ব্যাপারের অভিবাঞ্জক । 
আমার শরীর-যস্ত্রের পরিবর্তন লক্ষ্য কর, আমার কথিত ব! 
লিখিত ভাবার অর্থ হৃদয়ঙ্গম কর, আমার কম্মের আলোচন! 
কর, আমার মনের গতিবিধি তোমার অগোচর থাকিবে না। 
আমার মন তোমার মনে প্রবেশ করিতে পারে নাঃ 
সুতরাং আমি তোমার মনসম্বন্ধে সাক্ষাৎ জ্ঞানলাভ করিতেও 
পারি না। কিন্তু আমি তোমার শরীরে, তোমার ভাষায়, 
তোমার কশ্মে, তোমার মনের কথা! বুঝিতে পারি । তোমার 
চক্ষু যখন রক্তবর্ণ হয়, শরীর কাপিতে থাকে, হস্তদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ 
হয়, যখন তুমি দন্তে দন্ত ঘর্ষণ কর, তখন আমি অন্রমান করি 
তুমি ক্রোধপরবশ হইয়াছ॥। কারণ আমি যখন ক্রোধান্থিত 
হইয়াছি, তখন আমাতেও এ সকল বাহা-লক্ষণ দৃষ্ট হইয়াছিল । 
বিজ্ঞান এবং ভাষা বুদ্ধিবৃত্তির, সমাজনীতি এবং রাজনীতি 
 ইচ্ছাকুন্ডির, কলাবিদ্য। অন্ুভতির এবং ধশ্ম ত্রিবিধ বৃত্তির 
প্রকাশক ॥। এই সকল প্রকাশকের সাহায্যে অপরের মন 
পরীক্ষা করা যাইতে পারে । অনেক সময় আমর! কৃত্রিম 























চিন্তান্রসন্ধান প্রণালী ২৭ 
বাহ লক্ষণের দ্বারা প্রকৃত মনের ভাবকে গোপন রাখিতে 
চেষ্টা করিয়। থাকি ; সুতরাং এই সকল বাহ্-লক্ষণ যদি 
কৃত্রিম ভয়, যদি সযকত্বসিদ্ধ হয়, তবে আমাদের অন্থমান ব্যর্থ 
হইতে পারে । আমি ক্রোধাঙ্থিত না হইলেও ক্রোধের 
লক্ষণ দেখাইতে পারি; শোকাম্থিত না হইলেও চক্ষের 
জলে এবং দীর্ঘশ্বাসে শোকপ্রকাশ করিতে পারি; হৃদয় 
আনন্দাপ্রত হইলেও হৃদয়ের বেগ সংবরণ করিতে পারি ; 
কপট হইয়াও সাধুতার ভাণ করিতে পারি; নাস্তিক হইয়াও 
সময়-বিশেষে আস্তিকের মত আচরণ করিতে পারি । 

আমরা নিজের মন দিয়াই পরের মন বুঝিয়া থাকি। 
আন্তর্রশশনের সাহায্যেই বহিদর্শন সম্ভব । কিন্ত যিনি দয়াল, 
তিনি অপরকেও দয়ালু মনে করিতে পারেন ; যিনি স্বভাবতঃ 
কুটিল, তিনি অপরকেও এ স্বভাববিশিষ্ট মনে করিয়া থাকেন । 
চিন্তাভিবাঞ্জক ভাষাসমূহ সম্যক্‌ প্রকারে উপলব্ধি করিতে 
হইলে অনেক সময় কল্পনার আশ্রয় লইতে হয়, কিন্তু কল্পন! 
অসংযত হইলে বা ‘মাত্ৰ অন্ুুভূতিদ্ধারা প্রণোদিত হইলে 
অবাস্তবের স্বষ্টি করিয়া থাকে । কল্পনার অলীক আলোকে 
দষ্ট-বন্ত রূপান্তরিত হইয়া যায় । স্সেহময়ী জননী তাহার ক্ষুদ্র 
শিশুটিকে সতৃষ্ণনয়নে দেখিতেছেন আর তাহার নয়নের 
আভায়, অধরের কোণে, প্রতিভার লক্ষণ দেখিতে পাইতেছেন । 
মান্য সংস্কারের দাস, কিন্ত সংস্কার অনেক সময়েই আমাদের 
পর্যাবেক্ষণ-প্রণালীকে দূষিত করিয়া দেয় । রাম আমার নিত্র 
কিন্ত তোমার শত্রু, স্তরাং তাহার কাধাকলাপ, তাহা 
হাঁবভাব, আমাদের উভয়ের নিকট একরকম প্রতীয়মান হহতে 
পারে না। তুমি যাহা ঘৃণার লক্ষণ মনে করিতেছ, আমি 
























রি ' থাকি, কিন্তু আমাদের ইন্দিয়নিচয় সকল সময়েই 
উল, গার সংগ্রহ করিতে পারে না। অনেক সময়েই 





he যাহ! দেখি নাই তাহ! দেখিয়াছি বলিয়! মনে হয় ; যাহা শুনি 
নাই তাহ! শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয়। একবার আদালত- 
গৃহে যাইয়া সাক্ষীদের জবানবন্দি শ্রবণ কর, দেখিবে, যে কোন 
রা দুইটি সাক্ষীর কথায় এক্য নাই । এখানে যে সকলেই সত্যের 
.... অপলাপ করিতেছে তাহা নহে, অনেকেই তাহাদের ইন্ড্রিয়- 
কর্তৃক প্রবঞ্চিত হইয়াছে । অতএব দেখা যাইতেছে যে, 
কল্পনা, সংস্কার এবং ইন্দ্রিয়-প্রবঞ্চনা এই তিনটি বহির্র্শনের 

-.. প্রধান অন্তরায় । | 
যদিও এই প্রণালীদ্ধয় প্ৰমাদশূন্য নহে, তথাপি ভূয়োদর্শন 
এবং অভিজ্ঞতার সাহায্যে অনেক তথ্যের জ্ঞান লাভ হইতে 
পারে। এই প্রণালীদ্বয় পরস্পর-সাপেক্ষ__ 
2৮৪৮৭ একটি অপরটি ব্যতীত অসম্পূর্ণ । অন্তদর্শন 
অত্যাবশ্যক । অন্তদর্শনের দ্বারাই আমরা 


মন ও মানসিক ব্যাপারের অস্তিত্ব উপলন্ষি করিতে পারি। 
০. মন.জানিবাঁর অন্য উপায় নাই । পরদর্শনও তদন্থরূপ আবশ্যক । 







এ তে পারে অতএব অন্ন তুমি একটি মনের বিষয় 
জানিতে পার, আমি একটি মনের বিষয় জানিতে পারি । 
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হয় না। একটি মনের পক্ষে যাহ! সত্য, বহু মনের পক্ষে 
তাহ! সত্য না হইতে পারে। অতএব সর্বববাদিসম্মত 
মনস্তত্ব নিরূপণ করিতে হইলে বহু মনের পরীক্ষা আবশ্যক 
এবং নিজের মন ব্যতীত অন্তের মনের পরীক্ষা করিতে হইলেই 
বহির্দর্শন প্রণালীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে । আপনার 
মন না জানিলে পরের মন জানা যায় না। আপনার মন 
দিয়াই পরের মন জানা যায় । বাহ্াবস্তর স্থিতি মনের বাহিরে 
হইলেও ইহার পরিচয় মনের ভিতর দিয়াই হইয়। থাকে । 
অস্তর্দর্শন এবং বহির্দর্শন প্রণালীদ্বারা লব্ধ বিষয়গুলি, 
7 পরীক্ষণ প্রণালীর সাহায্যে আরও সংস্কৃত, সুস্পষ্ট এবং 
শঙ্খলাবদ্ধ করিতে পারা যায়। এই প্রণালীর 
সাহায্যে বিষয়গুলি ন্ষেচ্ছাধীন অবস্থায় 
আনা যায়; এবং উপযুক্ত যন্ত্রের সাহায্যে ইচ্ছানুযায়ী 
পর্যাবেক্ষণ করিতে পারা যায়। এই পরীক্ষণ প্রণালী 
ত্ৰিবিধ :_ (১) মনঃশারীর প্রণালী-_-এই প্রণালীর সাহায্যে 
উদ্বোধক এবং সংবিত্তির পরিমাণগত সম্বন্ধ নির্ণয় কর! হয়। 
একটির হাস বৃদ্ধির সহিত অপরটির হ্রাস বৃদ্ধির স্যঙ্ষ্ম সম্বন্ধ 
স্থির করা হয়। (২) প্রতিক্রিয়াসময়-পরীক্ষণ প্রণালী--এই 
প্রণালী সাহায্যে উদ্বোধকের প্রয়োগ, এবং প্রযুক্ত উদ্বোধকের 
অনুযায়ী গতিবিশেষের প্রকাশ, এই ছইএর ব্যবধানান্তরগত 
সময় নিরূপণ করিতে পারা যায়। এক টুকরা কাগজে 
তোমার অজ্ভঞাতসারে একটি কথা লিখিলাম, বলিলাম 
তোমাকে এই কাগজখানি দেখাইব এবং তুমি যেই এই 
কাগজে লিখিত কথাটি বুঝিতে পারিবে তখনই একটি 
ইসার। করিবে । এখানে উদ্বোধক কথাটি দেখা, এবং তে 


পরীক্ষণ প্রণালী - 












কই তে, 





যার মধ্যে সময়ের ব্যবধান আছে! এবং এই, ঃ টুকু 
রিমাণ পরীক্ষণ প্রণাং নর সাহায্যে ঠিক করিতে পারা যায় | 
কা স্মরণ এবং সঙ্গ পরীক্ষণ প্রণালী-_ এই প্রণালীর 
হাষ্যে মানুষের সঙ্গ-শক্তি ও স্মৃতি-শক্তির পরিচয় লওষ। 
যায়। একটি প্রত্যয়ের সহিত কতগুলি প্রতায় সঙ্গ-স্ত্রে 
আবদ্ধ, তাহা জানিতে পারা যায় । “জল” এই কথাটি শুনিলে 
ঢু সঙ্গ-স্বভাব হেতু তোমার মনে বিনা চেষ্টায়, বিনা কষ্টে নানা 
প্রত্যয়ের উদয় হইতে পারে_যথা, “ঠাণ্ডা,” “নদী,” 
i “তষ্ণ,” “নৌকা” ইত্যাদি । পরীক্ষণ প্রণালীদ্বারা কোন 
es একটি বিষয় ইচ্ছামত এবং বারংবার পর্যাবেক্ষণ করিতে পারা 
যায়, ঈক্ষণকার্ধের প্রতিবন্ধকগুলি বিদূরিত করিতে পারা 
যায় ও অপ্রয়োজনীয় বিষয় হইতে প্রয়োজনীয় বিষয়টুকু 

.... বাছিয়া লইতে পারা যায়, সত্য ; কিন্তু তাহ! হইলেও কৃত্রিম- 
ES উপায়লন্ধ মানসিক ক্রিয়া পধ্যবেক্ষণের দ্বার! স্বাভাবিক 
| মানসক্রিয়ার প্রকৃতি নির্ণয় করা সকল' সময়েই নির্দ্দোষ 
হইতে পারে না। কৃত্রিম উপায়ে ক্রোধের উদ্রেক সম্ভব 
হইলেও এই ক্রোধ প্রকৃত ক্রোধের প্রতিরূপ হইতে পারে না। 
্ এখন দেখ! যাইতেছে যে, কোন একটি প্রণালী একক ভাবে 
Ke দোষশৃন্য নহে । প্রত্যেক প্রণালীতেই দোষ গুণ, সুবিধা 
অস্ুবিধ। দুইই বর্তমান। অতএব সকল প্রণালীর সমন্বয়ই 
oe pL উৎকৃষ্ট প্রণালী । সংজ্ঞা-বিষয়গুলি অন্তদর্শন-সাহাষ্যে, বাবহার- 
মা. বিষয়গুলি বহির্দর্শন-সাহাযোে এবং উভয়বিধ-বিষয়গুলি 
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অস্তদর্শনের সীমা অতি সকঙ্কীর্ণ, কারণ, ন্ুুপ্তসংজ্ঞাস্ফিত 
মানস ব্যাপারের অনুশীলনে ইহা একবারে অক্ষম । যে 
TEE মানসিক ব্যাপার একবারে অজ্ঞাত তাহার 
Fl দর্শন কিরূপে সম্ভব ? যাহা সংজ্ঞা-সীমার 
বহিভুূ ত, তাহার অন্ত্দর্শন অসম্ভব | সুতরাং 

ন্প্তসংভ্ঞাস্থিত মানস ব্যাপার প্রণিধান করিবার জন্তযা আর 


একটি প্রণালীর আবশ্যক । নুপ্তসংজ্ঞাগর্ভে বহু মানস ব্যাপার 


লুক্কায়িত আছে এবং এই লুকায়িত তথ্যগুলির সংগ্রহের জন্য 
অধুনা চিদ্-বিশ্লেবণ প্রণালী নামে এক অভিনব প্রণালী 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । সমাধি, বাতুলতা-ক্ষোভোন্মাদ, কৌলিক 
স্বভাব, ন্বপ্ন, দিবাস্বপ্র, জিহবাহ্খলন, লেখনী-স্বলন, ইত্যাদি 
এই অভিনব প্রণালীর উপকরণ । এইসকল উপকরণের 
সুশৃঙ্খল অনুশীলন এবং অন্থুধাবনের দ্বার! ্প্তসংজ্ঞাস্ফিত, 
সুতরাং অজ্ঞাত এবং এতাঁবৎ অনভিভ্ঞাত বিষয়-সমূহের 
প্রকৃতি নির্ণয় কর! চিদ্-বিশ্লেবণ প্রণালীর মুখ্য উদ্দেশ্য | 
মানদ ব্যাপার" মাত্রেই মানসকারণ-সম্ভৃত, ইহাই চিদ্‌- 
বিশ্লেষণ প্রণালীর ভিত্তি স্বরূপ । পরীক্ষাময় মনোবিজ্ঞান এবং 
দৈহিক মনোবিজ্ঞান মানস ব্যাপার মাত্রেই শারীরিক- 
পরিবর্তন-সম্ভৃত বলিয়া মনে করে, এবং সেই ধারণার 
বশবন্তী হইয়া শারীরিকপরিবর্তন-সহায়ে মানস ক্রিয়ার 
ব্যাখ্য। করিয়া থাকে ; দৈহিক পরিবর্তন মানসক্রিয়া মাত্রেরহ 
কারণ বলিয়া প্রমাণ করিতে সচেষ্ট । ইহাদের দৃষ্টিতে 
চিন্ত-বিভ্রমের কারণ মস্তিকষবিকার। কি প্রকার বিরুত 
মন্তিক্ধ হইতে কি প্রকারের বিভ্রম সম্ভব, ইহ! এই দ্বিবিধ 
মনোরিজ্ঞানের অন্যতম উপপাদ্য বিষয় । কিন্ত চিদ-বিশ্লেবণ 






ৰ কিসের কারণ দশ বলা আর মনে 
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এবং চিকিৎসক দুই জনেরই অজ্ঞাত। এই লুকায়িত 
এবং অজ্ঞাত মানস ব্যাপারের আবিষ্কার চিদ্‌-বিশ্লেষণ 
প্রণালীর করণীয়। এই প্রণালী, মুক্ত অনন্যাধীন সঙ্গের, 
সাহায্যে গুপ্ত অথবা লুপ্ত মানস ব্যাপারের উদ্ধার করিয়া 


থাকে । তোমার মনে যেমন যেমন ভাবের উদয় হইতেছে 





বিন্দুমাত্র কৃত্রিমতা না থাকে, যদি বিন্দুমাত্র চেষ্টা 

ন থাকে, যদি কোন ভাব গোপন করিবার সামান্য বাসনাও 

না থাকে, যদি মনকে একবারে নিক্কিয় রাখিয়া অবলীলাক্রমে 
y এবং অবিকৃতরূপে তোমার ভাবগুলির যথাযথ উল্লেখ করিয়া 
যাও, তাহা! হইলে তোমার জীবনের গুপ্ত অতীত ঘটনার 

অনেক রহস্য উদঘাটিত হহইবে। এই প্রণালীর সাহায্যে 
বাস্তবিক অনেকের ভয়, উৎকণ্ডা, উদ্বেগ, প্রভৃতি মানসিক 
ব্যাধির আরাম হইয়াছে। এই প্রণালীকে সর্ব্বতোভাবে 
সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য আজকাল বিশেষ চেষ্টা হইতেছে । 
বিশ্লেষণাত্মক মনোবিজ্ঞান মনকে বিশ্লেষণ করিয়া মনের 


পন্থা বিবিধ সাহায্যে পুর্ণের জ্ঞান অসম্ভব । অংশ-সমষ্টি 
রি এবং পুর্ণ এক নহে, পৃথক্‌। প্রত্যেক বস্তুরই 
.... নিজন্ব রূপ আছে। এক এক বস্তুর এক এক রূপ। অংশ ব! 


দি অবয়বের সমবায়ে এই রূপের ব। আকৃতির জ্ঞান লাভ করা 
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টু এই মানস ব্যাপার আুপ্তসংজ্ঞা-ক্ষেত্রে ই ছা রোগা 


ঠিক তেমনিটি যদি উল্লেখ করিয়া যাও, তোমার মনে যদি 


গঠন এবং প্রকৃতি নির্ণয় করে ; কিন্তু অংশের 
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ত্ৰিভুজ হয় না। ইহাদিগকে পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে সাজাইলে 
কয়েকটি পুথক্রূপের চিত্র পাওয়া যায়। এই চিত্রগুলির 
অংশ এক, কিন্ত রূপ পৃথক্‌ এবং ইহাদের মাত্র একটিকেই 
ত্ৰিভুজ বল। হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে ত্রিভুজের 
জ্ঞান ব্যতীত ত্রিভুজের অংশের জ্ঞান সম্ভব নহে। 
পূর্ণের সাহায্যে অংশ বুঝিতে পার! যায় কিন্ত অংশের 
সাহায্যে পূর্ণ বুঝিতে পারা যায় না। সেই জন্য রূপাত্মক 
মনোবিজ্ঞান পুর্ণের বা রূপের সাহায্যে অংশ বুঝিতে চেষ্টা 
করে। “হরির ছেলে রাম আবার ধান্সিক !? “হরির ছেলে 
রাম বীর বটে, না হইবে কেন £& ‘হরির ছেলে রামের এত 
সাহস !, এখানে প্রত্যেক ছত্রেই হরি, রাম, ছেলে অংশগুলি 
এক হইলেও ইহাদের অর্থ পুথক্‌ । এক এক ছত্রের এক এক 
রূপ বলিয়া একই অংশের পৃথক্‌ পৃথক্‌ অর্থ হইতেছে । 
ব্যবহারাজ্মক মনোবিজ্ঞান আন্তর্শনের সাহায্য না লইয়া, 
স্মরণ, মনন, বিচারণ ইত্যাদি মানসবস্ত একবারে উপেক্ষা! 
করিয়া মাত্র শারীরিক ক্রিয়াগুলিরই আলোচনা করিয়া “থাকে । 
আন্তদর্শনাত্মক মনোবিজ্ঞান অন্তঃকরণের এবং ব্যবহারাত্মক 
মনোবিজ্ঞান বাহাকরণের বিষয় পর্যালোচনা করে। কিন্ত 
রাবহারমাত্রেই উদ্দেশ্ঠাভিমুখী । সেই জন্য উদ্দেশ্যাত্মক মনো- 
বিজ্ঞান ব্যবহারমাত্রের উদ্দেশ্য নিণয়ে তৎপর । চিদ্ধিশ্লেষণাত্মক 
মনোবিজ্ঞান ন্ুপ্তনংজ্ঞান্থিত মানসব্যাপারের রহস্য উদঘাঢডনে 
যত্রুলীল। অপসীমক মনের অনুসন্ধান-প্রণালীকেই সাধারণতঃ 
চিছ্বিশ্রেষণ প্রণালী বলা হয়। কিন্তু সাধারণ মনেরও তলদেশ 
আছে এবং এই দেশের আবিঞ্কার-প্রণালীকে গ ভীর বিশ্লেষণ 
বলিয়। কেহ কেহ অভিহিত করেন। এই সকল পন্থা ব্যতীত 
৫ 
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ব্যাধির নিরাকরণ এবং 
"শ্ৰেষ্ঠ মনীষিগিণের মধ্যে 








সির বেতের চক্ষে, না হয় খর, অবাস্তর শি 
অশ্লীল বলিয়া অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। 


. 


~~ 





তৃতীয় অধ্যায় 


অবধান 


মানুষের মন প্রায়ই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত-_নানা বিষয়ে, 
নান! কাৰ্য্যে ব্যাপুত । কখনও স্পর্শ, কখনও শ্রবণ, কখনও 
দর্শন, কখনও আস্বাদন ইত্যাদি নানাকাধ্যে 
মন সতত লিপ্ত । বাহিরের কোলাহলে এবং 
আন্তরের ভাবসমূহের ঘাতপ্রতিঘাতে অনবরত 
চিত্তের স্ৈর্য্য নষ্ট হইতেছে । মন যতক্ষণ বিক্ষিপ্ত এবং 
অসংযত থাকে, ততক্ষণ মনের কোন কাধ্য স্থায়ী হয় না, 
ফলদায়ক হয় না। ন্ুতরাং মনকে সংযত এবং কেন্দ্রীভূত 
করা আবশ্যক ।॥ মনের প্রসার চিত্তসংযমের দ্বারা সঙ্কীণ 
কর! যাইতে পারে । অপরাপর সাধারণ বস্তু হইতে মনকে 
আকর্ষণ করিয়া কোন নিদ্দিষ্ট বস্তুর উপর নিয়োজিত'করাই 
চিত্তসংযোগ বা অবধান। 

কোন একটি স্স্ম বস্তু দেখিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছি, 
* কিন্ত আলোকের অপ্রাচুধ্যহেতু সেটিকে স্পষ্ট দেখিতে 
পাইতেছি ন! । আমার চক্ষু এবং সেই বস্তুটির মধ্যে একখণ্ড 
স্বচ্ছ প্রস্তর রাখিয়া বিক্ষিপ্ত আলোককে একত্রীভৃত করিলাম । 
আলে! ঘনীভূত হইল, তেজ বৃদ্ধি পাইল এবং জিনিসটি সুস্পষ্ট 
প্রতীয়মান হইল । তেমনি আলোকের মত মনের বিক্ষিপ্ত 
শক্তিকে যত কেন্দ্রীভূত করিতে পারা যায়, মনের গ্রহণ-শক্তিও 
তত বুদ্ধি পায় । আমি একখানি পুস্তক পড়িতেছি। একটি 


অবধান কাহাকে 
বলে 








কিসের এবং কোথা হইতে আসিতেছে, বুঝিতে পারিলাম না । 
পুস্তকের বিষয় হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া শব্দের দিকে 
লক্ষ্য করিলাম । শব্দটি ক্রমশই স্পষ্ট হইতে লাগিল । 
অবশেষে শব্দের কারণ এবং স্থান নির্ণয়ে সমর্থ হইলাম । 





গঙ্গার উপকূলে বসিয়া সান্ধ্যসমীরণ উপভোগ করিতেছি । 


কোন বিশেষ বিষয় ভাবিতেছিনা, কোন বিশেষ বস্তু দেখিতেছি 
না। কখনও বাড়ীর কথা, কখনও বিদ্যালয়ের কথা, কখনও 
আমার বন্ধুর কথা, ইত্যাদি কত কথাই মনে হইতেছে । এমন 
সময়ে হঠাৎ একটি মৌমাছি আসিয়া আমাকে দংশন 
করিল । চিন্তা এখন বহুমুখী নহে-__ইহা এখন একদিকে, 
সেই মধুমক্ষিকাদংশনজনিত যন্ত্রণার দিকে ধাবিত হইল । 
এখন আর ঘরবাড়ীর কথা, বন্ধুবান্ধবের কথ! ভাঁবিতেছি 
না। মন এখন অন্য বিষয়ে অনাসক্ত-_মাত্র একটি বিষয়ে 
আসক্ত । মনের এই প্রকার একনিষ্ঠতাহ' অবধান । 
অবধান ব্যতীত পরিস্ফুট চিন্তা, সুস্পষ্ট অনুভুতি এবং 
স্মুবিচারসঙ্গত ইচ্ছা থাকিতে পারে না । অবধান মনের একটি 
বিশেষ অবস্থা নহে । মানসিক ব্যাপারমাত্রেই ইহার 
প্রয়োজন আছে । 
বন্ধুর সহিত কথোপকথন করিতেছি । একটি বিকট শব্দ 
হইল । আমরা উভয়েই চমকিত হইলাম, কথাবার্তী বন্ধ 
হইয়া গেল । আমরা ইচ্ছা করিয়া চমকিত 


সচেষ্টাবধান এবং হই নাই, ইচ্ছা করিয়! কথোপকথন বন্ধ করি 


Shas নাই_ইহ! ইচ্ছা ব্যতীত আপনাআপনি 






| রা করিল। এরূপ চিত্ত-সংযোগে আয়াসের প্রয়োজন হইল 
রি না__ইহা! অনিচ্ছা-প্রস্তত। এবংবিধ চিন্ত-সংযোগের নাম 
| নিশ্চেষ্টাবধান। ইহার উত্তেজক বাহা পদার্থ__বাহিরের 
| শক্তি-প্রভাবেই আমাদের মন আকৃষ্ট হইতেছে । এই 
শক্তির উপর আমাদের কোন প্রকার কর্তৃত্ব নাই, আমর! 
ইচ্ছা করি বা না করি, এ শন্দ আমাদিগকে শুনিতেই 
হইবে-_ইহা আমাদের মন আকর্ষণ করিবেই। এরূপ 
অবধান ক্ষণস্থায়ী ; যতক্ষণ বাহ্াশক্তির স্থিতি, ততক্ষণ 
ইহার স্থিতি। তৎপরে শব্দটির কারণ এবং স্থান নিণয়ার্থ 
মনোনিবেশ করিলাম । কেন এমন শব্দ হইল ? এ শব্দটি 
কিসের? কোথা হইতে আসিতেছে ? ইত্যাদি নিরাকরণের 
নিমিত্ত অবধানের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম । এরূপ অবধান 
আমরা না করিলেও পারিতাম । ইহার কারণ নির্ণয় কর! 
নাকরা আমাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। এখানে চিত্ত-সংযোগ 
ইচ্ছাপ্রস্থত--ইহ! *সচেষ্টাবধান । এখানে চেষ্টা করিতে 
হইতেছে, যত্ব করিতে হইতেছে । এখানে কোন বাহ্য শক্তির 
দ্বারা আমরা আকৃষ্ট হইতেছি না, ভিতর হইতে কোন শক্তি 
মনকে একটি নিদ্দিষ্ট বিষয়ের দিকে চালাইয়া দিতেছে ; 
এ শক্তির উপর আমাদের যথেষ্ট কর্তৃত্ব আছে, এ শক্তির 
উদ্বোধন বা সংগোপন আমাদের ইচ্ছাধীন। এরূপ অবধানের 
ফল স্থায়ী। যতক্ষণ ইচ্ছা, ততক্ষণ অবধান করিতে পাঁরি। 
একজন শারীরতত্ববি২ৎ পণ্ডিত অণুবীক্ষণযন্ত্র-সাহায্যে 
একবিন্দু নর-শোণিত পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন। অদূরে 
একটি গর্দভ চীৎকার করিতেছে । কিন্তু সে চীতৎকারে 
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সে কত সক দেবিযাছি, কিন্ত কৈ আমাদের 88১57: | 
রি মি মারমা আমাদের মন আকর্ষণ করিয়াছে! 
কেন এ পণ্ডিত, যেটি অবধান করা অতি সহজ সেটিকে অবধান 
না করিয়া, অন্যটিতে তন্ময় হইয়াছেন? যেটি অন্য সময়ে 
তাহার অনিচ্ছা সত্বেও তাহার চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারিত, 
এখন তাহা কিসে এত নিস্তেজ হইল ? প্রশ্নটি জটিল হইলেও, 
ইহার উত্তর সহজ । পণ্তিতবর যখন শারীর-বিজ্ঞানের আলো- পর 
| চনায় প্রথম প্রবুত্ত হইলেন, তখন তাহাকে অনেক বেগ পাইতে 
A হইয়াছিল,__অনেক যত্ব, অনেক চেষ্টা করিতে হইয়াছিল । 
ৰ ক্রমশঃই তাহার শারীর-বিজ্ঞানে আস্থা জন্মিল, অবধান-কার্ধ্য 
সহজহইল-_আর তত যত্ব করিতে হইল'না__আর তত বেগ 
পাইতে হইল না। অবশেষে এমন হইল যে, অবধান কর! 
অপেক্ষা! অবধান না করাই কঠিন হইল । ইহা অভ্যলত দের 





নিশ্চেষ্টাবধান । 
br যখন মেঘের বর্ণ, বরফের শৈত্য, চিনির আস্বাদন, 
৮ পক্ষীর কুজন, পুস্পের সুগন্ধ প্রত্যক্ষ করি তখন অবধানক্রিয়ার 


প্রয়োজন । এরূপ অবধানকে বাহুপ্রত্যক্ষ- 














অবধান ৩৯ 


প্রয়োজন । এরূপ অবধানে বাহ্য প্রত্যক্ষের 


ক: ১৫ একূপ অবধানের বিষয় অস্তঃকরণের বৃত্তি । 
এরূপ অবধানকে আস্তর অবধান বলে । 


= 


যখন আমি একখানি ছবি দেখিতেছি, তখন ছবিটির অংশ 
শষের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া সম্পূর্ণ ছবিটি দেখি । 
সম্পূর্ণ ছবিটি অংশবিশেষের সমন্বয় মাত্র । 
এরূপ স্থলে ছবির প্রত্যেক অংশ বিশেষ রূপে 





সংশ্লেষক এবং 
বিশ্লেষক অবধান 


অবধান করি না সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও 


অংশগুলি একবারে অবধান-বহিভূ্তি নহে । কারণ, এইরূপ 
অংশের সমন্বয়ে সম্পূর্ণ ছবিটিকে অবধান করিতে পারা 
যান । এরূপ অবধান সংশ্রেষক অবধান। "আবার যখন 
সম্পূর্ণ ছবিটির প্রতি বিশেষ অবধান নিবদ্ধ না করিয়া অংশ 
বিশেবগুলি পুঙ্থান্থপুঙ্খরূপে অবধান করি, অর্থাৎ সম্পূর্ণের 
অংশগুলি বিশেবভাবে পধ্যবেক্ষণ করি, তখন অবধান 
বিশ্লেধণকার্ধ্যে ব্যাপৃত । এরূপ অবধানকে বিশ্লেষক অবধান 
বলে। সম্পূর্ণ বাদ দরিয়া অংশের অবধান বা অংশ বাদ*দিয়! 
সম্পূর্ণের অবধান সম্ভব নহে । কিন্তু বিশ্লেষক অবধানের 
সাহায্যে অংশ এবং সংশ্লেষক অব্ধানের সাহায্যে সম্পূর্ণ 
অধিকতর স্পষ্ট এবং পরিস্ফ,ট হয়। 

গৃহের একদিকে একটি তৈলবন্তিকা' এবং অপর দিকে 
একটি বৈদ্যুতিক আলো! জ্বলিতেছে । অবশ্য বৈদ্যুতিক 


আলোকেই আমাদের চিত্ত অধিক আকৃষ্ট 
অবধান এবং 


উদ্বোধক হইবে । উজ্জ্বল আলোক বা উচ্চ শব্দে 


আমাদের চিত্ত যত সহজে আকৃষ্ট হয়, ক্ষীণ 
আলোকে বা মহ শব্দে তত সহজে হয় না। উদ্বোধকের 






অধিক হইলেই অবধান-কাধ্য সহজ হয়। অতএব 
চি. অবধ উদ্বোধকের শক্তির পরিমাণের উপর নির্ভর করে। 
A একই উত্তেজকের উপর মন অধিকক্ষণ নিবিষ্ট থাকিতে 
পারে না, পরিবর্তন আবশ্যক । আমার সম্মুখের ঘড়িটি 
অনবরত টিক্‌-টিক্‌ করিতেছে, সে শব্দের দিকে আমার 
মন আকৃষ্ট নয় ; কিন্তু যেই ঘড়িটি বন্ধ হইয়! যায় ও তাহার 
শব্দ থামিয়। যায়, আমার চিভ্তও অমনি সেই দিকে আকৃষ্ট 
হয়। গৃহে আলে! জ্বলিতেছে, ক্ষুদ্র শিশুটি কাদিতেছে :_ 
আলোটি নিবাইয়া দাও, শিশুর ক্রন্দন থামিয়। যাইবে। 
অন্ধকার গৃহে শিশু ক্রন্দন করিতেছে, বাতিটি জ্বালিয়া ফেল, 
শিশুটি অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্য আর কীাদিবে না | বক্ত। একই 
রকম স্বরে বক্তৃতা করিলে শ্রোতৃবৃন্দের চিত্ত তেমন আকর্ষণ 
করিতে পারেন না--তীাহাকে তাহার স্বরের হ্বাস-বৃদ্ধি করিতে 
হয় । অতএব একই প্রকার উদ্বোধকে চিত্ত-সংযোগ স্থায়ী 
হয় না। উদ্বোধকের প্রকারভেদ হওয়া আবশ্যক । আবার 
উদ্বেধিকের সহিত জড়িত ন্ুখ-ছুঃখের* দ্বারাও চিত্তসংযোগ 
নিয়ন্ত্রিত হয় । ক্ষুদ্র একটি বালক আঙ্গিনায় ক্রীড়া করিতেছে । 
একদিকে একজন অপরিচিত আর একদিকে তাহার মাত৷ 
কথোপকথন করিতেছে । এরূপ স্থলে বালকের চিত্ত তাহার 
মায়ের স্বরের দিকে অধিকতর আকৃষ্ট হইবে, কারণ 
মায়ের স্বরের সহিত তাহার স্ুখ-স্মতি জড়িত। কেহ-কেহ 
মনে করেন যে, ধন-যশ-মান প্রভৃতি পাথিব বস্তু হইতেই 
সুখলাভ হয় ; স্ৃতরাং এ সকল বস্তু সহজেই তাহাদের চিত্ত 
আকর্ষণ করে । আবার কেহ-কেহ ঈশ্বর আরাধনায় হৃদয়ের 
শাস্তি আছে ভাবিয়া, এ পাথিব বন্ত সকলকে উপেক্ষা করিয়া 















ধর্ম-বিষয়ে মনোনিবেশ আতর: 
বা উিদোবধহ সর চিক সহজে আকর্ষণ করে । 
উদ্বোধকের প্রকৃতি অনুসারে অবধানের প্রক্কতিও নির্ীত হইয়া 
থাকে । 
আমি যাহা অবধান করিব, তাহা যত সুস্পষ্ট হইবে, 
অবধান-কাধ্যও তত সহজ হইবে । অবধান-শক্তিকে জাগ্রত 
করিবার জন্য উদ্বোধক আবশ্যক । উদ্বোধক 
একবারে নিস্তেজ এবং নিস্্রভ হইলে, 
অবধান-শক্তিকে প্রবুদ্ধ করিতে অক্ষম হইবে । 
যে শক্তি ইন্দ্রিরস্পন্দন সম্পাদনে সক্ষম নয়, কিংবা সক্ষম 
হইলেও যাহ! সেই স্পন্দনকে মন পর্যন্ত পৌছাইয়া দিতে 
পারে না, সে শক্তি কেমন করিয়া আমাদের মন আকৰণ 
করিবে? একজন স্পষ্ট, আর একজন অস্পষ্ট স্বরে কথ! 
কহিতেছে । দ্বিতীয় ব্যক্তি অপেক্ষা প্রথম ব্যক্তির কথা অবধান 
কর! কি অধিক সহজ নহে ? অবধানের বিষয় যত সুস্পষ্ট হয়, 
অবধান-কাধ্যও তর্ত সহজ হয়। উদ্বোধকের শক্তি-প্রাচুষ্য 
ধান-কার্যের পরম সহায়। এক সেকেণ্ডের নিমিত্ত 
তোমার সম্মুখে একখানি ছবি ধরিলাম । উহা! কিসের 
প্রতিকৃতি, তুমি বুঝিতে পারিলে নাঁ। আবার ধরিলাম, 
এখনও বুঝিতে পারিলে না। আবার ধরিলাম, আবার 
ধরিলাম,__এইরূপে বারংবার ধরিতে-ধরিতে তুমি ছবিটির 
সকল অংশে মনোনিবেশ করিতে সমর্থ হইলে, এবং অবশেষে 
কিসের প্রতিকৃতি বুঝিতে পারিলে । অতএব অবধান যে 
কেবল উদ্বোধকের শক্তির উপর নির্ভর করে, তাহা নহে । 
উদ্বোধক যদি স্থায়ী না হয়, যদি প্রকাশমাত্রেই অন্তহিত হয়, 
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অধিক নূতন জিনিস সহজেই আমাদের মন 
আকর্ষণ করে। বালকের! নূতন ছবি, নূতন পুস্তক বড়ই 


গেলে, আর সে দিকে মন দেয় না। স্ৃতরাং উদ্বোধকের 
নূতনত্বও অবধান-বিষয়ে বিশেষ সহায়। প্রতিদ্বন্দিতার 
অভাব অবধান-কাধ্যের আর একটি সহায়। যদি একটি 
... উদ্বোধকের আর একটি প্রতিদ্বন্দ্বী উদ্বোধক না থাকে, তবে 
চিন্তসন্নিবেশ করা সহজ হয়। কিন্ত একসঙ্গে বদি কতকগুলি 
উদ্বোধক উপস্থিত হয়, তবে চিত্তস্থৈৰ্য্য নষ্ট হইয়া যায় । 

এই চিত্রটির প্রতি 

ক্ষণেকের নিমিত্ত দৃষ্টি 
নিক্ষেপ কর, দেখিবে 
এখানে অবধান চঞ্চল 
_-কোঁন একটিতে স্থির 
থাকিতেছে না--একটি 
হইতে আর একটিতে 
আসিতেছে-_আ বার 
যাইতেছে । চিত্রখানি একচক্ষু দ্বারা দেখিলে কিংব! কিঞ্চিৎ 
দুরে রাখিয়া দেখিলে অবধানের চাঞ্চল্য আরও স্পষ্ট প্রতীয়- 
৷ _ আন হইবে । প্রতিদ্রন্্ী উদ্বোধকের সান্লিধ্যহেতু আমাদের 
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অবধান একটি চিত্র হইতে অকন্যটিতে অতি সহজেই চলিয়া 
যাইতেছে । অবধানের চাঞ্চল্যহেতু এই সমগ্র চিত্রটি ৬ কিংব। 
৭টি ক্ষুদ্র চিত্রের সমন্বয় বল! 
তত সহজ হইতেছে না। 
একসঙ্গে চারিটি বালক চারি 
রকমে নৃত্য করিতেছে । 
তৌমার চারিজনেরই নৃত্য 
দেখিবার ইচ্ছা । তোমার মন 
একটি হইতে আর একটিতে 
ধাবিত হ ই (ত (ছ-_-কোন 
একটিতে স্থির থাকিতেছে না । চিত্তমধ্যে পৃথক্‌ পৃথক্‌ জ্ঞান 
একই সময়ে উদিত হইতে পারে না। 
পরামর্শতিশষ্য (শক্তি-প্রাচুধ্য ), পৌনহপুন্, স্থাযিত্, 
নৃতনত্ব এবং প্রতিদ্ধন্ছিতীর অভাব _-এই কয়টি অবধান কাধ্যের 
বিশেষ সহায় । এই সহায়গুলি বাহা, কারণ 
২৯৯৯: ইহারা অবধানের বিষয় বা উদ্বোধক 
সংক্রান্ত । উদ্বোধকের প্রকৃতি অন্রসারেই 
যে অবধান-কাধ্য পরিচালিত হয়, এমন নহে ; অবধান-কত্তার 
শত্তি দ্বারাও ইহা নিয়ন্ত্রিত। আত্মশক্তির উপর চিত্ত-সংযোগ- 
ক্ষমত! বুল পরিমাণে নির্ভর করে । যখন শরীরে স্কন্তি থাকে 
না, মনে প্রফুল্লত| থাকে না, যখন নেরাশ্যের পদাঘাতে হৃদয় 
চুর্ণবিচুণ হইয়। যায়,তখন কোন নিদ্দিষ্ট বিষয়ে অবধান কাধ্যও 
সুসম্পন্ন হয় না । যখন শরীর ক্লান্ত, মন অবসন্ন, __তখন চিত্ত- 
সংযোগের ক্ষমতাও ক্ষীণ । যখন তুমি নিতান্ত নিদ্রারিষ্ট, 
তখন তুমি তোমার আসন্ন বিপদের কথাও ভাবিতে পার না! 
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স্বার্থ ব্যতীতও অবধান অসম্ভব । যখন যে দিকে, যে বিষয়ে 
চিত্তনিবেশ কর ন! কেন, দেখিবে, তাহার মূলে স্বার্থ । বস্তু 
বা বিষয় আমরা অবধান করি সত্য, কিন্তু সে অবধান বস্ত্ত 
ব! বিষয়ের খাতিরে নহে। সেই বস্তু বা বিষয়ের সহিত 
স্বার্থের, সুখ দুঃখের, সংস্রব আছে বলিয়া উহ! আমাদের 
অবধানান্তর্গত । স্বার্থের আকর্ষণেই বিষয় হইতে বিবয়াস্তরে 
মনোনিবেশ করিয়া থাকি । মধুমক্ষিকা-দংশনে যদি যন্ত্রণা 
না থাকিত, অর্থলাভে যদি সুখ না থাকিত, তবে কি উহার! 
আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারিত ? স্বার্থ ব্যতীত 
উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না; উদ্দেশ্য ব্যতীত সচেষ্টাবধান 
থাকিতে পারে না । অবধানের আর একটি সহায়-_ প্রতীক্ষা! । 
যদি নিশীথ রাত্রিতে সহসা করুণ ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাই, 
তখন সেই ধ্বনিতে আমার চিত্ত আকৃষ্ট হইলেও, সে ধ্বনি 
কিসের এবং কোথা হইতে আসিতেছে, ইত্যাদি জ্ঞান লাভ 
করিতে সময় আবশ্যক, চেষ্টা আবশ্যক হয়। শব্দ শ্রুত 
হইবামীত্র চিত্ত-সংযোগ পুর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু 
এরূপ শব্দ শুনিবার জন্য যদি আমি পুর্ব হইতে প্রস্তুত 
থাঁকিতাম, তাহা! হইলে শব্দটি শুনিবামাত্র উহ! পুর্ণীয়তন 
প্রাপ্ত হইত । কিসের শব্দ, কোথা হইতে আসিতেছে 
ইত্যাদি সমস্তই যুগপৎ বুঝিতে পারিতাম। রাত্রি প্রায় 
আটটার সময় আমরা দুইজনে গল্প করিতেছি । রোজ 
আটটার সময় তোপধবনি শুনিতে পাওয়া যায় । আজ 
আমার ঘড়িটি তোপের সহিত মিলাইব। বন্ধুর সহিত গল্প 
করিতেছি এবং তোপের শব্দেরও প্রতীক্ষা করিতেছি । 
কিয়ৎক্ষণ পরে শব্দ হইল । আমি স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম, 
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আমার বন্ধু হয় ত শুনিতে পাইল না; তাহার কারণ, আমি 
এ শব্দের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম । অতএব আত্মশক্তি, স্বার্থ 
এবং প্রতীক্ষা ইহারাও অবধানকাধোর সহায় । এ সহায়- 
গুলি মনঃসন্বন্ধীয়। 
আমি একখানি পুস্তক খুলিলাম। পুস্তকখানি আরব্য 
ভাষায় লিখিত। আমি আরব্য ভাষা জানি না। পুস্তকের 
| কোন একটি পত্রে চক্ষুঃসংযোগ করিলাম । 
১ পরে চিত্ত-সংযোগের নিমিত্ত চেষ্টা করিলাম । 
চিত্ত-সংযোগ করিতে ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ 
করিলাম । অবশেষে আমার শরীর ক্লান্ত হইয়া পড়িল । মন 
অবসন্ন হইয়া আসিল । পুস্তকের অক্ষরগুলি হইতে আমার 
কোন ভাবেরই উদয় হইল না। কোন স্থুখ-দুঃখের স্মতি 
জীগরিত হইল না। শেষে হতাশ হইয়! পুস্তকখানি নিক্ষেপ 
করিলাম। পুস্তকের লিখিত বিষয় বুঝিতে পারিলাম না । 
পুস্তকে কোন স্বার্থ দৃষ্ট হইল না, সুতরাং চিত্ত-সংযোগ অসম্ভব 
হইল । অতএব দেখা যাইতেছে যে, যে বিষয়ে কোন স্থার্থ- 
চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না, যে বিষয় হইতে মনে কোন ভাবেরই 
উদয় হয় না, ইচ্ছাশক্তি সে বিষয়ে মন আকর্ষণ করিতে 
অক্ষম । কেবল ইচ্ছাপ্রভাবেই বস্তুর সহিত মনের মিলন 
হইতে পারে না স্বার্থের প্রয়োজন । স্বার্থ ই মিলন-রজ্জু। 
যখন আমি আমার সঙ্গীদের মধ্যে থাকি, তখন ধন্ম- 
সম্বন্ধে আলোচন! করি ১ যখন ছাত্রদের মধ্যে তখন কাবা- 
বিষয়ে আলোচনা করি; যখন ভৃতাগণের মধ্য তখন 
বিষয়কারধ্যে ব্যাপূত থাকি । যখন কোন একটি বিষয়ে 
চিন্তনিবেশ করি, তখন অপর বিষয় হইতে চিত্ত আকষণ করি । 









চারা রশ রেরনবর ভাবি, কারান 
শান্সের কথা মনে স্থান দিই না । অতএব দেখা যাইতেছে যে, 
f তে লরি বিধ এবং আধা হজে কবে 
io বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। এক-এক স্বাৰ্থ এক-এক সময় কাৰ্য্যকর । 
iw ইচ্ছাশক্তির প্রভাবেই সময়বিশেষের স্বার্থের প্রতি আমাদের 
bs চিত্ত আকৃষ্ট হয়। ঘণ্টা বাজিল, আমার চিত্ত আকৃষ্ট হইল । 
চাকরের হাত হইতে থালাখানি পড়িয়া গেল, আমার দৃষ্টি সেই 
দিকে গেল । অদূরে পিয়ানো বাজিল, আমার মন সেই 
দিকে ধাবিত হইল । এই সকল ব্যাপারে চিত্ত নিবিষ্ট 
করিতে আমি বাধ্য হই । এরূপ স্থলে চিত্ত সংযত করিবার 
ক্ষমতা সকল সময় থাকে না। স্থুতরাং নিশ্চেষ্টাবধান 
অনেক সময় আমাদের ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা হরণ করিয়া 
থাকে । 
অ'বধানসময়ে শরীরের পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে । যখন 
বিশেষভাবে মনোনিবেশ করি, তখন আমাদের শরীর যেন 
নিশ্চল হয়, মাংসপেশী সজাগ হয়, শ্বাস- 
| প্রশ্বাস সংযত হয় এবং হৃদয় দ্রুতবেগে, 
Loy সজোরে স্পন্দিত হয়। শরীর-ক্রিয়ার 
100৭ চি করিতে পারিলে অবধানকার্য সহজ হয়। 
৷ হ্বদয়-স্পন্দন আমাদের সম্পূর্ণ আয়ত্ত না হইলেও, শিক্ষা 
এবং অভ্যাসের বলে আমাদের পেশীসমূহ এবং শ্বাস-প্রশ্বাস 
settee এই জন্য আসন এবং প্রাণায়াম-শিক্ষার 
শরীর চঞ্চল থাকিলে মনও চঞ্চল থাকিবে । 























আমরা বহুক্ষণ ব্যাপিয়া কোন বিষম অবধান করিতে 
পারি না । অবধান-তরঙ্গের উত্থান-পতন, হ্রাস-বৃদ্ধি আছে । 
(1, সময়নিরূপণযস্ত্রের দোলকের ন্যায় ইহ! 
বারি অবিরত ছুলিতেছে_-আসনিতেছে এবং 
যাইতেছে । ত্রিশ সেকেণ্ডের অধিক বোধ 

হয় মনকে কোন একটি বিষয়ে এককালে নিবিষ্ট রাখিতে পারা 
যায় না । সাধারণতঃ মনোযোগ ৫ হইতে ৬ সেকেণ্ড স্থায়ী 
হয় । একটি বিষয়ে অনেকক্ষণ যাবৎ মনোনিবেশ করিতে 
দেখা যায় সত্য, কিন্তু বাস্তবিক সে বিষয়টি এক নহে 
তাহার প্থক-পৃথক্‌ অংশ আছে, পৃথক্-পৃথক্‌ অবস্থা আছে । 
অবধান এক অংশ হইতে অন্য অংশে, এক অবস্থ! হইতে অন্য 
অবস্থায় ধাবিত হইতেছে । আমি অনেকক্ষণ ধরিয়া এই 
ছবিটি দেখিতেছি সত্য, কিন্ত ইহার কোন এক অংশে আমার 
চিত্ত অধিকক্ষণ স্থায়ী হইতেছে না। কখনও ইহার নয়নে, 
কখনও ইহার আধরে আমার দৃষ্টি স্থাপিত হইতেছে__ 
কিন্ত কোন একটিতেই দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতেছে না। 
আমি অনেকক্ষণ ধরিয়া একখানি পুস্তক পড়িতেছি। 
একই বিষয়ে নান! বিষয়ের সমন্বয় আছে-__আমার মন বিষয় 
হইতে বিষয়ান্তরে যাইতেছে । এক পুস্তকে নানা ভাবের 
সমাবেশ আছে__আমার মন ভাব হইতে ভাবাজ্তরে 
যাইতেছে । বিষয়ের পরিবর্তন হইতেছে, ভাবের পরিবর্তন 
হইতেছে । বিষয়ের মধ্যে ব্যবধান আছে__ভাবের মনো 
পার্থক্য আছে । এই সামান্য-_অতি সামান্তা ব্যবধানের 











৪৮ মনোবিজ্ঞান 
মধ্যেই অবধানের বিশ্রীমলাভ ঘটিতেছে ; সুতরাং অবধাঁন- 

শক্তি অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে না । 
লোকে বলে একসঙ্গে একাধিক কাজ করা যায় না; ইহ! 
সকল সময়ে সত্য নহে। চিত্রকর অঙ্কন করিতেছে, ধুমপান 
করিতেছে এবং কথোপকথন করিতেছে । 

অব্ধানের 
২ ই অভ্যাসের বলে একসঙ্গে এক সময়ে ৪1৫ 
প্রকার কাজ করিতে পারা যায়। কিন্ত 
একই সময়ে একের অধিক বস্তু কি অবধান করা যায়? 
তোমার সম্মুখে ক খ গ এই তিনটি অক্ষর লিখিলাম। তুমি 
কি তিনটিকেই একসঙ্গে দেখিতেছ ? না প্রথমে ক, পরে 
খ--এই প্রকারে এক-একটি করিয়া তিনটি ক্রমান্বয়ে 
দেখিতেছ £ কেহ-কেহ বলেন যে, আমর! এক সময়ে একের 
অধিক বস্ত্র অবধান করিতে পারি না । এখানে প্রথমে ক, 
পরে খ, পরে গ অবধান করিতেছি । তিনটিকে একসঙ্গে 
অবধান করিতেছি না_-এক-একটি করিয়া তিনটিকে অবধান 
করিতেছি । এই তিনটি অবধানের মধ্যে ব্যবধান অত্যান্ত 
কম বলিয়। আমাদের ইহা বোধগম্য হইতেছে না সেই জন্য 
মনে হইতেছে যে, তিনটিই আমরা এক সময়ে অবধান 
করিতেছি । কিন্ত প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে । আবার কেহ- 
কেহ বলেন যে, আমর! ৪1৫টি বস্তু এক সময়ে অবধান করিতে 
পারি । এই ছুই মতের মধ্যে কোন্টি সত্য, তাহা! স্থির 
করা কঠিন । 

একাধিক বস্ত্রতে এক সময়ে চিভ্তসনিবেশ করিতে 
পারিলেও, সকলেই একসঙ্গে সমান ভাবে 
অবধানের মাত্রা *ক্স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতে পারে না। 





আবধান ৪৯ 
সকলেরই ছায়া সমানভাবে চিন্তকলকে প্রতিফলিত 
হয় না। জম্মুখের চিত্রখানিতে দৃষ্টি-নিক্ষেপ কর । ইহার 
সকল অংশই কি সমানভাবে, অতি পরিককাররূপে তোমার 
ৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে ? সম্পূর্ণ ছবিখানি দেখিতেছ 
সত্য, কিন্ত ইহার প্রত্যেক অংশেই সমান মনোযোগ দিতে 
পারিতেছ না। যখন ছবিটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছ, 
তখন সমস্ত ছবিটি তোমার দৃষ্টিগোচর হইলেও__ ইহার কোন 
একটি অংশ তোমার বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেই, এবং সেই 
অংশটি অপর অংশ অপেক্ষা অধিকতর সুস্পষ্ট দেখাইবে । 
যখন ইহার চক্ষুতে তোমার বিশেষ দৃষ্টি ন্যস্ত হইবে, তখন 
নাসিকা, কপোল, ওষ্ঠ প্রভৃতি তোমার দৃষ্টির অগোচর হইবে 
ন!: কিন্ত চক্ষু যত সুস্পষ্ট বোধ হইবে, উহার। তত সুস্পষ্ঠ বোধ 
হইবে না। বহুদশী শিক্ষককে” শিক্ষাদানকালে এককালে 
অনেক বিষয়ে মনোযোগ দিতে হয়। তাহার বক্তব্যের মূল 
বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিতে হয় সঙ্গে সঙ্গে, বক্তব্য 
বিষয়ের আন্ুবঙ্গিক বিষয়েও মনঃসংযোগ করতে হয়। বক্তব্য 
বিষয়টি কেমন করিয়। বলিতে হইবে, কোন্টি বলিতে হইবে, 
কোন্‌ উদাহরণটি কোন্‌ সময়ে বলিতে হইবে__ইত্যাদি 
নানাবিষয়ে চিত্তসন্নিবেশের প্রয়োজন । বক্তৃতার সময়ে শিক্ষক 
বুঝিতে পারেন-_-কোন্‌ ছাত্রটি মনোযোগী এবং ঢকান্টি 
অমনোযোগী ; কে চঞ্চল এবং কে স্থির । সুতরাং এহ প্রকার 
রাহা বিষয়েও তাহাকে মনঃসংযোগ করিতে হয় । এহরূপে 
শিক্ষককে একসঙ্গে বহু বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে হহতেছে 
সত্য, তথাপি তাহার মন মূল আলোচ্য বিষয়ে বিশেষভাবে 
নিবিষ্ট । মনকে এইরূপে একসঙ্গে সংযত এবং বিক্ষিপ্ত রাশিতে 
৭ 














সকল সময়ে সমানভাবে মনোনিবেশ করা যায় না রে 
[বোটা বেখ ৰায়৷ পিলার তাতে জারেপদষ ক 
মনোযোগী দেখা যায়, পরে আর ততটা দেখা যায় না। 
নিস্পৃহ ছাত্র অপেক্ষা স্পৃহাবান্‌ ছাত্রই অধিক মনোযোগী 
শারীরিক দুর্বলতা! অবধানের অস্তরায়। যাহার শরীর 
i দুৰ্বল, যে ব্যাধিগ্রস্ত, সে অবধান-কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারে 
<" না। শারীরিক অপটুতা বংশান্থগত হইতে 
অবধানের নারে। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে কিংক। 





| | দূষিত বায়ু সেবনেও শরীর অপটু হইয়া 
..... পড়ে। যে কারণেই হউক, অপটু শরীরে মন পদ্ম-পত্রে 


জলের ন্যায় চঞ্চল থাকে । এরূপ মনের অবধান-ক্রিয়াও 
[er চঞ্চল এবং ক্ষণস্থায়ী হইবে । গমনশীল যানে বসিয়া একখণ্ড 
কাগজে যেমন কোন অক্ষর সুন্দরভাবে লিখিতে পার! 





Hp 4 


RN শন, তেমনি এবংবিখ মনের উপর কোন ভাবেরই স্থন্দর 








অবধান (৫৯ 


যে স্থানে স্ুবিমল বায়ুসঞ্চালনের পথ নিরুদ্ধ, সে স্থানে 
অবধান-কাধ্য ভাল হয় না। নিৰ্ম্মল বায়ুর অভাবে শ্বাস- 
প্রশ্বাসের অবাধগতির প্রতিবন্ধকতা হয়, শরীরে অবসাদ 
উপস্থিত হয়, মনের শক্তিও ক্ষীণ হইয়া পড়ে । মানসিক 
ক্রিয়ার জন্য শারীরক্রিয়াও আবশ্যক । শরীর নিক্ষিয় রাখ, 
মনও নিক্রিয় হইবে । সকলেরই মন এক রকম নহে । তুমি 
যাহা সহজে অবধান করিতে পার, আমি হয়ত তাহা বহু 
কষ্টেও অবধান করিতে পারি না । সেইজন্যই একজন দার্শনিক 
আর একজন বৈজ্ঞানিক হইতেছেন। সেই জন্যই কেহ 
যুদ্ধবিদ্ায়, কেহ কলাবিদ্ঠায়, কেহ চিকিৎসাবিগ্যায় পারদশিতা 
লাভ করিতেছেন। অতএব মনের গ্রাহিক। শক্তি অবধানের 
আস্তরায়ও বটে, সহায়ও বটে_-উপযুক্ত বিষয়ে সহায়, 
অনুপযুক্ত বিবয়ে অন্তরায় । কোন্‌ বিষয়টি কোন্‌ মনের 
অনুরূপ, ইহার বিচার অবশ্যকর্তব্য । কখন কখন মানুষের 
অতিবিশ্বাস হইতেও অনবধানতা আসিয়। পড়ে । এ বিষয়টি 
আমার পক্ষে অহন্তি সহজ, ইহাতে আমার আম্বাসের 
প্রয়োজন হইবে না, যত্ব আবশ্যক হইবে না, যখন ইচ্ছা 
ইহাকে আয়ত্ত করিয়া লইব-- এই প্রকার বিশ্বাস হহতে 
আনবধানত। আসিয়া পড়ে । চিত্তের অশান্তি এবং অপ্রসন্নত! 
আঅনবধানতার আর একটি হেতু । 








চতুর্থ অধ্যায় 
্মান্লেজল তব্ল্জ্ভঞা 

আমি অনুভব করিতে পারি, চিস্তা করিতে পারি এবং 
ইচছা, করিতে পাঁরি। অন্গুভূতি, চিন্তা এবং ইচ্ছা, এই তিনটি 
মনের প্রধান অবস্থা (পৃঃ ৬) । ইহারা মনের 
এক একটি অংশ নহে--একই মনের ত্রিবিধ 
অবস্থামাত্র । আমি চেয়ারে বসিয়া আছি। চেয়ারটির 
চাঁরিটি পা আছে । আমি যদি বলি, “এই পাঁচারিটি 
চেয়ারে আছে, তাহা হইলে আমার ভুল হইল; কারণ 
পাঁ-চারিটি লইয়ীই চেয়ার । চেয়ার এবং চেয়ারের পা! পৃথক্‌ 
বস্তু নহে । তেমনি যদি বলি, আমার মনে চিন্তা আছে, 
অন্থুভূতি আছে, ইচ্ছা আছে, তাহা হইলে আমার ভুল 
হইবে ; কারণ, অনুভুতি, চিন্তা এবং ইচ্ছা লইয়াই আমার 
মন। মন এবং মনের অবস্থাকে পুথক করিতে পারা যায় না। 

মনের অবস্থায় পরস্পর একতাস্থত্রে আবদ্ধ । একটি 
বালক দৌডিতেছে, সহসা তাহার পদস্থলন হইল । সে আর 
দৌড়িতে পারিল না; ভূতলে পড়িয়া! গেল । 
দ্রুতপদে তাহার নিকট যাইলাম ; দেখিলাম, 
বালকটি অজ্ঞান হইয়াছে ; দর-দর ধারায় 
রুধির বহিতেছে । আমার বড়ই দুঃখ হইল ( অন্মুভূতি )। 
ক্ষতস্থান বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিলাম ২ বুঝিলাম, ওউষধ- 
প্রয়োগ প্রয়োজন (চিন্তা )। তদনম্তর ওষধসংগ্রহ করিয়। 
আনিলাম এবং ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিলাম( ইচ্ছা )। আমার 





মানসিক অবস্থা 


আবস্থাজয়ের 
সখাভাব 





৫৬ 


মনের অবস্ধ। 


বন্ধু অর্থাভাবে বড়ই কষ্ট পাইতেছেন। তাহার শীঘ্র একটি 
চাকরি হওয়া আবশ্যক । শুনিলাম, তাহার চাকরি হইয়াছে 
(চিস্তাঁ)। এখন আমার হৃদয় আনন্দে নাচিয়। উঠিল 
( অনুভূতি )। তৎপরে আনন্দ প্রকাশ করিয়া একখানি পত্র 
লিখিলাম (ইচ্ছা )। এখন দেখা যাইতেছে যে, এই 
অবস্থায় এমন সুন্দর সখাভাবাপন যে, কেহ কাহারও 
বিচ্ছেদ সহা করিতে পারে না । যেখানে একটি, সেইখানেই 
অপর দুইটি । অনুভূতি ব্যতীত চিন্তা কিংবা ইচ্ছা, ইচ্ছ' 
ব্যতীত অক্গুভূতি কিংব! চিন্তা, এবং চিন্তা ব্যতীত অনুভূতি 
কিংব। ইচ্ছা থাকিতে পারে না । 
একখানি তীক্ষ ছুরিক লইয়া কলম কাটিতেছ। 
অসাবধানতা-হেতু অঙ্গুলি কাটিয়া ফেলিলে ; যন্ত্রণায় অস্থির 
+ IEEE হইলে । অবশ্য এখানে তোমার অন্গুভূতি 
ই ইচ্ছা প্রবল : কিন্ত তথাপি তোমার চিন্তা বা ইচা- 
নিক শক্তির একেবারে লোপ হয় নাই । তুমি 
বুঝিতে পারিতেছ যে, তোমার হাত কাটে 
নাই, পা কাটে নাই বা অন্য কোন অঙ্গ কাটে নাই ; কিন্ত 
কাঁটিয়াছে একটি আঙ্গুল। সুতরাং তোমার চিন্তাশক্তি 
বর্তমান । এখন তুমি ছুরির কথ! ভাবিতেছ না, কলমের কথ 
ভাঁবিতেছ ন!--এখন সমস্ত বিষয় ভুলিয়া গিয়া কেবল 
সেই হক্ষতস্থানেই মনোনিবেশ করিয়াছ। মনোনিবেশো 
ইচচ্চাশক্তির প্রয়োজন-- তোমার সে শক্তি আছে । ক্ষতস্থানে 
তলসিক্ত স্যাকড়া বীধিতেছ-_-ইহাতেও হচ্ছাশক্তির 
প্রয়োজন । যেখানে অনুভূতি সেইখানেই চিন্তা এবং ইচ্ছা | 
চিন্তার সাহায্যেই অন্তভূতির অস্তিত্ব বুদ্ধির গোচর হয়। 














সা হয় ছঃখদায়ক। কিক কারী রিনা 


নিমিত্ত, এবং ছুঃখদায়ক অনুভূতিকে দূরে রাখিবার নিমিত্ত 
মানুষ স্বভাবতঃই প্রয়াস পাইয়। থাকে । প্রয়াসে শক্তি__ 
সুতরাং ইচ্ছার প্রয়োজন । ন্ুর্ধ্যসিংহ যোধমলের বক্ষে 
ছুরিকাঘাত করিল । যোধমল ধরাশায়ী হইল ; যন্ত্রণায় 


অস্থির হইল | এখানে অন্থভূতির প্রীবল্য, কিন্তু চিন্তাশক্তির 
লোপ হয় নাই-_- এখনও মহারাজ পৃর্থীর কথা৷ বিস্মৃত হয় 
নাই, এখনও ভারতভূমি, জন্মভূমির কথ ভুলিয়া যায় নাই, 

এখনও যমুনাকে দেখিবার ইচ্ছা! ত্যাগ করিতে পারে নাই । 
একজন যুবক নিৰ্জ্জন গৃহে বসিয়। নিবিষ্টচিত্তে মনোবিজ্ঞান 
অধ্যয়ন করিতেছে । যুবকটির এখানে চিন্তার প্রাধান্য অধিক 
| হইলেও অন্ুভূতি এবং ইচ্ছাশক্তি একেবারে 
যেখানে চিন্তা অন্ত্িত হয় নাই । যুবক মনোবিজ্ঞান 

সেইখানে ইচ্ছা টু | 

এব বঅঙগকৃতি অধ্যয়ন করিতেছে, জ্ঞানের জন্থা, 9 
জীবিকাজ্জনের জন্য ? যে জন্যই হউক, ইহার 


মূলে অনুভূতি । যুবক মনের কাধ্যকলাপ সম্বন্ধে অজ্ঞ এবং 


চে দুঃখ নিবারণের জন্য, জ্ঞানের অভাবমোৌচনের 
জন্য, মনোবিজ্ঞান আলোচন! করিতেছে । দুঃখ এবং অভাব 





সী অথবা যুবকের জীবনধারণোপযোগী দ্রব্য- 
2. রী অভাব । বিশ্ববিদ্ঠালয়ের কোন বিশেষ পরীক্ষায় 





মনের অবস্থা ৫৫ 


উত্তীর্ণ হইতে পারিলে, এই অভাব কথঞ্চিৎ দূরীভূত হইবে । 
এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে, মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে 
জ্ঞানের আবশ্যক । হয় ত সেই জন্যই যুবক মনোবিজ্ঞান 
অধ্যয়ন করিতেছে । দুঃখ নিবারণের জন্য কিংবা স্ুখ- 
সম্ভতোগের নিমিত্তই যুবক ভ্ভানালোচনা করিতেছে । 
অতএব এখানেও অন্ভূতি। অন্থুভূতি ব্যতীত চিন্তা 
থাকিতে পারে না। চিন্তার ক্রিয়া অন্ুভূতির উপর । 
চিন্তার উৎপাদক । যুবক নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়ন 
করিতেছে । চিত্ত নিবিষ্ট করিতে হইলে, ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়। 
আবশ্যক । বাহিরের উপদ্রব হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়। 
পাঠ্য বিষয়ে নিবিষ্ট করিতে হইবে; চিন্তাক্োতের গতিকে 
অন্যান্য বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া আলোচিত বিষয়ের 
উপর ন্যস্ত করিতে হইবে । চিন্তাকআ্োতের গতিকে সংযত 
করিবার নিমিত্ত, কোন নিদ্দিষ্ট পথে পরিচালন করিবার 
নিমিত্ত এবং কোন বিশেষ বিষয়ের উপর কিঞ্চিৎকাল স্থায়ী 
করিবার নিমিত্ত, ইচ্ছাশক্তির নিয়োগ আবশ্যক । | 
প্রাত£কালে শয্যাত্যাগ করিলাম । যথারীতি প্রাতঃকুত্য 
সমাপন করিলাম । এক্ষণে আমার এক পেয়ালা চা পান 
করিবার ইচ্ছা হইল । এই ইচ্ছার মূলে 
সদ অনুভূতি । গত রাত্রিতে অত্যধিক মানসিক 
অস্ুভূতি পরিশ্রম করিয়াছিলাম । রাত্রিতে স্থনিদ্র! 
এবং চিন্তা 2 
হয় নাই । শরীর এখন অবসন্ন । মনে ক্ষার 
নাই । শরীরের অবসন্নতা-হেতু দুঃখ নিবারণের জনা চা পান 
করিতে ইচ্ছা হইতেছে । এখানে চিন্তা-শক্তির কাযাও 
বর্তমান । আমি জানি যে, চা পান করিলেই শরীরের 














7২২4 ক মত ; সুতরাং এবারেও চা. পানে উপকার হইতে 
fe = পাহি {| | হণ চিন্তাধারা বুঝিলাম যে, চা পানের প্রয়োজন |. 
টি অনুভূতি ইচ্ছার উৎপাদক । ইচ্ছার পরিণতি কাধ্য। 
4 কাধের উদ্দেশ্য সুখ অর্জন বা দুঃখ বঙ্জন । 
অন্ুভূতি-মাত্র॥ কোন্‌ জিনিষ স্থুখের এবং কোন্‌ জিমি 
দুঃখের,__চিন্তাই এ প্রশ্নের মীমাংসা করে। সকল সুখই 
আমাদের বাঞ্চনীয় নহে, সকল ছঃখই আমাদের বজ্জনীয় 
নহে, স্ৃতরাং কোন্টি বাঞ্ছনীয় এবং কোন্টি পরিহরণীয় ইহার 
বিচার আবশ্যক । চিন্তার দ্বারাই আমাদের কর্তব্য দেখিতে 
অনুভূতির সময় মন নিক্ক্রির ; ইচ্ছার সময় সক্রিয় ; এবং 

চিন্তার সময় নিক্িয় এবং সক্রিয় । | 
'মনের এই ত্রিবিধ অবস্থা পরস্পর ' সখ্যভাবাপন্ন হইলেও 
Cs তাহারা আবার বিরুদ্ধভাবাপন্ন । যখন একের উৎকর্ষ তখন 
অপরের অপকর্ষ লক্ষিত হয়। যখন মন 
Ub ক্রোধান্বি, তখন তাহাতে ভাবের মাত্র 
অধিক ; যখন মন দর্শনশান্ত্র আলোচনায় 
৷ প্রবৃত্ত তখন তাহাতে চিন্তার আধিপত্য এবং যখন মন কর্ম্মরত 
রঃ & তখন তাহাতে ইচ্ছার প্রাবল্য দৃষ্ট হয়। ক্রোধে অভিভূত 
_ হইলে মানুষের দি কৃ-জ্ভীন থাকে না, ভালমন্দ বিচারের 
খ না ক হইয়া পড়ে । ভাবে 


ক্তি গণ লি আভা মলিন 
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হইবে । যখন মানুষ তন্চিন্তায় একান্ত নিমগ্ন তখন তাহার 
্ষুধ।-তৃষ্ণার জ্বালা থাকে না, সুখ-দুঃখের কথ! মনে হয় না, 
বাহাবস্তর জ্ঞান থাকে না, ইচ্ছাশক্তি দুর্বল হয়__কর্ম 
করিবার প্রবৃত্তি থাকে না। কঠোর কর্তব্য পালনের সময় 
হৃদয়ের ধন, নয়নের পুত্তলি, মৃত সন্তানের নিমিস্তও শোক 
করিবার অবসর থাকে ন।॥ কর্তব্যের কঠোর তাপে হৃদয়ের 
উৎস শুষ্ধ হইয়া যায । কোন গ্ৃহস্থের ঘরে আগুন 
লাগিয়াছে। তুমি আগুন নিবাইতে ব্যস্ত হইয়াছ । কলসে 
কলসে জল আনিয়। আগুনে ঢালিতেছ । কাটা খে চায় 
তোমার হাত পা! কাটিয়া গিয়াছে, তোমার দৃক্পাত নাই । 
তুমি জ্ঞানশুন্য হইয়াছ, কিসে কি হইবে বুঝিতে পারিতেছ 
না, কেবল ছুটাছুটি করিতেছ। সাহায্য করিতে গিয়। 
অন্তরায় হইয়াছ । গৃহ-্বামী একবারে শোকাভিভূত, নিস্পন্দ, 
নির্বাক । 

মানুষের মধ্যে কাহারও মধ্যে বা ভাবের, কাহারও মধ্যে 
বা ইচ্ছার, আবার কাহারও মধ্যে বা চিন্তার মাত্রা অধিক 
দৃষ্ট হয়। কেহ বা স্বভাবতঃ ভাবুক, কেহ বা স্বভাব তঃ কম্মী, 
আবার কেহ বা স্বভাবতঃ চিন্তাশীল । কোন কোন মানুষে 
আবার এই তিনটি অবস্থার সমান বিকীশও পরিলক্ষিত হয় । 
বালক বালিকাদের ইচ্ছা এবং চিন্তাশক্তি অপেক্ষা ভাবের 
মাত্রা অধিক : কর্ম্মাদের চিন্তা এবং ভাব অপেক্ষা ইচ্ছাশক্তি 
প্রবল এবং তাঞক্কিকদের ইচ্ছা এবং ভাব অপেক্ষা চিন্তার 
পরিমাণ অধিক । 

জীবনসংগ্রামে কেহ বা বুদ্ধির, কেহ বা ভাবের, আবার 
কেহ বা কর্মের আশ্রয় লইয়। থাকে । বুদ্ধ্যাশ্রয়ী ব্যাক্তকে 

৮ 











তাহার টীকা তাহার 1 ৬৬ পিক রাখিতে চায় । 

সি তাপহারী বৌদ্ধিক গীতার অধ্যাত্মব্যাখ্যা। 

| করিয়া, তর্কশান্ত্রের কূট তর্কের অনুশীলন 
করিয়া, তাহার শোক, তাপ, জ্বাল।-যন্ত্রণা ভুলিবার চেষ্টা 
করে; লাঁচনা দ্বারা নিজেকে বেদনামুক্ত করে। 
সমাজোপেক্ষী বৌদ্ধিক “রুদ্ধ গৃহে একেলা বসিয়া? 
জ্ঞানানুশীলনে চিত্তসন্সিবেশ করিয়া সমাজের অনুযোগ - 
অভিযোগ হইতে নিজেকে বিনিমুক্ত করে। কনল্সনাশ্রয়ী 






৯ 7 


বৌদ্ধিক বাস্তবজগতে বিফলকাম হইয়া। 'কাবারচনা প্রভূতিতে 
আত্মনিয়োগ করিয়। কল্পনার আশ্রয়ে আত্মবিস্মৃতি লাভ করিতে 


চেষ্টা করে। কৌতুহলী বৌদ্ধিক কুতৃহলপ্রণোদিত হইয়! 
গভীর গবেষণার দ্বারা তত্বান্বেবণে রত হয়। প্রাদর্শনিক 
বৌদ্ধিক ক্ষুদ্র বিষয়ে বৃহৎ প্রবন্ধ রচন। করিয়া, সংবাদপত্রে 
নাম ছাপাইয়া, মতবাদবিশেষের বিষয় অবগত না হইয়াও 
বহু মতবাদীর নাম মাত্র উল্লেখ করিয়া নিজেকে সাধারণের 


_ সমুক্ষে মহাপগ্ডিত বলিয়া জাহির করিতে চায়। মনোহত 


যুক্তি তর্কের সাহায্যে মানবজীবনকে অর্থশুন্ 
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্বকেন্দ্রক ভাবিক নিজের বেশ-বিন্যাসে, মুখের সোন্দর্য্য- 
সাধনে, শরীরের সৌষ্ঠব সম্পাদনে সময় অতিবাহিত করে । 
সে আপনার ভাবে আপনিই বিভোর । 
উদ্দাম ভাবিক তাহার মনের ভাব গোপন 
করিতে পারে না; যখন যে ভাবের উদয় হয় তখনই 
কালাকাল ফলাফল বিবেচনা ন! করিয়া প্রকাশ করিয়া! 
ফেলে । গুপ্ত ভাবিক হৃদয়ে ভাবাধিক্য হইলেও বাহিরে 
তাহ! প্রকাশ করে না, সযত্বে লুকাইয়া রাখে । তীব্র 
ভাবিকের দেহের শক্তি অপেক্ষা ভাবের মাত্রা অধিক । 
সে ভাবের উন্মাদনায় উৎসাহের সহিত কাধ্য আরম্ভ করিয়! 
দেয় বটে, কিন্ত কাৰ্য্য সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই শক্তিক্ষয় হেতু 
তাহার উৎসাহ শিথিল হইয়া যায় ; আরন্ধ কর্শ্মশেষ করিতে 
পারে ন! : পারিলেও কাধ্যান্তে অবসন্ন হইয়া পড়ে । উদ্বেগী 
ভাবিক উৎকগ্ঠার কারণ না থাকিলেও অলীক আশঙ্কায় 
ব্যাকুল হইয়া থাকে৷ প্রধর্ষক ভাবিক অন্তরে ভীত হইলেও 
বাহিরে সাহস দেখায় কিন্তু কাৰ্য্যকাল আসিলেহ 
পশ্চাৎপদ হয়। 
তাপহারী কাসিক মশ্ীস্তিক বেদনার কবল হইতে নিষ্কৃতি 
লাভ করিবার জন্য অতি কঠোর কম্মক্ষেত্রে আশ্রয় লয় । 
অকুতোভয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ কলে। 
কামিক 
অক্লান্ত পরিশ্রমে আতুরের সেবা করে। 
জ়েবী কাসিক অপরকে পরাস্ত করিয়া, নিজের জয় নিজেই 
ছোষণ। করিয়া পরাজিতকে অপ্রতিভ করে । স্বকেন্দ্রক 
কামিক স্বদেহের স্ুখান্বেষণে রত থাকে । সে একাকী ক্রীড়া 
করে, একাকী ব্যায়াম করে। প্রাদর্শনিক কানিক নৃত্য 


ভাবিক 
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দেখাইয়া, সম্ভরণ প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়া, পদব্রজে দেশ 
ভ্রমণ করিয়া, নিজেকে সাধারণের সম্মুখে জাহির করে । 
যাহার বুদ্ধি আজীবন বালকের মত, বয়োবৃদ্ধির সহিত 
যাহার বুদ্ধির বিকাশ হয় না তাহাকে স্বল্পমতি বলা হয়। 
বাহার বুদ্ধির আদৌ বিকাশ হয় না, 
বালকের মত বুদ্ধিও যাহাতে দৃষ্ট হয় না, 
যে একবারে সস্তি্ধবিহীন তাহাকে শুন্যমতি বলা হয়। 
শারীরিক দুর্বলতা ব। ব্যাধি জন্য যাহার মন ছুবল তাহাকে 
ছুর্বলমতি বলে । যে লোকের সহিত মিশিতে চায় না, অপরের 
সহবাস যে পছন্দ করে না সে নিঃসঙ্গমতি । দারিদ্রাভিমান, 
অর্থাভিমান, বি্ভাভিমান, জাত্যভিমান, ধশ্মীভিমান 
ইত্যাদি নিঃসঙ্গ মতির কারণ । আজ যাহাঁকে স্থবোধ 
ভাবিতেছ কাল হয়ত দেখিবে যে সে তাহার ভগ্নীকে হত্যা 
করিয়াছে, ঘরে আগুন লাগাইয়া দিয়াছে এবং ধর। পড়িয়। 
খিল খিল করিয়। হাসিতেছে । হত্যাকারী হত্যা করিতেছে 
অথচ অন্ুশোৌচনার লেশমাত্র নাই ; চিকিৎসক অস্ত্রোপচার 
করিতেছেন অথচ স্থির ধীর উদ্দেগহীন ; কবি ফুলের মুখে 
হাজি দেখিতেছেন, চীদের দুঃখে গলিয়া পড়িতেছেন, তারার 
চীহনিতে আত্মহারা হইতেছেন । এই প্রকার ব্যক্তিকে অদ্ভুত- 
মতি বলে। যে কোন ভাল কাজই করিতে পারে না, যে 
খেলা করিতে যাইয়। খেলার নিয়ম লঙ্ঘন করে, সভাস্থলে 
যাইয়া সভার শাস্তি ভঙ্গ করে, নিমন্ত্রণে যাইয়া নিমন্ত্রণ নষ্ট 
করে, যেখানে কলহ নাই সেখানে কলহের স্থষ্টি করে, 
এই প্রকারে যে সমাজকে উত্ত্যক্ত করে সে কিস্তৃতমতি । 
যাহার সকল চিন্তা, সকল স্বার্থ, সকল কর্ম স্বাভিমুখী, যে 
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অন্যের পরামর্শে বা উপদেশে উদাসীন, যে অপরে আমার 
সম্বন্ধে কি বলিল ব! ভাবিল এই চিন্তাতেই সদ শঙ্কিত, 
যে নির্জনতা পছন্দ করে, তাহাকে স্দাপেক্ষমতি বলে । যাহার 
সকল চিন্তা, সকল স্বার্থ, সকলকম্ম ইতরাভিমুখী, যে 
অন্যের পরামর্শ বা উপদেশ পাইবার জনা সদাই উন্মুখ, যে 
অপরে কি বলিল বা ভাবিল সে বিষয়ে ভ্রক্ষেপ করে না, 
যে অপরের সঙ্গ পাইতে সতত সমুৎসুক সে পরাপেক্ষমতি । 
মানসিক দুঃখের কারণ না থাকিলে ও যে সদাই দুঃখিত, ভয়ের 
কারণ না থাকিলেও ভীত, সন্দেহের কারণ না থাকিলেও 
সন্দিগ্ধ, সে আধিকল্পক-মতি । শরীরে ব্যাধি না থাকিলেও 
যে ব্যাধি আছে বলিয়া মনে করে, সে ব্যাধিকল্পক-মতি । 
আমার সম্মুখে একটি বস্তু আছে। বস্তুটি দেখিয়া 
বলিলাম, ইহার বর্ণ লোহিত । এই লোহিত বর্ণের জ্ঞান 
আমার কেমন করিয়া হইল? প্রথমতঃ 
এই ব্ণটির প্রতি চিন্তসংযোগ করিলাম । 
অবধান ব্যতীত কোন জ্ঞানই থাকিতে পারে 
না। পরে বুঝিলাম যে" এই বর্ণটি শ্বেত নয়, 
সীত নয়-_-শ্বেত গীত ইত্যাদি অপর বর্ণ হইতে দৃষ্ট 
বর্ণটি পথক্‌ । এখানে আমার পার্থকাজ্জভান হহল । পূবেব 
আমি অনেক প্রকার বণ দেখিয়াছি তন্মধ্যে লোহিত বর্ণও 
দেখিয়াছি ৷ বর্তমান বর্ণটি আমার পূর্ব্ব পরিচিত লোহিত 
বর্ণের সদৃশ । এখানে আমার সাদৃশ্যজ্ঞান হইল । যদি 
পৃথিবীতে একমাত্র লোহিত বর্ণ ছাড়া অন্যা বণ না থাকিত 
তবে লোহিত বর্ণের জ্ঞান আমাদের হইত না। এটি 
লোহিত বর্ণ বলিতে হইলেই ভাবিতে হইবে যে হহা 


মানস প্রক্রিয়া 
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কাল নয়, সাদ! নয় ইত্যাদি এবং আরও ভাবিতে হইবে যে 
ইহ! আমার পূর্বব পরিচিত লোহিত বর্ণের মত। সেইরূপে, 
মনের কোন একটি অবস্থার পরিচয় লইতে হইলে সেই 
অবস্থার প্রতি চিত্তসংযোগ করিতে হইবে, সেই অবস্থাটিকে 
তাহার বিসদৃশ অবস্থা হইতে পৃথক্‌ করিতে হইবে এবং সদৃশ 
অবস্থার সহিত এক করিতে হইবে । কোন একটি জিনিষের 
বা একটি অবস্থার জ্ঞান অসম্ভব_-তদতিরিক্ত জিনিষের বা 
পুথক্‌ পৃথক্‌ অবস্থার জ্ঞানের প্রয়োজন । অন্ধকার আছে 
বলিয়া আলোকের জ্ঞান সম্ভব। পাপ আছে বলিয়া পুণ্যের 
চিন্তা সম্ভব । যকৃৎ যখন অবস্থাস্তর প্রাপ্ত হয় তখনই 
আমর! যকৃতের কথা ভাবি । দুঃখ আছে বলিয়া সুখে 
আনন্দ পাই । 











পঞ্চম অধ্যায় 


মন ও শরীর 


মানুষ বলিতে আমরা মানুষের কেবল শরীর বুঝি না, মনও 
বুঝি না-__কিন্ত উভয়ই বুঝি । উভয়েই নিরবচ্ছিন্ন । মনই 
৮8157১45881 আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গতিবিধির 
নিয়ন্তা। মনের উপর বাহাজগতের 
ক্রিয়। শরীরের ভিতর দিয়াই হইয়া থাকে, আবার মনও 
শরীর দিয়াই বাহাজগতের উপর প্রতিক্রিয়া করিয়া থাকে । 
চক্ষু, কর্ণ, জিহবা, নাসিকা, ত্বক্‌৮_ইহারা শরীরের অংশ । 
চক্ষুর সাহায্যে বর্ণ, কর্ণের সাহায্যে শব্দ, গ্িহবার সাহাযো 
রস, নাসিকার সাহায্যে গন্ধ এবং ত্বকের সাহায্যে স্পর্শ 
প্রভৃতির জ্ঞান হইয়া থাকে । যে আজন্ম অন্ধ, তাহার 
বর্ণের জ্ঞান নাহ । যে আজন্ম বধির, তাহার শব্দ-ভ্বান 
নাই । আবার মন ব্যতীত চক্ষু অন্ধ, কর্ণ বধির । অতএব 
" শরীরের ভিতর দিয়াই বাহাজগতের বিষয় আমর! অবগত 
হই । শরীরে কোন পরিবর্তন সংঘটিত হইলে, তাহ! 
অআচিরে মনোজগতে আনীত হয় $ আবার মনোজগতে কোন 
পরিবর্তন ঘটিলে তাহাও শরীরে শ্রতিবিক্থিত হইয়া পড়ে । 
শারীরলক্ষণ-মাত্র দেখিয়া আমরা মনের ভাব অনেক সময়ত 
অন্রমান করিয়। থাকি । অতএব শরীর এবং মনে বড়ই 
মাখামাখি ভাব । 
মনের সহিত মস্ভ্িক্ষের সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠ এবং নিকট । 
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মন্তিক্কের সহিত সমস্ত শরীর-যন্ত্রটি অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সসায়ু- 
স্ত্রের দ্বারা সংলগ্ন । (১) যদি কোন একটি বিশেষ অঙ্গের 
সহিত মস্তিদ্কের এই সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন কর! 
হয়, অর্থাৎ এ অঙ্গের সহিত মস্তভ্িক্ষসংলগ্ন 
ল্নায়ুস্ত্রগুলি কাটিয়া দেওয়া হয়, তবে 
সেই অঙ্গসম্বন্ধে কোন জ্ঞানই থাকিবে না। কারণ, উক্ত 
বিচ্ছিন্ন অঙ্গের উপর কোন ক্রিয়া সংঘটিত হইলে, দেই ক্রিয়।- 
ভাস মস্তি্ধ পর্য্যন্ত পৌছিবে না। স্ুতরাং তজ্জনিত কোন 
জ্ঞানও হইবে না। অতএব দেখ! যাইতেছে যে, মনের সহিত 
অন্তিক্ষের সম্বন্ধ অতি প্রয়োজনীয় । (২) আরও, পরীক্ষার 
দ্বার! স্থির হইয়াছে যে, যখনই আমি তোমার কোন অঙ্গ 
স্পর্শ করিলাম, ঠিক সেই মুহূর্তেই তোমার স্পর্শজনিত জ্ঞান 
হইবে না । স্পর্শ করিবার কিঞ্চিৎ পরে তুমি বুঝিতে পারিবে 
যে, তোমার অঙ্গ স্পষ্ট হইতেছে । তোমার শরীর-স্পর্শ 
এবং তজ্জনিত জ্ঞান-__-এই ছুইএর মধ্যে সময়গত ব্যবধান 
পরিলক্ষিত হয়। এই ব্যবধান হইতে ইহাই অনুমিত হয় 
যে, অঙ্গবিশেবের স্পর্শজনিত বা অন্য কোন কারণে ঘটিত 
পরিবর্তনের বার্তী মস্তিছ্ধে আনীত হইতে কিঞ্চিৎ সময়ের 
প্রয়োজন, এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত এ বার্থ মস্তিদ্ধে আনীত না 
হয়, ততক্ষণ পৰ্য্যন্ত এ সম্বন্ধে জ্ঞানও হয় না। শরীরে যখন 
যে ক্রিয়া ঘটিতেছে, তখনই তাহার বার্তা অস্তবাহী ক্সায়ু- 
কর্তৃক মস্তিষ্কে আনীত হইতেছে । বাহাপরিবন্তুন যতক্ষণ 
পর্য্যন্ত মন্তিদ্ধে ধাক্কা না দেয়, ততক্ষণ পধ্যস্ত উহার জ্ঞান 
হয় ন! । (৩) আরও দেখিয়। থাকি যে, যখন মন অবসন্ন হয়, 
তখন মস্তি ও দুর্বল হইয়া পড়ে । (৪) অতিরিক্ত মানসিক 


মন ও মন্তিষ্ষের 
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পরিশ্রম করিলে, মস্তিক্ধের বিকার উপস্থিত হয়। অকস্মাৎ 
মস্তিক্ধে আঘাত লাগিলে, চিন্তাশক্তি লুপ্ত হইয়া যায়, 
সংজ্ঞাহীন হইতে হয় । যেখানে মানসিক বিকার, সেইখানেই 
মস্তিক্ষের কোন ন! কোন অংশের হানি পরিলক্ষিত হয় । (৫) 
অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম করিলে, মস্তিক্ধের রক্ত-চলাচল 
দ্রুত সম্পন্ন হইয়া থাকে । (৬) বুদ্ধির তারতম্য অনুসারে 
মন্তিদ্ধেরও তারতম্য লক্ষিত হয় । পাগলের মস্তিক্ধের ওজন 
৩২ আউন্স, সাধারণ মন্ুষোর ৪৮ আউন্স এবং ধীমান্‌ ব্যক্তির 
৬৪ আউন্স পৰ্য্যন্ত দেখ! যায়। অতএব দেখ। যাইতেছে, 
মস্তি এবং মনের সম্বন্ধ অতি নিকট । ন্ুুতরাং, মানসিক 
ব্যাপারের সম্যক্‌ আলোচনা! করিতে হইলে, শরীর্যন্ত্র-সম্বন্ধে 
__বিশেষতঃ জায়ুমগুল-সন্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞান থাকা আবশ্যক । 
মানব-শরীরের প্রধান অবলম্বন কঙ্কাল! এহ কক্কালের 
এক অংশ আমাদের মলদ্বারের কিঞ্চিৎ উপর হইতে আরম্ভ 
হইয়া মস্তক পধ্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে । 
উহাকে মেরুদণ্ড বলে (গ)। আমাদের 
মস্তক মেরুদণ্ডের উপরিভাগে স্থাপিত । 
মেরুদণ্ড ও মস্তক নর-কঙ্কালের একখণ্ড বলা যাইতে পারে। 
এই মেরুদণ্ডের বলে আমাদের শরীর সবল ও উন্নত হহয়! 
থাকে, এবং ইহাই আমাদের মস্তককে ধারণ করিয়া রহিয়াছে । 
বস্তুতঃ মেরুদণ্ড একটি অস্থি নহে $ ইহ! কতকগুলি অস্থিখণ্ডের 
আশ্চর্যা সমন্বয় । এক-এক জায়গায় এক-একটি গ্রন্তি হস্ত 
দ্বারাও অনুভব করা! যায় । প্রত্যেক অস্থি-গ্রন্থি দুইটি আস্তি- 
খণ্ডের উপযুর্ণপরি অবস্থানের দ্বারা নিন্মিত। এহ পঅকারে 
সমগ্র মেরুদণ্ডটি সপ্তবিংশতি অস্থিখণ্ডে প্রস্তুত । এতগুলি 


ন্ট 


স্সাযুমণ্ডলের 
গঠন 










ত কতক ক পরিমাণে ৰে য় ই 
| এই মেকুদণ্ডের উপরে | 
অতি কঠিন ও গুরুভারসহ 
7 স্থাপিত রহিয়াছে । 


সম le” ERs 


দণ্ডের উপাদান সচ্ছিদ্ 





গ্ৰন্থিগুলি একটি অপরটির উপর 


MF Ep 


রক্ষিত; সুতরাং নিয়তর প্রদেশ 


হইতে আরম্ভ করিয়া মস্তকের 
অধোভাগ পধ্যস্তু একটি নির- 
বচ্ছিন্ন ছিদ্র রহিয়াছে । শিরঃ- 
কঙ্কালের অভ্যস্তরও শন । 
স্থতরাং মস্তকের উদ্ধভাগ হইতে 
আর্ত করিয়া শরীরকাণ্ডের 
অধস্তনভাগ পধ্াস্ত নরকস্কালের 
অভ্যন্তর শুন্য । এই শুন্য অংশ 
একপ্রকার কোমল পদার্থে 
পরিপূর্ণ । বস্তুতঃ এই পদার্থের 
মধ্যে দুই পদার্থের সংমিশ্রণ 
দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার 
একটি শ্বেত ও অপরটি ধূসর 


বর্শের। এই পদদার্থটিকে স্সায়ূ- 











মন ও শরীর ৬৭ 


করিয়া ধূসর পদার্থটি অবস্থান করিতেছে । মেরুদণ্ড- 
অধ্যস্থিত সায়ুপদার্থকে মেরুমজ্জ! (খ) ও মস্ডকের অভ্যস্তরস্থ 
ন্নায়ুপদার্থকে মস্তি কলে (ক)। মেরুদণ্ড ও মস্তিষ্কের 
অভ্যন্তরস্থ-্সীয়ু-পদার্থকে ্সাযু-মগ্ডলের কেন্দ্র বলা হইয়া 
থাকে, যেহেতু, মানব-শরীরের ্সীয়ু হয় মস্তিদ্ধ নয় মেরুমজ্জা! 
হইতে নির্গত হইয়। শরীরের সকল অংশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে । 
শরীরের দূরতম প্রদেশের অতি ক্ষুদ্র স্সীয়ুগুলিও পরস্পরের 
সহিত মিলিত হইয়া, শেষে, মস্তকে ও মেরুদণ্ড প্রবেশ 
করিয়াছে । শরীরের এমন কোন অংশ নাই, যাহ! স্ঙ্ষ্ম- 
সুক্ষ্ম সায়ার আচ্ছন্ন নহে । এই সকল সুক্ষ্ম-সুন্্ম স্নায়ু 
পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়। সমগ্র শরীর আচ্ছন্ন করিয়া 
রহিয়াছে । একটি আল্পিন বসিতে পারে এরূপ স্থান 
নাই, যাহাতে কতকগুলি ক্ষুদ্র স্নায়ুর সন্নিবেশ না আছে। 
শরীরের বহির্ভাগে যেরূপ, অভ্যন্তরে তদ্রূপ। স্নাযু-সকলের 
সংখ্যা করা অসম্ভব : কিন্তু শরীর-তত্ববিদেরা কতকগুলিকে 
অপেক্ষাকৃত অধিক প্রয়োজনীয় মনে করিয়া অপরগুলি 
হইতে পৃথক্‌ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন । যথা দশন-ল্সায়ূ, 
আরণ-ল্সায়ু ইত্যার্দি। এগুলি বরাবর মস্তি্ধ হইতে নিগত 
হইয়া কথিত ইন্দ্ৰিয়াবয়ব সকল পরিব্যাপ্ত করিয়াছে । 
মন্তকের অধোভাগে যে সকল স্নায়ু পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, 
তাহ! সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মেরুমজ্জা হইতে নিগত হইলেও 
পরোক্ষভাবে মস্ভিক্ষ হইতে নির্গত হইয়াছে । মস্তি ও 
মেরুমজ্জ! মিলিত হইয়1 একাবয়ব হইফ়া রহিয়াছে : সুতরাং 
অধোভাগের স্নায়গুলি মস্তিক্ষের সহিত ও উদ্ধভাগের লায়ু- 
গুলি মেরুমজ্জার সহিত সন্বদ্ধ রহিয়াছে । লায়ু ও স্সায়ুকেন্দ্র 








সন্ষিবিষ্ট । মস্তিদছ্ধের এক 


য়াই আমাদের স্থায়ুমণ্ডল । একটি স্সীয়ুকে যস্ত্রাদির দ্বারা 
রিলে দেখা যায় যে, উহা কতকগুলি লীয়ুস্ত্রের 
। অপেক্ষাকৃত প্রয়োজনীয় সসীয়ুগুলির অভ্যন্তরে 


| রিকি সুত্র ও তাহাকে বেষ্টন করিয়া দুইটি আবরণ ব! পর্দ্দ। 


রহিয়াছে । আভ্যন্তরীন স্ত্রটিকে অক্ষনল ও উহার আবরণ 
দুইটিকে স্সীয়ুরক্ষক আবরণ বল! হয়। কতকগুলি জরায়ুতে 
গ্রন্থি আছে ও অপরগুলিতে উহা নাই। স্গায়ুসকল 
পরস্পরকে কোন নগরের পথের ন্যায় কাটাকাটি করিয়া 
চারিদিকে চলিয়া গিয়াছে । স্সায়ুর উপাদান পুব্বকথিত 
শ্বেত পদার্থ । মেরুমজ্জা বা মস্তিফে যে শ্বেত পদার্থ আছে, 
স্নায়ুসকল সেই শ্বেত পদার্থের উপাদানে গঠিত। এই শ্বেত 


পদার্থ আবার অসংখ্য স্নায়ু স্থত্রময় । 


আমাদের মন্তিক্ধ একটি 
বৃহৎপুষ্পাকৃতি। মেরুদণ্ডের 
কের গঠন মজ্জাদণ্ডের 


উপর এই বৃহৎ পুষ্প 
ংশ ক্ষুদ্র হইয়া মেরুদণ্ডের 


অভ্যন্তর দিয়া শরীর- 
কাণ্ডের অধস্তন ভাগ 





মন্ড্িক্ষের বামাদ্ধ ( অভান্তরের দৃশ্য )। 


(ক) বৃহৎ মন্তিক্ষ। 
পধ্যস্ত প্রসারিত, অথব। (খ) ক্ষুদ্র মন্ভিক্ষ। 





মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরস্থ শা) অআ।য়ত অজ্জা1 | 





মজ্জাদণ্ড মস্তকে প্রবেশ করিয়া এক বুহৎপুম্পাকারে পরিণত 


[ছে । যে স্থলে মেরুদণ্ড মস্তকে প্রবেশ করিয়াছে, সেই 
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সন ও শরীর ৬৯ 


স্থলে মজ্জাদণ্ড বিশেষ প্রশস্ত ও স্থুল এই অংশকে 
আয়তমজ্জী বলে (গ)। ইহাকে আচ্ছাদন করিয়া একটি 
“ক্দ্র-মন্তিফষ” স্থাপিত (খ)। মেরুমজ্জ1 ও মন্তিক্ষের সন্ধিস্থল 
হইতে এই ক্ষুদ্র মস্তিক্ষের উপরিভাগ পধ্যন্ত যে অবয়ব তাহার 
দুই পার্খে আরও দুইটি পৃথক্‌ অবয়ব রহিয়াছে । সবেবাপরি 
মস্তিষ্কের গোলাকুতি উদ্ধাতন অংশ এক গভীর প্রণালী দ্বার! 
ছুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে__যেন বৃত্তের উপর সপল্লব 
পুষ্প প্রস্ফ,টিত। এই ছুই অংশকে “গোলকাদ্ধ” বলে । এই 
গোলকাদ্ধের উপরিভাগ সমতল 
নহে । ইহাও অগভীর প্রণালী- 
সমৃহদ্বারা বহু অংশে বিভক্ত 
হইয়া বন্ধুর হইয়া রহিয়াছে (ক) । 
গোলকাদ্ধদ্ধয় ভিতরের দিকে 
শ্বেতস্যত্রগুচ্ছদ্বারা সংমিলিত । 
কিছুদূর নিয়ে দুই গোলকাদ্ছ 
হইতে নির্গত স্সাযুসকল পর- 
স্পরের ভিতর দিয়া বিভিন্নমুখে 
শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্ানে 
_ আর্থাৎ বাম গোলকাদ্ধ হইতে নির্গত স্নায়ুসকল শরীরের 

দক্ষিণাংশে ও দক্ষিণ গোলকাদ্ধ হইতে নির্গত ন্ায়ুসকল 

শরীরের বামভখগে চলিয়া গিয়াছে । বৃহৎ মাস্ক (ক) সমস্ত 

মন্তিষ্ধ পিণ্ডের গায় আট ভাগের সাত ভাগ হইবে। ইত 

সম্মখের জযুগল হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চাতে 

ঘাড়ের উপর পর্য্যন্ত সমস্ত করোটী জুড়িয়া অবস্থান 


করিতেছে । 


অস্তিষ্কের তলদেশ। 
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2, স্তি ৮ এবং { মজ্জাদও হইতে অসংখ্য বে নির্গত 





| কে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে । 
মস্তিক্ হইতে দ্বাদশ জোড়া | ক্মায়ুসথত্ৰ নির্গত 
হইয়া চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা প্রভৃতি 


রি পানে চাল গিয়াছে । এই স্সায়ুগুলিকে কারোটিক 
স্বীয় বলা হয়। এই স্নায়ু ত্ৰিবিধ সংবিদ্ধাহী, বেগবাহী 
এবং উভয়বাহী। মজ্জাদণ্ড হইতে নির্গত ন্সায়ুগুলিকে 





মৈরব স্সায়ু বল! হয়। ইহা সংখ্যায় একত্রিশ জোড়া । 
মেরুদণ্ডের দুই ছুই অস্থিগ্রন্থির মধ্যে অতি সামান্য অবকাশ 
রহিয়াছে । এই অবকাশ দিয়া দুইটি স্ত্রাকার স্সায়ুমল 
একটি শরীরের পুরোভাগ (ড) ও অপরটি পশ্চাদ্‌ভাগ (গ) 
হইতে নির্গত হইয়াছে। দুইটির মধ্যে বিশেষত্ব এই যে, 
পশ্চাদ্‌্ভাগ হইতে যে মূল নির্গত হইয়াছে, মেরুদণ্ড হইতে 
অল্পমাত্র দূরে উহ! স্ফীত (গ) হইয়া উঠিয়াছে, এবং 


| is পুর্বাকৃতি ধারণ করিয়া কিঞ্চিদগ্রে অপর 





সহিত মিলিত (ঘ) হইয়া একটি স্নায়ুর মত হইয়া 


বিভিন্ন হইয়া শরীরের অপরাপর অংশে 





মন ও শরীর ৭১ 


প্রবেশ করিয়াছে । যে সকল স্গায়ু সম্মুখের দিক হইতে 
আসিয়াছে তাহাদিগকে আজ্ঞাবাহী ( বহিবাহী ) স্সায়ু বলে। 
ইহারা পেশীসঞ্ধালক । ইহাদের শাখাপ্রশাখ। দেহের পেশী- 
সমূহে বিস্তৃত রহিয়াছে । যে সকল ন্গায়ু পশ্চাদ্ভাগ হইতে 
নির্গত হইয়াছে তাহাদিগকে সংবিদ্বাহী ( অন্তবাহী ) ন্সায়ু 
কহে। ইহাদের শাখাপ্রশাখা ইন্দ্রিয়-সমূহের প্রান্তযন্ত্রে 
পরিণত হইয়াছে । 

এই বিশাল জগৎকে আমরা ছুই ভাগে বিভক্ত করিতে 
পারি-_অন্তর্জগৎ এবং বহির্জগৎ। অন্তর্জগতের ক্রিয়াবলি 
বহির্জগতে প্রকটিত হইতেছে; আবার 
বহির্জগতের ক্রিয়াবলি আন্তর্জগতে প্রতিধ্বনিত 
হইতেছে ॥। আমাদের স্নায়ুমণ্ডল এই দুই জগৎকে সংযুক্ত 
রাখিয়াছে। সংবিদ্বাহী ( অন্তর্াহী ) স্নায়ুকর্তক বহিজগতের 
ক্রিয়াবলি অন্তর্জগতে আনীত হইতেছে, আর আজ্ঞাবাহী 
( বহির্বাহী ) স্ত্ায়ুকর্তৃক অন্তর্জগতের ক্রিয়াবলি বহির্জগতে 
নীত হইতেছে । সংবিদ্বাহী ( অন্তবাহী ) স্সায়ুকর্তক সংবিত্তির 
এবং আজ্ভীবাহী ( বহিরাহী ) ক্সায়ুকর্তক গতির বা গতিক্রিয়ার 
উৎপত্তি হইতেছে । ন্রায়ুসমূহ সাধারণতঃ বার্তাবাহক । প্রান্ত 
হইতে প্রাস্তান্তরে বার্তা বহন করিতে হইলে, বাহকের ক্রান্তি 
জল্মিতে পারে: সুতরাং স্থানে-স্থানে শক্তির পুনরুদ্দীপন 
আবশ্যক । সংবাদ-বহনকালে যাহাতে স্গায়ুশক্তির হাস ন! 
হয়, অথব। যাহাতে লুপ্তশক্তি পুনরুদ্দীপ্ত হয়, সেহ জন্য নায় 
স্সত্রের স্থানে স্থানে শক্তদ্দীপক বিআ্রামাগার আছে । এহ 
বিশ্রামস্থানগুলি কতকগুলি স্সায়কোষের সমষ্টিমাত্র। এই 
প্রকার এক একটি সমষ্টিকে কোষগুচ্ছ বলা হয় । এক-একটি 








স্সাযুর ক্রিয়া 






কোষ ক রী পিতা: সির কোষমধ্যে প্রবিষ্ট 
হইয়া শক্তিসঞ্চয়পূৰ্বক গন্তব্য স্থানে ধাবিত হইয়। থাকে | 
_ আায়ুপ্রবাহের গন্তব্য স্থানও এই কোবদ্বারাই নির্ণীত হয়। 
বনাই অসংখ্য 
স্গায়ু সংলগ্ন; স্থতরাং 
কোন একটি স্নায়ুপ্রবাহ 
কোষে প্রবিষ্ট হইয়। 
শক্তিসঞ্চয় করিলেও, 
কোন নিদ্দিষ্ট স্ায়্‌ 
অবলম্বন না করিয়া 
নান। আায়ুতে বিক্ষিপ্ত 
হইয়া যাইতে পারে । 
অতএব লাযুপ্রবাহকে সংযত এবং নিন্দিষ্ট পথে পরিচালন 
করা আবশ্যক । ন্ীয়ুকোষই ন্ায়ুপ্রবাহের গতি নির্দেশ 
করিয়া! দেয়। উপরের চিত্রে স্নায়ুমগুলের ক্রিয়। মোটামুটি 
মজ্জাদণ্ড মস্তি এবং শরীরকাণ্ডের সংযোজক । এই 
মজ্জাদণ্ড হইতে একত্রিশটি যুগ্ম স্সায়ু নির্গত হইতেছে । এই 
্নাযুগুলিকে মজ্জান্সায়ু বল! হয়। প্রত্যেক 
মজ্জাদণ্ডের ক্রিয়া স্মায়র দুইটি করিয়। মূল আছে; একট 
পূর্ববর্তী, অপরটি পশ্চাদ্বর্তী । অন্তর্বাহী স্নায়ুর মূল পূর্ববর্তী 
এবং বহিবাহী স্ীুর মূল পশ্চাদ্র্তী ; হস্ত-সংলগ্র মজ্জান্সায়ূর 
পশ্চাদবনতী মূলগুলি উচ্ছেদ কর, হস্তটি ইচ্ছামত ফিরা ইতে- 
ক্বুরাইনে রিলে ? কিন্ত এ হস্তে অগ্থিস্ফলিঙ্গ নিক্ষেপ 
রিলেও কোন যন্ত্রণার অনুভূতি হইবে না। আবার অন্য 
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মন ৩ শরীর ৭৩ 
মূলটির উচ্ছেদ কর, তোমার যন্ত্রণার অনুভূতি থাকিলেও, 
সঞ্চালন-শক্তি লোপ পাইবে । আবার যদি কোন কারণে 
মজ্জাদণ্ডের কোন অংশের অনিষ্ট সংঘটিত হয়, তবে দেখিবে 
যে, সেই অংশের নিমন্নদেশ হইতে স্গায়ু নির্গত হইয়া যে-যে 
অংশে প্রবাহিত হইয়াছে, সেই-সেই অংশ একবারে অবশ 
হইয়া যাইবে ; এবং তাহাদের কোন প্রকার উত্তেজনা হইতে 
সুখ-হুঃখের অনুভূতি হইবে না । মজ্জাদণ্ডের আর একটি 
শক্তি আাছে। ইহা অন্তবাহী স্নায়ূপ্রবাহের গতির পরিবর্তন 
ঘটাইতে পারে। নিদ্রিত ব্যক্তির পদতলে আস্তে-আস্তে হাত 
বুলাইতে থাক, দেখিবে সে লোকটি তাহার অজ্ঞাতসারে 
তাহার পা-খানি সরাইয়া লইতেছে । উহার পদতলে হস্তস্পর্শ 
করিতেছ। স্পর্শজনিত ক্রিয়াহেতু অন্তবাহী ন্াায়ুপ্রবাহের 
ন্ষ্টি হইতেছে, কিন্তু এই প্রবাহ মস্তি পর্যন্ত না যাইয়। 
মজ্জীদণ্ড হইতে প্রত্যাগমন 
করিতেছে_ _আন্তবাহী লায়ু- 
প্রবাহ বহিৰাহী ন্সায়ুপ্রবীহে 
পরিণত হইতেছে । এই 
প্রকারে নিদ্রিত ব্যক্তির 
আঅজ্ঞাতসারেও তাহার পাদ- 
সঞ্চালন হইতেছে । এখানে 
সংবিদ্ধাহী স্নায়ুপ্ৰবাহ মজ্জীদণ্ড 
ভেদ করিয়া মস্তি ক্ধক পধ্ন্ত 
শপৌছিতেছে না । মজ্জাদণ্ড ইহার গতি প্রতিরোধ করিতেছে 
এবং অন্ভবাহী ক্সায়ুপ্রবাহকে বহিবাহী ন্গায়ুপ্রবাহে 
পরিণত করিতেছে । কতকগুলি অস্তবাহী স্বায়ুপ্রবাহ মস্তি 
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bo Se চ; গ, ' ঘ সংজ্ঞাপ্রত্যক্ষক্রিয়ার পথ সুচিত করিতেছে 
টি এবং ক, খ, গ, ঘ প্রত্যাবস্িক্রিয়ার পথ স্থৃচিত করিতেছে। 
 অজ্জা বা মস্তিষ্ক হইতে নির্গত স্নায়ুমাত্ৰেই আয়তমজ্জাকে 
অতিক্রম করিয়া গমনাগমন করে । আয়তমজ্জ মজ্জাদণ্ড ও 
.... আত্মতমজ্জার মন্তিদ্ধের বার্তাবাহক। হৃদয়ের স্পন্দন, 
1774 জিরা রক্তের প্রবাহ, পরিপাকক্রিয়া, শ্বাস-প্রশ্বাস 
| প্রভৃতি আয়তমজ্জার কার্ধ্য। এই সকল অত্যাবশ্যক জীবন- 
| ধারণোপযোগী কর্মগুলি যদি সতত চিন্তার আয়ত্ত থাকিত, 
তাহা হইলে আমাদের জীবন রক্ষা একবারে অসম্ভব হইত । 
যাইতাম ; অথব! কর্মরত হইলে হয়ত ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক 
করিতে বিস্মৃত হইতাম। এই সকল কাধ্োর ভার আয়ত- 
মজ্জার উপর ন্যস্ত । মন এই সকল কর্ম হইতে অবসর লইয়া 
7. অন্য কাৰ্য্যে ব্যাপূত। নিদ্রাকালে আমাদের হৃদয়স্পন্দন 
op k: প্রন্ৃতি ক্রিয়া সহস। বন্ধ হইয়া যাইতে পারে__এরূপ চিন্ত! 
কখনই আমাদের নিদ্রার ব্যাঘাত করে না। অবশ্য ইচ্ছ। 
= কি শারতমঞ্জার কার্যাবলির নিয়ম ভঙগ করিতে পারি; 
শট 52858 সংযত করিতে পারি; পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত 
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টি: টা রহৎ ম্িক্ষ তা ভাব, ভাবনা, hiss প্রভৃতির আশ্রয়স্থল | 
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এই মানসিক ক্রিয়াগুলি মস্তিক্ষের ধূসর বর্ণের পদার্থের সহিত 
অতি ঘনিষ্টস্তত্রে আবদ্ধ । এই মস্তিঞ্কের 
আকার ও বিকাশের সহিত মানসিক শক্তি- 
সমূহের নিতান্ত নিকট সম্বন্ধ পরিলক্ষিত হয়। পশু অপেক্ষা 
মন্তব্য-মস্তিক্ষের আয়তন অধিক এবং পশু অপেক্ষা মনুষ্োের 
বুদ্ধিও অধিক । মন্ুষ্যের বুদ্ধির তারতম্য অনুসারে মস্তিক্ষের 
তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়। আবার কোন ব্যাধি বা 






মক্তিক্ষের ক্রিয়া 


ন্লায়ু পদার্থের বিভাগ 


ধুসর শ্বেত 








বাহির | ভিতর গতিক্রিয়ার | 
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বাহির | (ক) সংবাহক 


| (খ) প্রত্গাবন্তি 











র এয়ার আশ্রয়স্থল 


আঘাত হেতু বৃহৎ মস্তিষ্কের কোন অংশের অনিষ্ট ঘটিলে, 
মানসিক উচ্চবুত্তিগুলির ক্রিয়া আংশিক বা সম্যক ভাবে লোপ 
পাইয়া থাকে । ক্ষুদ্র মন্তি্ধের দ্বারা আমাদের গতিশক্তি 
সঞ্চালিত এবং গভতিক্রিয়া সংযত হইয়। থাকে । গতিশক্তির 
উৎপত্তিস্থল বৃহৎ মস্তি হইলেও ক্ষুদ্র মস্তি এই শক্তিকে 
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সুশ্ঙ্ঘলরূপে পরিচালিত করিয়া থাকে । ব্যাধিপ্রযুক্ত ক্ষুদ্র 
মন্তিক্ষের অনিষ্ট সংসাধিত হইলে, পেশীসমূহের ক্রিয়া শিথিল 
হইয়া পড়ে এবং ইচ্ছান্ুযায়ী এই ক্রিয়ার সদ্বযবহার করা 
অসম্ভব হয়। আয়তমজ্জা শ্বাস প্রশ্বাস, রক্তসঞ্চালনাদি 
ক্রিয়ার আশ্রয়স্থল । মজ্জা বা মস্তিক্ষ হইতে নির্গত স্লায়ু- 
মাত্রেই আয়তমজ্জীকে অতিক্রম করিয়া গমনাগমন করে । 
আয়তম্জ্জীর অনিষ্টের সঙ্গে সঙ্গে জীবননাশ অবশ্যস্তাবী 
( পূৰ্ব্ব পৃষ্ঠার কোন্টক দেখ ) 

নিম্লিখিত চিত্রদ্ধয়ের সাহায্যে স্সায়ু ও মস্তিন্কের ক্রিয়! 
কথঞ্চিৎ দেখান যাইতে পারে । 








আমার শরীরের কোন অংশে একটি মক্ষিকা বসিল। 
যেখানে মক্ষিকা বসিল সে স্থানটিকে ক বলিলাম। ক 
স্থানের পরিবর্তন ঘটিল । এ পরিবর্তন অস্তবাহী স্সায়ু কর্তৃক 
ম্ন্তিছ্ধের আায়ুকোষগুচ্ছে (খ) আনীত হইল । খ-এ সংবাদ 
শৌছিবামাত্রই মনের পরিবর্তন হইল । এই পরিবর্তনকে 
সংবিত্তি বলে । এখানে এই সংবিত্তিকে “মক্ষিকাসংবিৎ” এবং 
খ-কে “মক্ষিকাসংবিৎকেন্দ্র” বলিব । এই “মক্ষিকাসংবিৎ 
কেন্দ্র” হইতে আর একটি বেগ অপর স্সায়ুকর্তক মস্তিক্ষের 
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আর এক অংশ গ-এ প্রেরিত হইল, আবার গ হইতে 
মাংসপেশা ড-তে প্রেরিত হইল । তখন মক্ষিকাটি 
তাড়াইবার জন্য হস্ত সঞ্চালিত হইল । আবার হস্ত সঞ্চালন- 
হেতু পরিবর্তন পুনরায় মস্তি্ধের আর এক অংশে (ঘ) আনীত 
হইয়া আর এক সংবিত্তির স্ট্টি হইল । অতএব দেখ! 
যাইতেছে যে ছুই বার সংবিত্তির উদ্রেক হইল-_ একবার গ-এ 
আর একবার ঘ-এ। একবার মক্ষিকার উপস্থিতি-জ্ঞান, আর 
একবার হস্তসঞ্চালন-জ্ঞান । 

পূর্ব্বোক্ত উদাহরণ অপেক্ষা আর একটি জটিল উদাহরণ 














সঙ 


লও | কোন অসাধু ব্যক্তি পথিমধ্যে অপর এক ব্যক্তির কিঞ্চিৎ 
অর্থ দেখিতে পাইল (ক) ; এই দশনব্যাপার অচিরাৎ খ-তে 
আনীত হইল । এখানে পুবেবর স্থায় খ হইতে গ এবং গ 
হইতে ড-তে বাইয়া এ অর্থ আত্মসাৎ রূপ কাধাটি ঝটিতি 
হইতে পারে : কিংবা খ-তে উদ্বোধক প্রবাহ ছুই ভাগে বিভক্ত 
হইতে পারে- একটি প্রবাহ চিস্তাকেন্দ্র চ-তে এবং আর একটি 
প্রবাহ গতিকেন্দ্র গ-তে যাইতে পারে । যদি এ প্রবাহ চ 
পর্যাস্ত পৌছায় তবে মনে হইবে যে পরস্বাপহরণে দোষ 





nay না পৃথক পৃথক্‌ প্রদেশ শরীরাবয়বের পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
ধর অংশের সহিত স্নায়ু দ্বারা সংলগ্ন রহিয়াছে । মস্তিদ্কের কোন 
7. 7... _ প্রদেশ স্পর্শসংবিৎগ্রহণে পটু, কোন দেশ 
৯ প্রাদেশিক দর্শনসংবিৎ গ্রহণে পটু, কোন দেশ গন্ধসংবিৎ 
0, গ্রহণে পটু, কোন দেশ স্বাদসংবিৎ গ্রহণে 
পটু, আবার কোন দেশ বা শব্দসংবিৎগ্রহণক্ষম। মস্তিক্ে 
যেমন পুথথক্‌ পৃথক্‌ সংবিৎকেন্দ্র আছে তেমনি আবার 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ গতিকেন্দ্রও আছে । কোনও কেন্দ্র হইতে মুখের, 
কোনও কেন্দ্র হইতে গ্রীবার কোনও কেন্দ্র হইতে হস্তের, 
কোনও কেন্দ্র হইতে চরণের পেশীসমূহে বেগপ্রবাহ প্রেরিত 
হইতেছে । এতদ্বতীত আবার সঙ্গবন্ধনী-কেন্দ্রণড আছে__ 
এই কেন্দ্রের স্সায়ুসমূহ মস্তিক্ষের প্রথক্‌ পৃথক্‌ অংশকে 
সংযুক্ত করিয়া থাকে। পরপৃষ্ঠার চিত্রখানির সাহায্যে 
অতএব দেখ। যাইতেছে যে মস্তি একটি যন্ত্র নহে, কিন্ত 
kr ইহ! বহু যন্ত্রের সমন্বয় । প্রত্যেক যন্ত্রই স্পষ্ট এবং পৃথক্‌ 
4 হইলেও সকলেই লক্ষ: লক্ষ স্গায়স্থত্রের দ্বার! সম্বন্ধান্সুবদ্ধ ৷ 
ক্রিয়া অনুসারে মস্তি নবীকে প্রধানতঃ চারি প্রদেশে 
মাটিকে করা হা থাকে । বথা__সংবিৎকোবগুচ্ছ, বুদ্ধি 
Ry. বেদনাকোবগুচ্ছ, বেগকোবগুচ্ছ। বৃহৎ 













মন ও শরীর ৭৯> 


মন্তিক্কের যে প্রদেশ সংবিৎপ্রবাহের দ্বারা উত্তেজিত হয় 
তাহাকে সংবিৎকোষগুচ্ছ বলা হয়। কোন অজ্ঞাত উপায়ে 
মন এই উত্তেজনা অন্তভব করিতে সমর্থ হয়। এবম্প্রকার 
অন্কুভূতিকে সংবিত্তি বলা হইয়া থাকে । বৃহৎ মস্তিক্ধের যে অংশ 
জ্ঞানের সহিত সংশ্লিষ্ট, যে অংশ প্রত্যক্ষীকরণ, স্মরণ, চিন্তন, 
প্রভৃতি কার্য্যের সহায় তাহাকে বুদ্ধিকোবগুচ্ছ বলা হয়। 





প্রভাক্ষীকরণ, স্মরণ, চিন্তন, প্রভৃতি মানসক্রিয়ার সময় মন 
কোনও এতাবৎ অজ্ঞাত উপায়ে এই গুচ্ছের ব্যবহার করিয়। 
থাকে । ভয়, ক্রোধ, ভালবাসা, প্রভৃতি বেদনান্ুভৃতিসময়ে 
বৃহৎ মস্তিক্ষের যে প্রদেশের সহায়তা আবশ্যক তাহাকে বেদন! 
কোষগুচ্ছ বল। হয়। এবং ইচ্ছাসময়ে বৃহৎ সন্ভিক্কের যে 
প্রাদেশ উত্তেজিত হয় তাহাকে বেগকোষগুচ্ছ বল! হল 
মনই গতির অষ্ট ; মনই হচ্ছারূপে গতির উদ্রেক করে__ 
কোনও আজ্ভাত উপায়ে গতাকাষ্শুচ্ছকে উত্তেজিত কহ! 
গতিপ্রবাহের স্থষ্টি করে । (৮০ পৃষ্ঠার চিত্র দেখ ) ! 

বৃহৎ মস্তিক্ষ প্রদেশে মনের বিশেষ আধিপত্য । এই 





৮০ মনোবিজ্ঞান 


স্থানেই মন বাহাজগৎ-সন্বন্ধীয় সংবাদ শ্রহণ করিয়া থাকে 
এবং এই স্থান হইতেই মনের আদেশ বাহ্য জগতে প্রেরিত 
হয়। মনকে সাধারণতঃ অন্তর্জগং এবং মনের অতিরিক্ত 
সমস্তকেই, এমনকি ইন্ড্রিয়গ্রামকে পর্য্যন্ত, বাহা জগৎ বলিয়। 
স্বীকার করা হয়। 





চক্ষু, কর্ণ, জিহবা, নাসিক! ও ত্বক এই পাঁচটি আমাদের 
ইন্দ্রিয়। স্নায়ু দ্বারা এই ইন্দ্রিরগুলি মস্তিক্ষের সহিত সংযুক্ত । 
এই সংযোজক ন্সায়ুকে ইন্দ্রিয়রেখা বল! 
হয় । দৰ্শনরেখা, শঅবণরেখ|, আস্বাদন- 
রেখা আজ্াণরেখ। এবং স্পর্শনরেখা। এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় রেখা । 
এই সকল ইক্ড্রিয়রেখাকে বিশেষ ইক্দ্রিয়রেখা বলা হয়, 
কারণ, এক একটি রেখা দ্বার জগতের এক একটি বিশেষ 
গুণের জ্ঞান হইয়া থাকে ।  ইন্ড্রিয়রেখা-সমন্ষিত ইন্ড্রিয়া- 
বয়বকে ইক্ড্রিয়যন্ত্র নামে অভিহিত করা হয় । 

চক্ষু, দর্শনস্সায়ু, এবং দর্শন কোবগুচ্ছ এই তিনটি দর্শন- 
যন্ত্রের অবয়ব । আলোকময় পদার্থ হইতে ইথর পদার্থের 


ইন্দিয়াবয়ব 





তাত না দ্বার! টা ইরা দর্ণনকৌহওজকে 
উত্তেজিত করিতেছে । মন তখন এই উত্তেজনা অনুভব 
করিতেছে । এই অন্ুভূতিই আলোকসংবিস্তি। মন বুদ্ধি- 
রূপে এই সংবিত্তিকে অনুবাদ করিয়া! দ্রব্যের বর্ণ রূপ প্রভৃতি 
জ্ঞান লাভ করিতেছে । কর্ণ, অবণন্সায়় এবং শ্রবণকোবগুচ্ছ 
এই তিনটি অআবণযন্ত্রের অবয়ব । শব্দীয়মান পদার্থ হইতে 
বাঁয়ুকম্পন হইতেছে; এই বায়ুকম্পন কর্ণপটহে আঘাত 
করিয়া শব্দপ্রবাহের স্থষ্টি করিতেছে ; এ প্রবাহ স্গায়ু দ্বার! 
প্রবাহিত হইয়া শ্রবণকোবগুচ্ছকে উত্তেজিত করিতেছে । 
মন তখন এই উত্তেজনা অনুভব করিতেছে । এই অনুভূতি 
হইতে শব্দসংবিত্তি হইতেছে । নাসিক, ভ্রাণন্সায়ু, এবং 
আ্াণকোষগুচ্ভছ এই তিনটি আণযস্ত্রের অবয়ব। আণময় 
পদার্থ হইতে স্মক্ম্ানুসুস্্ন .রেণুকণা নাসারক্রে প্রবেশ করিয়া 
আপপ্রবাহের স্থষ্টি করিতেছে । এই প্রবাহ ভ্রাণস্সাযু-কর্তৃক 
প্রবাহিত হইয়া ভ্রাণকোবগুচ্ছকে উত্তেজিত করিতেছে । 
মন এই উত্তেজনা অনুভব করিতেছে । এই অন্ভূতিই জ্রাণ- 
সংবিত্তি। জিহ্বা, স্বাদক্সায়ু এবং স্বাদকোষগুচ্ছ এই 
তিনটি লইয়া আস্বাদন যন্ত্র । দ্রাব্য পদার্থ জিহবা স্পশ 
করিলে ব্থাদপ্রবাহের উৎপত্তি হয়। এই প্রবাহ আণবিক 
প্রবাহরূপে স্বাদস্নায়ু কর্তৃক প্রবাহিত হইয়া স্বাদকোষগুচ্ছের 
উত্তেজন| উৎপাদন করে। মন তখন এই উত্তেজনা অনুভব 
করে এবং এই অন্ুভূতিই স্বাদসংবিভ্তি। ত্বক্‌, স্পর্শনস্সায়ু এবং 
স্পর্শনকোষগুচ্ছ লইয়া স্পরশযন্ত্র। তকের সহিত কোন দ্রব্য 
১১ 
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উপর এবং মন শরীরের উপর কাধ্য করিয়া থাকে। মন ও 
শরীরের এই প্রকার সনশ্বন্ধের ভিত্তি সাধারণের বিশ্বাস এবং 
সাধারণের জ্ঞান । কিন্ত একটি চিৎপ্রত্যয় কি প্রকারে 
মস্তিফপরিবর্তনের হেতু হইতে পারে? মানসবস্ত হইতে 
জড়বস্তুর পরিবর্তন কিরূপে সম্ভব? বিরুদ্ধধশ্মীবলম্্ী 
বন্তদ্য়ের মধ্যে ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া কিরূপে সম্ভব ? অতএব 
কেহ কেহ মনে করেন, মন এবং শরীরের মধ্যে কাধ্যকারণ 
সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। 

মন শরীরের উপর ব। শরীর মনের উপর কাধ্য করে না। 
মনের কারণ মন এবং শরীরের কারণ শরীর । মন এবং শরীর 
একই অভিজ্ঞতার দুইটি দিক মাত্র । মন এবং শরীর পৃথক্‌ 
ভাবে অবস্থান করিয়াও সম্মিলিতভাবে কাজ করিয়। 
যাইতেছে । শরীরের পরিবর্তন হইলে মনের পরিবর্তন 
হইতেছে এবং মনের পরিবর্তন হইলে শরীরের পরিবস্তন 
হইতেছে । অথচ ইহারা পরস্পর বিরোধী এবং অসংশ্রিষ্ট । 
এই মত অবলম্বন করিলে অবশ্য কাধাকারণসম্বন্ধের 
ব্যতিক্ৰম ঘটে না সত্য, কিন্তু ইহ! এক মহা অনুমানের উপর 
প্রতিষ্ঠিত । “পুবব প্রতিষ্ঠিত সঙ্গতি” এই মতের একমাত্র 
আধার । শরীরজগতের এবং মনোজগতের সঙ্গতি পূ্বব- 
প্রতিঠিত। কিন্তু এই সঙ্গতি কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়! 
সম্ভব তাহাই বিজ্ঞানের বিচাধ্য । “পূর্বব প্রতিষ্ঠিত সঙ্গতি” 
রহন্তাময় অনুমান মাত্র । আরও, মন ও শরীর যদি ছুইটি 
দিক্‌ মাত্র হয় তাহ হইলে সেই জিনিষাট কি যাহার ইহার! 
দুইটি দিক্‌? মন এবং শরীরের বাহিরে আরও একটি 
বাস্তব কিছু আছে কি? 
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শরীর একটি যন্ত্র বিশেষ । শরীর শরীরের নিয়মান্ু সারে 
যস্ত্রের হ্যায় কাৰ্য্য করে । মন কেবল দ্রষ্টা মাত্র । মন এবং 
শরীরের সম্বন্ধ বিষয়ে এরূপ ব্যাখ্যা আদে সন্তোষজনক নহে । 
এ ব্যাখা। বিজ্ঞানসম্মত নহে । ইহাঁও অনুমানের উপর 
প্রতিষ্টিত। ইহা মাঁনিয়া লইতেছে যে শরীর স্বয়ংচল যন্ত্র- 
বিশেষ । শরীর স্বশক্তিপরিচালিত। কিন্তু এই শক্তির 
উৎপত্তি কোথায়? মনের কোন ব্যবহার নাই, ইহার কোন 
ক্রিয়া নাই, কোন উদ্দেশ্য নাই, এরূপ কল্পনা অসম্ভব । 
যদি মনের অস্তিত্ব থাকে, যদি সংজ্ঞার স্থিতি মানিতে হয়, 
তাহা হইলে ইহার কাৰ্য্য আছে স্বীকার করিতে হইবে । 

এই প্রকারে মন এবং শরীরের সম্বন্ধ বিষয়ে নান! 
প্রকারের বিবদমান সিদ্ধান্ত আছে । ইহার মধ্যে এই সাতটি 
সিদ্ধান্ত মনোবিজ্ঞান বিষয়ে প্রয়োজনীয় $_ (১) জড়বাদ 
এবং ব্যবহারবাদ ।__জড়বাদী এবং ব্যবহারবাদীদের মতে 
আমরা যাহাকে মানসক্রিয়া বলিয়। মনে করি প্রকৃত পক্ষে 
তাহ! দৈহিক ক্রিয়া মাত্র । এই মত’ অনুসারে মানসিক 
ঘটনার কোন অস্তিত্ব নাই । মনের অভিজ্ঞতা বলিয়। 
কোন জিনিষ নাই, ইহা একেবারে অলীক । আগ্নেয় যন্ত্রটি 
হিংস। পরিপূর্ণ মনে করা যেমন অসঙ্গত, অভিজ্ঞতাকে মনের 
ক্রিয়। মনে করাও তেমনি অসম্ভব । যাহা মনের ক্রয়! 
ভাবিতেছ তাহা! প্রকৃতপক্ষে পেশীর এবং গ্রন্থির ক্রিয়া । 
আবস্থান্তযাযী এই ক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। 
(২) জড়চৈতন্যাবাদ এবং অক্তোন্যক্রিয়াবাদ ।--_স্সায়ুবিজ্ঞানের 
তথ্যগুলি যতই কেন স্সক্ষা এবং সুস্পষ্ট হউক না, শারীরিক 
ব্যাপারগুলির বিচার এবং ব্যাখ্যা যতই কেন গভীর 
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হউক না, তথাপি মনের শি 







চ রা না মিলাতে আহি বি গতিল্িযার যথার্থ 





রি টপ নির্ণয়ে আমরা অসমর্থ । (৩) সমানসস্গায়বিক- 


রক্রিয়াবাদ এই মত অনুসারে মন এবং শরীর দুইটি 
রে পথক এবং কোনটির উপর কোনটির কোন প্রকার 








oe আধিপত্য নাই । প্রতোকেরই ক্রিয়া পরস্পরনিরপেক্ষ । 


কিন্তু তথাপি স্গায়ুমণ্ুলীর কেন্দ্রাংশের ক্রিয়ার সহিত 
মানসক্রিয়ার আশ্চর্য্য সম্বন্ধ আছে । স্লায়ুমগ্ডলীর কেন্দ্রাংশের 
ক্রিয়া এবং মানসক্রিয়া যুগপৎ সম্পাদিত হইয়া থাকে । 
একটির ক্রিয়া হইলেই আর একটির ক্রিয়া! হইয়া থাকে, কিন্ত 
তথাপি কোনটির ক্রিয়া কোনটির উপর নির্ভর করিতেছে 
না। মন মনের কারণ, শরীর শরীরের কারণ হইতে 
পারে, কিন্তু মনের কারণ শরীর বা শরীরের কারণ মন বল৷! 
যাইতে পারে না। ন্সায়ুক্রিয়াপ্রবাহ এবং মানসক্রিয়। 
প্রবাহ সমান্তরীলভাবে চলিতেছে, কিন্ত কেহ কাহারও উপর 
নির্ভরশীল নহে । (৪) উপোতৎ্পাদন বাদ ৷ - এই মত অন্থসাচর 
মন স্নায়বিকক্রিয়ার উপোৎপাদন মাত্র, কিন্তু তথাপি মনকে 
্লায়বিকক্রিয়ায় পরিণত করিতে পারা যায় না এবং এই 
ক্রিয়ার উপর মনের কোন কর্তৃত্ব নাই । অনুভূতি, চিন্তা, 
ইচ্ছ! ইত্যাদি মন্তিক্কের কাধ্য-_মনের নহে । মনের উৎপত্তি 
মস্তি হইতে; মনের ক্রিয়া মস্তিক্ষক্রিয়ার অনুগামী কিন্ত 
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নস্তিক্ক্রিয়ার উপর মনের কোন প্রকার আধিপত্য নাই । 
মানুষের ছায়া! যেমন মানুষের অনুসরণ করে কিন্তু মানুষের 
গতির উপর ইহার কোনই ক্ষমতা নাই, তদ্রপ মন মস্তিক্ষ- 
ক্রিয়ার অন্থসরণ করে কিন্তু এই ক্রিয়ার উপর ইহার কিছুই 
কর্তৃত্ব নাই । (৫) দ্বিরূপ বাদ ।__মস্তিষ্ষ এবং মন ছুইই বাস্তব 
বসন্ত এবং একটিকে আর একটিতে পরিণত করা! যায় না, কিন্ত 
উভয়েই অন্য আর “কিছুর” বূপবিশেব। যাহা আমার 
কাছে, আমার চিন্তা বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে তাহ! 
তোমার নিকট, যদি তোমার দিব্য দৃষ্টি থাকে, আমার ল্গায়ু- 
মণ্ডলীর ক্রিয়। বলিয়া প্রতিভাত হইবে । আমি আমার 
অন্তর্দশ্শনের সাহায্যে আমার মস্তিদ্কের ভিতর যাহা দেখিতেছি 
তাহা আমার মানস ক্রিয়া ; এবং তুমি বহিদর্শনের সাহায্য 
আমার মস্তিক্ষের ভিতর যাহা দেখিতেছ (যদি এইরূপ 
দেখিবার শক্তি তোমার থাকে ) তাহা আমার মস্তি ক্রিয়! 
এবং এই ছুই ক্রিয়াই আর একটি মৌলিক ঘটনার চিহ্ন 
স্বরূপ । (৬) নিরপেক্ষ একাবাদ ।-__-এই মত অনুসারে মনকে 
সংবিত্তি এবং স্মৃতি মাত্রে পরিণত কর! যাইতে পারে এবং 
সংবিত্তি ও স্মৃতিকে সম্ভবতঃ শারীরিক ক্রিয়ায় পরিণত করা 
যাইতে পারে । অপর দিকে পদার্থজগতকেও সংবিত্তি এবং 
সম্ভাব্য সংবিভ্তিতে পরিণত করা যাইতে পারে । অতএব দেখ। 
যাইতেছে যে সংবিভ্ভি মন এবং পদার্থ ছুয়েরই উপাদান ২ 
উভয়েই একই নিরপেক্ষ উপাদানে গঠিত । এই উপাদানের 
যে সকল পরিবর্তন দৈহিকনিয়মান্ুশীলিত তাহারা শারীরিক 
পরিবর্তন বলিয়া খ্যাত । (৭) দ্বিভাষাবাদ ।-দ্বিরূপবাদ এবং 
দ্বিভাষাবাদ এই ছুই মতের মধ্যে পার্থক্য খুবই কম । মনো- 
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বিজ্ঞান এবং স্গায়ুবিজ্ঞান এই ছুয়েরই আলোচ্য বিষয় এক । 
কিন্ত সেই একই বিষয় বর্ণনা করিতে মনোবিজ্ঞান এক 
প্রকারের এবং ল্লায়ুবিজ্ঞান আর এক প্রকারের ভাষা! ব্যবহার 
করিয়া থাকে ; সুতরাং বিষয় এক হইলেও বর্ণনীয় ভাষা! 
দ্বিবিধ । ন্সীয়ুমণ্ডলের বর্ণনাকে মনোবিজ্ঞানের বর্ণনায় এবং 
মনোবিজ্ঞানের বর্ণনাকে আ্সায়ুমগুলবিজ্ঞানের বর্ণনায় পরিণত 
কর! যাইতে পারে । কোন একটি বিষয়ের সম।ক্‌ু আলোচন। 
করিতে হইলে সেই বিষয়টির মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়া এবং 
স্সায়ুমগুলের দিক দিয়া আলোচন! কর! কর্তব্য । মনোবিজ্ঞান 
মানসজীবনকে অন্তরের দিক দিয়া এবং স্লায়ূমণ্ডলবিজ্ঞান 
বাহিরের দিক দিয়া আলোচনা করিয়া থাকে । সুতরাং 
এক বিজ্ঞান অপর বিজ্ঞানের অভাব পূর্ণ করিয়া থাকে । 

















সংসারে বাত’ 2 Fa পার প্রবেশ করে। 
_সংবিত্তি কাহাকে এখানে সমস্ত বিষয়ই তাহার অজ্ঞাত ও 
5 বলে । অপরিচিত। এই অজ্ঞাত দেশে তাহাকে 
.. প্রতিষ্ঠালাভ করিতে হইবে । ইহার তথাসমূহ আবিষ্কার ও 
আয়ত্ত করিতে হইবে । যে জ্ঞানের বলে এই সকল কারা 
সম্পাদিত হইবে, যে জ্ঞান জীবনে শৃঙ্খলা আনয়ন করিবে, 
| যে জ্ঞান জীবনকে কর্তব্যের দিকে, ধন্মের দিকে পরিচালিত 
= করিবে,_কেমন করিয়া সেই জ্ঞানের প্রথম উন্মেষ হয়? 
| বাহাশক্তিই মনের সুপ্ত শক্তিকে উদ্ধ দ্ধ করে । 
RT সন্ধ্যার সময় গঙ্গার উপকূলে পদচারণা করিতেছি । মন 
1. চিন্তানিবিষ্ট । এমন সময় একটি সুত্রাণ পাইলাম । এ স্লভ্রাণ 
কিসের এবং কোথা হইতে আসিতেছে, বুঝিতে পারিলাম 
11 বা বুঝিবার চেষ্টাও করিলাম না। একটি স্ুত্রাণ পাইতেছি 
নন মাত্র এই জ্ঞানটুকু আছে। কেমন করিয়া এই জ্ঞানের 
? স্ুগন্ধিবস্ত হইতে স্মক্্নানুস্ূক্ষ্ম রেণুকণা আসিয়া 
সমুহের প্রীস্তভাগে আঘাত করিতেছে । 
স্নায়ুসমূহ স্পন্দিত হইতেছে । অন্তর্বাহী 
০১ + উক্ত স্পন্দন মস্তিক্ষে নীত হইতেছে । এইবার 
নর শরীর পি [শেষ ও টাকে আরম্ভ হইল । মস্তিক্ষের 
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সংবিত্তি ৮৯ 
চাঞ্চল্য-হেতু মনও চঞ্চল হইয়া উঠিল । মন্তিক্ষ-স্পন্দনের 
উপর মনের প্রতিক্রিয়া হইল । তখন বুঝিলাম যে, এই 
স্পন্দন অপরাপর ইন্দ্রিয়-সংলগ্ন স্নায়ুস্পন্দন হইতে পৃথক্‌ 
এবং ভ্রাণেক্দ্রির-সংলগ্র স্নায়ুস্পন্দন-সদৃশ । এইরূপ সাদৃশ্য 
এবং বৈসাদৃশ্য-জ্ঞান হইতে অনুভূতির স্থ্টি হইল। এইরূপ 
অনুভূতিকে সংবিত্তি বলে । স্গায়বীয় স্পন্দনের উপর মানসিক 
প্রতিক্রিয়ার নাম সংবিভ্তি। এখানে আমাদের ভ্রাণেক্দ্রিয়ের 
সংবিত্তি হইল । কিন্তু যখনই আমি বুঝিতে পারিলাম যে, 
এই সুত্রাণটি অদৃরস্থিত বকুল পুস্পের_তখনই আমি 
সংবিত্তির সীমা অতিক্রম করিলাম । এখানে আমার প্রত্যক্ষ- 
জ্ঞান হইল । 

আমি নিদ্রামগ্র । দরজায় কেহ ধাক্কা দিতেছে । আমি 
কিন্ত কোন শব্দ শুনিতে পাইতেছি না। বায়ুস্পন্দন 
হইতেছে, শ্রবণেন্দ্রিয়ের স্পন্দন হইতেছে, অন্তবাহী স্গাযুর 
স্পন্দন হইতেছে, মস্ত্িষ্ষের স্পন্দন হইতেছে ১ শরীরসন্বন্ধীর় 
সমস্ত কাজই হইতেছে, তথাপি কোন শব্দ শুনিতেছি না। 
কারণ, মন আমার সুপ্ত । এখন তাহার উপলব্ধি করিবার 
ক্ষমতা নাই । বাহ্য শক্তি আমার ইন্দ্রিয় স্পর্শ করিতেছে; 
কিন্ত সে শক্তি মনকে প্রবুদ্ধ করিতে পারিতেছে না_-০স 
শক্তির উপর মনের প্রতিক্রিয়া হইতেছে ন! ; সুতরাং আমার 
সংবিত্তিও হইতেছে না । আমার পার্শ্বে যদি কেহ জাশ্রৎ 
অবস্থায় থাকে, তাহার কাছে শব্দ থাকিতে পারে; কিন্ত 
আমার কাছে কোন শব্দ নাই । বারংবার ধাক্কা দেওয়ায় 
আমার নিদ্রার ঘোর কমিতে লাগিল; স্বপ্তচৈতন্যা কথঞ্চিৎ 
জাগরিত হইল ; উপলব্ধি করিবার শক্তি ফিরিয়। আসিল । 

১২ 















Do 


বাহাশক্তি-প্রস্থত মস্তিক্ষক্রিয়ার উপর মানসিক প্রতিক্রিয়! 
হইল । বুঝিতে পারিলাম যে, বর্ত্তমান স্পন্দন দর্শন, 
আস্বাদন প্রভৃতি জনিত স্পন্দন হইতে পৃথক্‌ ও পূর্বব- 
পরিচিত শ্রবণজনিত স্পন্দন-সদৃশ । এতক্ষণে আমার শ্রোত্র- 
সংবিত্তি হইল । এইরূপে সংবিত্তির জ্ঞান হইয়া থাকে । 
পরে ক্রমশঃ যখন বুঝিলাম যে, কেহ দরজায় ধাক্কা দিতেছে 
বলিয়া শব্দ হইতেছে, তখন আমার প্রত্যক্ষ-জ্ঞান হইল । 
অতএব সংবিত্তির ক্রম £-- 

(ক) যান্ত্রিক-__বায়বীয় স্পন্দন । 

(খ) শারীর £:__(অ) হইন্দ্দ্রিয়ের প্রান্ত- 
ভাগে বায়বীয় স্পন্দনের ক্রিয়া । (আ) অন্তরবাহী স্গায়ু 
কর্তৃক ইন্দ্রিয়-স্পন্দনের মস্তিষ্কে উন্নয়ন । (ই) মস্তিক্ষের 
পরিবর্তন । 








১। বাহ্য কারণ } 


(ক) অবধান । ) মস্তি্ধ-স্পন্দনের 
২। মানস কারণ । 4 (খ) সাদৃশ্যানয়ন | | উপর মনের 
(গ) বৈসাদৃশ্টানয়ন।) গ্রতিক্রিয়!। 


সংবিস্তি সাধারণতঃ ছুই প্রকার--প্রাদেশিক এবং 
সার্বদেশিক । চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা, ত্বকৃ প্রভৃতি 
শরীরের এক-একটি অংশ । এই অংশ- 





প্রাদেশিক ও 
১৬৭ গুলির সহিত বাহাজগতের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ 
AS আছে। ইহারা এরূপভাবে গঠিত যে, 


ইহাদের উপর বাহাজগতের ক্রিয়া অতি সহজেই সম্পন্ন হয়। 
বাহাজ্গগতের যাবতীয় পরিবর্তন উক্ত অংশগুলি দ্বারা সহজেই 
গৃহীত এবং অস্তর্জগতে নীত হয়। উল্লিখিত এক-একটি অংশ 
এক-একটি গুণ গ্রহণের উপযুক্ত করিয়া গঠিত হইয়াছে । 








শরীরাংশের নাম ইব্দ্রিয়। কতকগুলি সংবিত্তি পঞ্চেন্দ্রিয়- 
সমুদ্ভুত, আর কতকগুলি কোন বিশেষ ইন্দ্রিয়-সমুদ্ুত নহে । 
যাহার! ইন্দ্রিয়-সমুদ্ভুত, তাহারা প্রাদেশিক এবং অপরগুলি 


সার্রবদেশিক । যাহা সমস্ত  শরীরযন্ত্রব্যাপী, তাহাকে 
সার্বদেশিক সংবিত্তি বল! যায়। সার্বদেশিক সংবিস্তি 
শরীরের কোন্‌ অংশ-সংলগ্ন তাহ! স্থির করা কঠিন। ইহার 
উৎপত্তির প্রাকৃকালে উৎপত্তিস্থান নির্ণাত হইলেও পরক্ষণেই 
ইহ! সব্র্বাঙ্গব্যালী হইয়া পড়ে ; শরীরের কোন বিশেষ প্রদেশে 
আবদ্ধ থাকে না। পরিপাকষন্ত্র হইতে ক্ষুধার উৎপত্তি 
হইলেও, এই ক্ষুধাজনিত অশীস্তি সর্বস্থানব্যাপী হয়। 
ক্ষুন্িবৃত্তি কর,__ তোমার মুখের বর্ণ উজ্জল হইবে, মনের স্কস্তি 
হইবে, সমস্ত শরীরেই সুখ অনুভব করিবে । সার্বদেশিক 
সংবিত্তি শরীরের কোন বিশেষপ্রদেশীস্তর্গত নহে । এরূপ 
সংবিত্তি হইতে বহির্জগতের কোন সমাচার প্রাপ্ত হই না। 
শরীরাভান্তরের যদিও কিছু পাই, তাহা অতি সামান্য । 
প্রাদেশিক সংবিত্তি শরীরাবয়বের কোন বিশেষপ্রদেশান্তরগত । 











( ১।॥ অনিক্দ্রিয়সমুদ্ভৃত । 
২। দেশনির্ণয় অসম্ভব । 





৩। অস্তদৈহিক | 
সার্ববদেশিক সংবিত্তি ৪ | শারীরিক স্মখ-দুঃখ- 
সংবাদ-বাহী । 
ূ ৫ । জীবনধারণের সহায় । 





৪. বাহাজগৎ-সমাচার-বাহী 
মা £ ১ [| ৫। জ্ঞানবিস্তারের সহায় । 
ই রর শ্রোত্র, ত্বক্‌, আনিকা, এবং জিহবা এই পাঁচটি 
| ইহাদের গঠন-প্রণালী বিভিন্ন, উদ্বোধক শক্তিও 
নে ভিন্ন প্রকারের ; সুতরাং স্পর্শকে ভ্রাণ বলিয়! 
পংবিতির বা ভ্রাণকে বর্ণ বলিয়া আমাদের ভ্রম হয় না। 
প্রাদেশিক সংবিত্তির উদ্বোধক বাহা এবং 
বাহ্য উদ্বোধকের মধ্যে নানাপ্রকার পার্থক্য দৃষ্ট হয়, এবং এই 
পার্থক্য অনুসারে সংবিত্তির পার্থক্য লক্ষিত হয় । শ্রবণেন্দ্রিয়ান্ু- 

ভুতি হইতে ভ্রাণেন্দ্িয়ান্থভূতি পৃথক্‌ ; কারণ, একটি উদ্ধো- 
ধকের প্রকৃতি আর একটি উদ্বোধকের প্রকৃতি হইতে পৃথক্‌ । 
উনি আলোক এবং বৈদ্যুতিক আলোক দুইটি পৃথক্‌ 

- বস্তু ; কারণ, একটির উদ্বোধক ক্ষীণ এবং আর একটির 
উদ্বোধক তীস্ষ' । তোমার বাম হস্তে একটি পয়স। রাখিলাম 

৷ এবং দক্ষিণ হস্তে দুইটি পয়সা পাশাপাশি রাখিলাম ; দক্ষিণ 
হস্তের সংবিত্তি বাম হত্তের সংবিত্তি অপেক্ষা ব্যাপক-__ 
কারণ, একটি উদ্বোধকের ক্রিয়াস্থল আর একটির ক্রিয়াস্থল 
টে অধিক বিস্তৃত। এক হস্তে তোমার কপাল আর 
ক হস্তে তোমার কপোল স্পর্শ করিলাম । তুমি এই ছুই 
ক্স স্পশে রিড পাকা Deh করিলে__কারণ, ইহাদের 
শন থক খন বিশ, 
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সংবিত্তি ৯৩ 


_.. সংবিত্তিও তখন ব্যাপক । উদ্বোধক যখন স্থায়ী, সংবিত্তিও 


তখন তত্রপ । যখন উদ্বোধক ভিন্ন প্রকারের, তখন সংবিত্তিও 
সংবিত্তিরও পার্থক্য দৃষ্ট হয় । 

তুলাদণ্ডের একদিকে একটি সের রাখিয়া এক সের চিনি 
ওজন কর । এখন যদি একটি সেরের উপর আর একটি সের 
রাখ তাহা হইলে চিনির পরিমাণ দ্বিগুণ 
করিতে হইবে ; যদি তিনটি সের রাখ, তাহা 





ওয়েবারের বিধি 


হইলে চিনির পরিমাণ তিনগুণ বাড়াইতে হইবে ; এইরূপে 


চারিটি সের রাখিলে চারিগুণ, পাঁচটি রাখিলে পাচগুণ 
বাড়াইতে হইবে । মনে কর চিনির পরিমাণ নির্দেশ ন! 


করিয়। চাপ-সংবিত্তির পরিমাণ নির্দেশ করিতে চাই । ত্বকের 


উপর একটি সের রাখিলাম; আমার চাপ-সংবিত্তি হইল । 
এই সংবিত্তিকে চ বলিলাম । আবার সেই সেরটির উপরে 
আর একটি সের রাখিলাম ; নিশ্চয়ই চাঁপ-সংবিত্তির মাত্রা 
বৃদ্ধি হইল-_এবার এই সংবিত্তিকে ২চ বলিলাম । আবার 
এ দুইটি সেরের উপর আর একটি সের রাখিলাম_- এবারও 
নিঃসন্দেহ চাপ-সংবিত্তির মাত্রাবৃদ্ধি হইল-_এবার কি এই 
সংবিত্তিকে ৩চ বলিয়া নির্দেশ করিবে ? যদি তাহা কর, তাহ! 
হইলে তোমার ভুল হইবে । পরীক্ষার দ্বারা ঠিক করা 
হইয়াছে যে, যদি চাপ-সংবিত্তিকে চ, ২চ, ৩৮, ৪চ ইতাদি 
রূপে বৃদ্ধি করিতে চাও, তাহা! হইলে ওজনগুলিকে ১ সের, 
২সের, ৪সের, ৮সের ইত্যাদিরূপে বুদ্ধি করিতে হইবে। 
অর্থাৎ প্রথম চাপ অপেক্ষা দ্বিতীয় চাপটি যে পরিমাণে বেশী, 
চতুর্থ চাপটিকে যদি তৃতীয় চাপটি হইতে সেই পরিমাণে বুদ্ধি 





টি. ই সম্বন্ধ হওয়া চাই। ২চ_চ=-৩চ_২চ সাহে হইল 
২ : ১ও= ৪ও : ২ও দিতে হইবে । (ও= ওজন) । 
/ বয়ঃপ্রাপ্ত লোকের পক্ষে প্রকৃত সংবিত্তি অসম্ভব । আমরা 
যাহাকে সংবিত্তি বলিতেছি, উহা প্রকৃতপক্ষে অবিমিশ্র 
- 7 মানসিক অবস্থা নহে । উহাতে স্মৃতিশক্তির 
| পিটিশ ক্রিয়াও বর্তমান । আমি যখন বলিতেছি 
77787. যে, ইহা দর্শনেন্দ্িয়ান্ুভৃতি, তখন আমি 
1% বুঝিতো যে, ইহা অপরেনল্সিয়ান্ুভুতি নহে। সুতরাং 
| নন্দ্রিয়ান্থৃভূ সঙ্গে-সঙ্গে অপরেন্দ্রিয়ান্ুভুতির কথাও 
pa মনে হইতেছে । অতএব আমাদের পক্ষে স্মৃতির সাহায্য 
ব্যতীত সংবিত্তি অসম্ভব । কিন্তু যথার্থ সংবিত্তিতে অপর 
কোন মানস-ক্রিয়ার লেশমাত্রও থাকে না। সুতরাং এরূপ 
সংবিত্তির অস্তিত্ব আমরা অনুভব করিতে পারি না। 

বাহা জগতের ব্যাপার আমাদের ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য 
এব উৎপাদন করিয়া থাকে । চাঞ্চল্য উৎপাদনকারী ব্যাপারকে 
| ____ _ উদ্বোধক বলে । উদ্বোধকের উপর শরীর- 
- চিন যন্ত্রের ক্রিয়ার নাম প্রতিক্রিয়! । উদ্বোধকের 
উপস্থিতিতে উদ্ধদ্ধ জীব এবং উদ্বোধক বস্তুর মধ্যে এক 
i সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এই সম্বন্ধ প্রতিক্রিয়ার প্রাথমিক 
id তা এই অবস্থাকে উপক্রমণ নামে অভিহিত করিব। 
.... একটি শব্দ হইল, কুকুরটি চমকাইয়! উঠিল, শব্দের দিকে 
__ লক্ষ্য করিল, পরে আ. আত্মরক্ষার জন্যা বা আক্রমণ করিবার জন্য 
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সংবিত্তি ৯৫ 


প্রতিক্রিয়ার দ্বিতীয় অবস্থা চলন । কুকুরটি পরে উদ্বোধক 
বস্তুর দিকে ছুটিতে আরম্ভ করিল, একস্থান হইতে অন্য 
স্থানে চলিল। এই প্রকারে উদ্ধদ্ধ বস্তুর স্থান হইতে 
স্থানাম্তরে গমনকে চলন নামে অভিহিত করিব । ভ্রমণ, 
লম্ফন, সম্ভরণ, উড্ডয়ন, ইত্যাদিকে চলন বলা হয় । উপক্রমণ 
এবং চলন প্রায়ই এক সঙ্গে ঘটিয়া থাকে । একটি গান্ভী 
পথের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার সম্মুখ দিয়া একটি 
"গা-গাড়ী যাইতেছে । গোগাঁড়ীটি যেমন আস্তে আস্তে 
চলিয়া যাইতেছে, গাভীটিও তেমনি আস্তে আস্তে তাহার 
দিকে মুখ ফিরাইতেছে । এখানে গাভীটির মাত্র উপক্রমণ 
অবস্থাই পরিলক্ষিত হইল । কিন্ত গাড়ীখানি যদি হঠাৎ 
গাঁভীটির পশ্চান্ভাীগে আসিয়! উপস্থিত হইত, তাহা হইলে 
গাভীটি গাড়ীর দিকে মুখ ফিরাইত এবং সেই দিকে দৃষ্টি 
রাখিয়া পলাইয়া যাইত । এখানে উপক্রমণ এবং চলন ছুই 
ক্ৰিয়াই একসঙ্গে বর্তমান । 

উপাক্রমণ এবং চলনে মাত্র উদ্ধদ্ধ জীবের অবস্থানের 
পরিবর্তন ঘটে, উদ্বোধক বস্তুর পরিবর্তন ঘটে না। গাভ 
মুখ ফিরাইতেছে, গাভীটি ছুটিতেছে, এখানে গাভীর 
অবস্থার পরিবর্তন ঘটিতেছে, কিন্ত গাঁড়ীটির কোন পরিবর্তন 
নাই । কিন্ত কুকুরটি যখন মাংসখণ্ডটি খাইতেছে তখন কুকুর ও 
মাংসখণ্ড ছুয়েরই পরিবর্তন হইতেছে । যে প্রতিক্রিয়ায় 
উদ্ধদ্ধ জীব ব্যতীত অন্য বাহ্াবস্তর পরিবর্তন ঘটে, তাহাকে 
বস্তবর্তন বলে। বস্তবর্ত্তন মাত্রেই উপাক্রমণ থাকিবে এবং 
কোন স্থলে উপক্রমণ এবং চলন ছুইই বর্ত্তমান থাকে ; মানুষ 
বন্তুবর্ত্তন ক্রিয়ার সাহায্যে তাহার জগৎকে তাহার বাসোপযোগী 

















বস্তগুলি সংগ্রহ করিতেছে [ 





বাসস্থান টক আবজ্জন। দূর করিতেছে। নানা 


ণ করিতেছে ; হন প্রকার : 
টু করিতেছে এবং নান। কার Bal, নিৰ্দ্মাণ 
করিয়। ই র্য্যের সহায়তা করিতেছে । 
উপক্রমণ, চলন এবং বস্তবর্তন--এই তিন 





প্রতিক্রিয়া অস্থিসংলগ্ন পেশীর গতি হইতে উৎপন্ন টা 


্‌ দেহাভ্যন্তরস্থ যন্ত্র এবং গ্রন্থি 
থাকে । ৫ রী টড 
সংলগ্ন পেশীর গতি এবং 77০ 
নিঃসরণ হেতু আর এক-প্রকার প্রতিক্রিয়। ৬ 
ই প্রতিক্রিয়াকে আন্তর প্রতিক্রিয়া বলে । ৪১ 
টক বস্তুর ত্রাণ পাইল, সেই দিকে মুখ 
তন্সিকটবন্তী হইল এবং খাছ্যটি মুখে করিল । এই oe 
খুলি বাহ্া। তৎপরে শরীরাভ্যন্তরস্থ 848 0 bi 
ংকুঞ্চনের ফলে খাদ্যটি মুখ 

১ রা ত পৌছিল। খাগ্ঠটি চর্ষিবত হইয়া লালারসের 


আন্তর প্রতিক্রিয়া 





প্রবেশ 
সংমিশ্রণে ডেল! বাঁধিয়া গলনালী দিয়া পাকস্থলীতে 





প্রবিষ্ট হইবামাত্র ইহার পেশীতন্ত- 


এরা জালা ডিক রর RE একাকি, 
চিল কুক অব্য ক্রমাগত আলোড়িত হইতে লাগিল । 


নির্গত হইতে 
মম প্রচুর রস 
ছু অব্য পাচক দলে দিলি হইয়া তল 





সংবিত্তি ৯৭ 
আকার ধারণ করিল । এই প্রকারে প্রতিক্রিয়া চলিতে 
লাগিল। এই সকল প্রতিক্রিয়া আন্তর প্রতিক্রিয়া । 
কোন জন্তই এককালীন একটি মাত্র উদ্বোধক কর্তৃক 
উদ্বদ্ধ হয় না। সে প্রতিনিয়ত নানা উদ্বোধক কর্তৃক 

আক্রান্ত হইতেছে । এই উদ্বোধকগুলি 

রা পরস্পরের উপর কাৰ্য্য করিতেছে । কোন 
উদ্বোধক কোন উদ্বোধকের সহায়ত! 
করিতেছে, কোন উদ্বোধক কোন উদ্বোধকের কাৰ্য্যে ব্যাঘাত 
ঘটাইতেছে, আবার কোন উদ্বোধক কোন উদ্বোধকের 
কার্যে বাধ! প্রদান করিতেছে । যখন একপ্রকারের উদ্বোধক 
আর একপ্রকার উদ্বোধকের. সহায়তা করে, তখন উদ্দুব্ধ 
প্রতিক্রিয়াটিকে সংবদ্ধন প্রতিক্রিয়া বলে। একটি কুকুর 
কিছু খাইতেছে, এমন সময় আর একটি কুকুর উপস্থিত 
হইলে প্রথম কুকুরটি আরও তাড়াতাড়ি খাইতে থাকিবে । 
গাভীটি খড় খাইতেছে, খড়গুলি সরাইয়া লইবার চেষ্টা 
কর, দেখিবে সে তাড়াতাড়ি খাইতে থাকিবে । পাচক 
তোমাকে খাইতে ডাকিয়া গিয়াছে, তুমি যাইতে একটু 
বিলম্ব করিতেছ, কিন্তু তোমার যদি তীত্র ক্ষুধা থাকিত 
তাহা হইলে তুমি ক্ষণমাত্রও বিলম্ব করিতে না। এই 
প্রতিত্রিয়াগুলি সংবদ্ধন প্রতিক্রিয়া । যখন একটি উদ্বোধক 
আর একটি উদ্বোধকের অন্তরায় হয় তখন উদ্ধ,ছ্ধ প্রতি- 
ক্রিয়াকে বিরোধ প্রতিক্রিয়া বলে । যখন একটি উদ্বোধক 
আর একটি উদ্বোধককে একেবারে নিক্ষল করে, তখন ডদ্ধ_দ্ধ 
প্রতিক্রিয়াটিকে প্রতিরোধ প্রতিক্রিয়া বলে । মাছ ধরিবার 
জন্য টোপ ফেলিয়াছ । যদি টোপের সহিত মানুষের গন্ধ 
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পায়, তাহা হইলে মাছ হয়ত টোপ গিলিবে না, কিংবা যদি 
গেলে তবে অতি সন্ভর্পণে গিলিবে। যদি অতি সম্ভর্পণে 
গেলে তবে ক্রিয়াটি বিরোধ প্রতিক্রিয়া, আর যদি একেবারেই 
না গেলে তবে প্রতিরোধ প্রতিক্রিয়া । আবার এমনও হইতে 
পারে যে একটি উদ্বোধক আর একটি উদ্বোধককে প্রতিহত 
করিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু কোনটিই কোনটিকে 
সম্পূর্ণরূপে প্রতিহত করিতে পারিতেছে না বা দুইটির মধ্যে 
কোনটিই কাধ্যকরী হইতেছে না। এইরূপ উদ্বোধকগুলি 
পরস্পর প্রতিরোধক উদ্বোধক । এরূপ স্থলে তৃতীয় উদ্বোধক 
উপস্থিত হইলে প্রতিরোধক দুইটি উদ্বোধকই অন্তহিত হইয়া 
যায় এবং তৃতীয় উদ্বোধক-অন্কুযায়ী প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়। 
তুমি একখানি চিঠি লিখিবে, কি একখানি ছবি আকিবে 
ভাবিতেছ, এমন সময় তোমার মাতা তোমাকে আহ্বান 
করিলেন । তুমি দুইটির কোনটিই ন! করিয়া তোমার মাতার 
নিকট উপস্থিত হইলে । মানুষের প্রতিক্রিয়াগুলি সাধারণতঃ 
বহু উদ্বোধকের উপর নির্ভর করে । এই উদ্বোধক সাধারণতঃ 
চারি প্রকার, (১) সহকারী উদ্বোধক । (২) বিরোধকারী 
উদ্বোধক । (ত) প্রতিরোধকারী উদ্বোধক । (৪) পরস্পর 
প্রতিরোধকারী উদ্বোধক । 
অনেক সময় যখন আমরা একসঙ্গে দুইটি উদ্বোধকের 
অধীন হই, তখন একটিকে একেবারে প্রতিহত করিয়া আর 
একটির অনুসরণ করি না, বা দুইটিকেই 
একেবারে প্রতিহত করি না, পরস্ত দুয়ের 
মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করি। এইরূপ প্রতিক্রিয়াকে 
সামঞ্জস্য প্রতিক্রিয়া বলে। শিশুটি অন্যায় করিয়াছে, 






সামঞ্জন্থ্য প্রতিক্রিয়া! 
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সংবিত্তি ৯৯ 


তাহাকে সাজ! দিতে হইবে । এখানে একদিকে শিশুর প্রতি 
ভালবাসা অন্যদিকে তিরস্কার । কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়। 
তাহাকে তিরস্কার করিলাম । এক টুকরা পাথর লইয়া 
বালক দুইটি খেল! করিতেছে, পরস্পর পরস্পরকে ছুড়িয়! 
দিতেছে । কিন্ত অতি আস্তে, অতি সন্ভর্পণে ছু ডিতেছে যেন 
কাহারও গায়ে আঘাত না লাগে । 








সপ্তম অধ্যায় 
ইন্দ্ৰিয় 


জিহবা এবং তালুদেশের পশ্চাদ্ভাগ হইতে স্বাদ সংবিত্তির 
উৎপত্তি । জিহবা প্ৰধানতঃ মাংশপেশীর দ্বারাই নিল্মিত । 
ইহার পেশীগুলি সহজেই সঙ্কুচিত এবং 
সম্প্রসারিত হয়। জিহ্বার উপরিভাগে অতি 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানা দেখা যায়। এই দানাগুলিকে রসকোরক 
বলা হয়। জিহ্বার গোড়ার দিকের কৌরকগুলি মোট! 
ইহাদিগকে ‘প্রাকার কোরক’ বলা হয়। জিহ্বার অগ্রভাগের 
কোরকগুলি অধিকাংশই লম্বা, সুস্ম এবং তীক্ষ। ইহাদিগকে 
স্ত্রাকার কোরক' বলা হয়। জিহ্বার অপরাংশে অনেকগুলি 
অপেক্ষাকৃত বৃহৎ দানা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের 
আকার অনেকটা ব্যাঙের ছাতার মত । ইহাদ্িগকে “ছত্রক 
কোরক’ বল! হয়। এক একটি রসকোরক কতকগুলি স্বাদ- 
কোষের সমষ্টি বিশেষ । কারোটিক ন্সায়ুমগুলীর পঞ্চম এবং 
নবম জোড়া ন্সায়ুকে স্বাদগ্রাহী স্সায়ু বলে। পঞ্চম জোড়! 
ল্লায়ু জিহ্বার অগ্রভাগে ও পার্খে বিস্তৃত, এবং নবম জোড়া 
স্নায়ু জিহবার পশ্চান্ভাগে এবং তালুর সন্গিকটস্থ অংশসমূহে 
বিস্তৃত রহিয়াছে । 
যখন কোন দ্রাবা পদার্থ এই কোরকের সংস্পর্শে আইসে, 
ূ তখনই আমাদের স্বাদ-জ্ঞান হয় । কেবল 
২ দ্রাব্য পদার্থেরই আস্বাদন সম্ভব। যে 
সকল পদার্থ জল-সংস্পর্শে গলিয়া যায় না, 





ইন্দ্রিয় ১০১ 
তাহাদের স্বাদগ্রহণও সম্ভব নয়। নাসারন্ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ 
করিয়া এক টুকরা প্রস্তর বা লৌহ জিহবাগ্রে স্থাপন করিলে 
কোন প্রকার আম্বাদনের অনুভূতি হয় না। স্বাদ সাধারণতঃ 
চারি প্রকার__অল্ল, তিক্ত, মধুর, কষায়। এতদ্বতীত 
অন্য আস্বাদনের উল্লেখ করা যাইতে পারে; কিন্তু উহার! 
স্পর্শ ও স্বাদের সংমিশ্রণ মাত্র । চক্ষু এবং নাসিকার সাহায্য 
না লইলে কেবল জিহ্বার দ্বারা অতি অল্প সংখ্যক দ্রব্যের 
স্বাদ আমর! বুঝিতে পারি । নাসারন্জ বন্ধ কর, চক্ষুদ্বয় 
মুদিত কর, পরে জিহ্বার উপর ক্রমান্বয়ে তিন চারি প্রকার 
স্বাদবিশিষ্ট দ্রব্য স্থাপন করিতে দাও; দেখিবে উহাদের 
স্বাদ-নির্ণয়ে বিপত্তি ঘটিবে । ভ্রাণ এবং দর্শন প্রকৃত স্বাদের 
রূপান্তর ঘটাইয়। থাকে । একই বৃক্ষের দুইটি ফলের মধ্যে 
যেটি দেখিতে সুন্দর, সেটি যেন খাইতেও সুস্বাদু বোধ হয়। 
সুগন্ধি দ্রব্যের আস্বাদনও তেমনি গন্ধহীন দ্রব্য অপেক্ষা 
যেন অধিক সুখকর |. 

সংবিত্তি মাত্রেরই গ্রারস্ত আছে, আবার পরিণতিও 
আছে । উদ্বোধক অতি ক্ষীণ, অতি দুৰ্ব্বল হইলে, প্রারস্তসীম। 
তির পর্য্যন্ত পৌছিতে পারে না; সুতরাং এরূপ 
সীমা উদ্বোধক হইতে কোন সংবিত্তিরও উদ্রেক 
হয় নাঁ। উদ্বোধক শক্তি প্ৰারস্ত-সীম! 

অতিক্রম করিয়া যেমন ক্রমশঃ বুদ্ধি পাইতে থাকে, 
সংবিত্তিরও প্রায় তদন্ুজপা বুদ্ধি হইয়। থাকে ; কিন্ত 
উদ্বোধক শক্তি যখন অত্যন্ত অধিক হয়, তখন আর 
বিত্তির মাত্রাবৃদ্ধি হয় না। তোমার পায়ের উপর 
একটি অত্যন্ত ভারী দ্রব্য পতিত হওয়ায়, তোমার বেদনার 
























লই বিশেষ পানি হইত না? ্‌ 
চি | এবং শ্রীস্তসীমা আছে। দুই শত ভাগ 


 আলের সহিত এ একভাগ ৪8 মিশাইলে মিষ্ট রসাস্বাদ হয়; 


পঞ্চবিংশতি শত ভাগ জলের সহিত একভাগ লবণ মিশাইলে 
লবণের স্বাদ পাওয়া যায় ; পঞ্চত্রিংশৎশত ভাগ জলের সহিত 
এক ভাগ কুইনাইন মিশাইলে তিক্ত রসাস্বাদ হয়। সংবিত্তির 
সীম! সম্বন্ধে কোন বিশেষ সাধারণ নিয়ম অব্ধারণ কর! সম্ভব 
নহে; কারণ বস্তু এবং ব্যক্তি-বিশেষে এবং অবধান-শক্তির 
তারতম্য-অনুসারে সংবিত্তির সীমাদ্ধয়ের তারতম্য লক্ষিত হয় । 
রসনেন্দ্রিয়ের বিশেষ একটি আশ্চর্য্য শক্তি আছে__এক 
স্বাদের সহবাসে বিপরীত স্বাদের তীত্রতা বৃদ্ধি পায়। কিঞ্চিৎ 
তিক্ত দ্রব্যের সহবাসে মিষ্ট দ্রব্য আরও মিষ্ট 
সংবিস্বির সঙ্ন্ধ হয়; EAT ALE গন্য EN সা 
আরও অন্ন বোধ হয় । তাপের সহিত 
স্বাদের সম্বন্ধ আরও চমৎকার। মুখ মধ্যে উষ্ণ জল লইয়া! 
কিয়ৎক্ষণ পরে উহা! নিক্ষেপ কর ; পরে কিঞ্চিৎ চিনি জিহ্বাগ্রে 
স্থাপন কর ; দেখিবে, তুমি চিনির আস্বাদনে বঞ্চিত । আবার 
উষ্ণ জলের পরিবর্তে বরফ লইয়া এরূপ করিলেও চিনির 
আস্বাদ অনুভব করিতে পারিবে না। 
সত্য বটে রসনেন্দ্রিয় দ্বারা আমরা! স্বাদ গ্রহণ করিয়া 
থাকি । কিন্তু রসনেন্দ্রিয়ের সকল অংশই 
সকল ন্বাদগ্রহণক্ষম নহে। পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
অংশে পৃথক্‌ পৃথক্‌ রসাস্বাদন হইয়। থাকে। জিহ্বার 


স্বাদের সতিত অপর 








১ ০৩ 
পুরোভাগে মিষ্ট রসাস্বাদ, পার্শ্বদেশে অন্ন রসাস্বাদ এবং 
পশ্চাদ্দেশে তিক্ত রসাস্বাদ হইয়া থাকে । 
নাসারক্রের উর্দ্ধদিক্স্থ কোমল বঝিল্লীময় আবরণে 
আণেক্দ্রি় অবস্থিত । এই ঝবিল্লীময় আবরণে কারোটিক 
স্সীয়ুমণ্ডলীর প্রথম জোড়া স্নায়ুর অতি 
সুহ্ম্ম স্ুত্রবৎ শাখা-প্রশাখাসমৃহ বিস্তৃত 
রহিয়াছে । কাঁরোটিক লায়ুমগুলীর এই প্রথম জোড়! 
স্সায়ুকে ভ্রাণান্থভাবক স্সাযু বলা হয়। স্বাদের সহিত 
পরিপাক-যন্ত্রের যেমন সম্বন্ধ, আপের সহিত শ্বাসপ্রশ্থীস- 
যন্ত্রেরও তেমনি সম্বন্ধ । ভ্রাণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে, বাম্প বা যে 
বন্তু বাষ্পে পরিণত হইতে পারে তাহাদেরই ত্রাণ পাইয়া! 
থাকি । মনুষ্য অপেক্ষা কোন-কোন পশুর ভ্রাণশক্তি অধিক 
প্রবল । ভাণ স্বাদের সহায় এবং ভ্রাণের সাহায্যে বায়ুর 
শুদ্ধযশুদ্ধি নির্ণীত হয় সত্য ; কিন্তু এই ইন্ড্রিয়ের সাহায্যে 
কুকুর নিজের শক্র-মিত্র চিনিতে পারে, ইহার গন্তব্য স্থানও 
স্থির করিতে পারে । * মানুষ অপরাপর ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর 
করে বলিয়। তাহার এই শক্তির তত বিকাশ হয় নাহ; 
তথাপি, অভ্যাস এবং চেষ্টা বলে এই শক্তির যথেষ্ট উৎকর্ষ 
সাধন করিতে পারা যায়। এমন অনেক লোক আছে, 
যাহারা কেবল আণের সাহাযো, কোন্‌ সুর! কত দিনের 
পুরাতন, তাহা! নিশ্চিতরূপে নির্দেশ করিতে পারে । 

গন্ধ নান! প্রকারের; কিন্ত কেবল জাণের সাহায্যে আমর! 
অতি অল্প গন্ধেরই পরিচয় পাইয়া থাকি । একজন লোকের 
চক্ষুদ্ধয় বন্ধ করিয়া তাহাকে কতক গুলি 
দ্রব্যের ত্রাণ লইতে দাও । আবার তাহার 











ভ্রাণেক্দিয় 






গন্ধের প্রকার 





লীর ২ র্থ না নাম দিতে পারিবে না; ; কারণ, অনেক গন্ধই 
পরস্পর সদৃশ । একই বস্তু হইতে আমর! সকল সময়ে 
Ke’ একরকম গন্ধ পাই না: আবার একই বন্ত একই সময়ে 
দুইজ' এই সকল 
কারণে, শন্ধ নান! be) eGR দৰত পের নান 
নির্দেশ কর! হয় নাই; এবং অদূর-ভবিষ্যতে করা হইবে 
বলিয়াও মনে হয় না । স্বাদের নাম আছে, বর্ণের নাম আছে, 
কিন্ত গন্ধের নাম নাই । ন্থুন্দর গন্ধ, সুখকর গন্ধ, দুর্গন্ধ 
প্রভৃতি নাম আমর! উল্লেখ করি সত্য; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
মনে বিশেষ-বিশেষ ভাবের উদয় হয় এবং আমরা এ ভাব 
অন্ুসারেই নামকরণ করিয়া থাকি । অতএব এই সকল নাম 
গন্ধের নাম নয়; গন্ধের ফলের, গন্ধোদ্দীপ্ত মানসিক ভাবের 
নাম। 

ভ্রাণেন্দ্রিয় সকল সময়েই অ্রাণ-গ্রহণে সমর্থ হয় না 
ইহারও ক্লান্তি আছে । যে পাচক প্রত্যহই পলাঙ্‌ রন্ধন করে, 
ভ্রাণেন্রিয়ে নে পলাঞ্জুর গন্ধ পায় না, তাহার ইন্দ্রিয় 
ক্লান্তি উক্ত ভ্রাণ-গ্রহণে অক্ষম হইয়াছে; কিন্ত 

এর আশ্চধ্যের বিষয়, সেই সময়ে অন্ত ত্রাণ উপস্থিত হইলে, সে 
্‌ _ তাহা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারে অতএব দেখা যাইতেছে যে, 
 জ্রাণেক্দ্রিয়ের ক্লান্তি ঘটিলেও, যে গন্ধ হইতে ক্লান্তি জন্মে সেই 
৬৫ ডিক না? নাসিকার একটি 
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ইন্দ্রিয় ১০৫ 
দ্রব্য আন্রাণ কর; কিছুক্ষণ পরে দেখিবে তুমি আর গন্ধ 
পাইতেছ না, কারণ, তোমার ইন্ড্রিয়ের' ক্লান্তি জন্মিয়াছে। 
এক্ষণে অন্য একটি গন্ধ-দ্রব্য আত্রাণ কর, ইহার গন্ধ 
পাইবে । 

করোটির ছুই ধারে পার্শকপালাস্থিতে আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয 
স্থাপিত । এই ইন্দ্রিয় তিন ভাগে বিভক্ত, যথা,-_বাহ্য কর্ণ, 
মধ্য কর্ণ (পটহগহবর), আভ্যন্তর কর্ণ 
(কর্ণকৃহর) । কর্ণের উদ্ধাংশ (ক) এবং 
কর্ণবিবর (খ) লইয়াই বাহা কর্ণ। কর্ণ-বিবরটি লক্বায় প্রায় 
এক ইঞ্চি হইবে । ইহার গাত্র স্ুক্ষ-রোমাবৃত। ইহার 
ভিতর দিকের শ্রান্ত- 
ভাগটি একটি ঝিল্লী 
দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে 
আবুত । এই বিল্লীকে 
পটহ-ঝিলী (ড) 
বলে। ইহা অতিশয় 
পাতলা ও স্ফিতি- 
স্থাপক । ইহা ঢাকের 
চামড়ার ন্যায় টান । 
শ্রবণ বিবরের প্রথমাংশ 
উপাস্থিময় কিন্তু 
ইহার ভিতর দিকে 
অস্থিময় প্রাচীর আছে। এই নলপথটি পার্শখকপালা স্থতে 
প্রবিষ্ট হইয়াছে । পটহ বঝিল্লী হইতে আরম্ভ করিয়া বাদামী 
গবাক্ষ (ঘ) পধ্যন্ত প্রদেশকে মধ্যকর্ণ বা পটহগহবর বলা 

১৪ 








অবণেজ্জিয় 
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হর ভিতর বায়ু প্রবিষ্ট হইয়া থাকে । 
[কর্ণ বা কর্ণকৃহর শব্দতরঙ্গ গ্রহণ করিয়া মস্তিক্ে 


রি য়া যায়। ইহার তিনটি অস্থিময় অংশ আছে, যথা” 


্ধুলী (ছ), কর্ণকুৃহরের অস্থিময় নিয়াংশ, দেখিতে 
শামুকের খোলার ভিতরের অংশের ন্যায়; অগ্ধ-চক্রাকার 
প্রণালী (গ), কর্ণকুহরের উপরের অংশ দেখিতে তিনটি 








ফাস দেওয়া একটি ফিতার গিটের মত; (ছ) ও (গ) এর 


মধ্যভাগ একটি ডিস্বাকৃতি কক্ষদ্বারের ন্যায়। আভ্যন্তর 


কর্ণকৃহরের নালী এবং কক্ষগুলি পরিবেষ্টন করিয়া একটি 


থলি আছে । ইহাকে গোলক-ধাধা ঝিল্লী বলে। ইহা! 
স্বচ্ছরস-নামক একপ্রকার তরল পদার্থের উপর ভাসমান । 
ইহার ভিতরেও একপ্রকার তরল পদার্থ আছে, তাহাকে 
গর্ভরস বলে । এই গর্ভরসের ভিতর বালুকণার ন্যায় অতি 





ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু ভাসিতেছে। শ্রুতি-ন্গায়ু করোটির ছিদ্রপথ 


দিয়। মস্তি হইতে আভ্যন্তর কণকুহরে প্রবেশ করিয়াছে । 
ইহা। গোলক-ধাধা ঝিল্লীর আভ্যন্তর প্রাচীরে দুইটি শাখায় 
বিভক্ত হইয়। বিস্তৃত রহিয়াছে। কর্ণশক্ষুলীর বিল্লীতে অসংখ্য 
স্ত্রগুচ্ছ পাশাপাশি স্থাপিত আছে। ইহাদিগকে ছিক্ক! 
সুত্র বলে। ইহারা আবার স্বক্ষ্ম শুয়াবিশিষ্ট কোবসমূহকে 
ধারণ করিয়া আছে । 

IRE প্রকার £ _ বায়ুতরঙ্গ 
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ইন্ন্দিয় ১০৭ 


আঘাত করিয়া, প্রথমে মুদগরাস্থি, পরে রেকাব অস্থি এবং 
তৎপরে নেহাই অস্থি কম্পিত করিয়া ছিক্কাস্ত্রগুলি সঞ্চালিত 
করে; এই সঞ্চালনহেতু কক্ষদ্বার তরঙ্গায়িত হয় এবং এই 





আভ্যন্তর কর্ণকুহর £হ ক-_মুদগরাস্থি, খ__-পটহবিলী, গ-_নেহাই ! 
অস্থি, ঘ_রেকাব অস্থি, উ-_-কর্ণশ্ুলী, চ-_অদ্ধচক্রাকার প্রণালী । 
তরঙ্গ কর্ণশক্কুলী এবং অদ্ধচক্রাকার প্রণালীতে প্রবেশ 
করিয়া, স্বচ্ছরস তরঙ্গীয়িত করিয়া, গোলকধাধা ঝিল্লী 
এবং ইহার অভ্যন্তরস্থ গর্ভরস কম্পিত করিয়া শূয়াবিশিষ্ট 
কোষসমূহকে সঞ্চালিত করে; পরে তৎসংলগ্ন শ্রুতিল্সায়ু 
স্পন্দিত হয় এবং উক্ত স্পন্দন মস্তিষ্কে আনীত হইয়া শব্দ- 
সংবিত্তির্‌ স্যষ্টি করে। 
রসনেক্দিয়ের সাহাযো যে দ্রব্য ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে আইসে, 
তাহারই জ্ঞান হইয়া থাকে ; স্রাণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে নাসিকা- 
শবণেন্দ্রিয়ে।, সংস্প্রষ্ট দ্রব্য বা ইহার নিকটবত্তী দ্রব্যের 
ক্রিয়। জ্ঞান হইয়া থাকে । কিন্ত শ্রবণেক্দ্িয়ের 


ডি যে, কতি শব্দপ্রবাহ ba 1 টি পি 
_ অঙ্গুলির দ্বারা একটি কর্ণবিবর রুদ্ধ করিয়া অপর হস্তটি তোমার 
রি 3 বক্ষে স্থাপন কর ; দেখিবে যে, এই শব্দপ্রবাহের ক্রমের 
সহিত তোমার হৃদয়স্পন্দন-ক্রমের সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে। 
৷ মাত্ৰ চাপ হইতেও শব্দানুভূতি হইয়া থাকে । কর্ণবিবরে 
অঙ্গুলি রাখিয়! ক্ষণে-ক্ষণে চাপ দিলে শব্দানুভ্ূতি হয় । 
শব্দ ছুই প্রকার__সতান ও বিতান। বায়ুবিন্দুর ধাক৷ 
হইতে বিতান, আর তরঙ্গায়িত বায়ুপ্রবাহ হইতে সতান 
সংবিত্তি হয়। কতকগুলি শব্দ কোমল, 
আবার কতকগুলি কর্কশ । যে শব্দ শ্রুতি- 
মধুর, যে শব্দে সুখের উদ্রেক হয়, তাহাই 
গীত ( সতান ); আর যাহ! শ্রুতিকঠোর, যাহা! হইতে বিরক্তি 
জন্মে, তাহাই গোলমাল (বিতান )। তান ও বিতানের জ্ঞান 
j অনেক পরিমাণে শিক্ষালন্ধ। যে শব্দ আমার নিকট শ্রুতি- 
৬ মধুর, তোমার নিকট তাহ! কর্কশ বলিয়। মনে হইতে পারে । 
ভীনবাসীদের নিকট যাহা গীত, জাশ্মণদিগের নিকট তাহ! 
বড়ই কর্কশ ৷ গায়ক গীত গাহিতেছে । তুমি সঙ্গীতজ্ঞ, তাই 
উহার স্ুর-লয়ের ভ্রম-প্রমাদ লক্ষ্য করিতে পারিতেছ ; কিন্তু 
lla রসে বঞ্চিত বলিয়া গীতের কোন ক্রটিই আমার 
সতেছে না। আবার একই কারণ-সম্ভূত শব্দ 











সতান ও বিতান 
“নদ 



























১০৯ 


অবস্থাবিশেষে পৃথক্‌ বলিয়া মনে হয় ॥ বাছ্য-যস্ত্র এক হইতে 
পারে, কিন্ত শিক্ষিত ব্যক্তি তাহ! হইতে যে ধ্বনি বাহির 
করিতে সমর্থ হইবে, অশিক্ষিত ব্যক্তি তাহ! পারিবে না । 
শব্দের মধ্যে পরিমাণগত পার্থক্য আছে--শব্দের হাস- 
বুদ্ধি আছে, উচ্চ-নিম্স গ্রাম আছে । কোন শব্দ উচ্চ, আবার 
কোনটি বা মৃদু । যে শব্দ যত নিকট হইতে 
শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা তত মৃদু ; আর 
যেটি যত দূর হইতে শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা তত 
উচ্চ । শব্দের আবার প্রকারগত পার্থক্যও আছে। 
শব্দোৎপাদক বস্তুর পাৰ্থক্যই এ পার্থক্যের হেতু । একটি 
ক্রীলোক গীত গাহিতেছে, আর একটি পুরুষও সেই সুরে সেই 
মানে সেই গীত গাহিতেছে । ছুই জনের শব্দের পার্থক্য 
আছে ; এ পার্থক্য পরিমাণগত পার্থক্য নহে, যেহেতু এখানে 
শব্দের উচ্চতা এক ; এ পার্থক্য প্রকারগত পার্থক্য । বায়ু 
কম্পন শব্দান্ুভূতির হেতু ; কম্পনের বিস্তৃতি এবং কম্পন- 
সংখ্যার তারতম্য অনুসারে শব্দের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। 
কম্পন-তরঙ্গের বিস্তৃতি বা পরিধি যত বেশী হয়, শব্দের 
উচ্চতাঁও তত অধিক হইবে । তারের কোন একটি তারের 
মধ্যভাগ ধরিয়া তোমার শরীরের দিকে টানিয়া ছাড়িয়া দাও ; 
দেখিবে, তারটি অগ্রপশ্চাৎ হইয়া কীপিতে থাকিবে; প্রথম 
কম্পন অধিকস্থানব্যাপী হইবে, দ্বিতীয় কম্পন তদপোেক্ষ। 
অল্প স্থান অধিকার করিবে ; তৃতীয় কম্পন আরও অল্প স্থান 
অধিকার করিবে; এইরূপে দেখিবে যে, যেমন পরিধি 
কমিয়| আসিতেছে, শব্দের উচ্চতারও তেমনি হ্রাস হহতেছে। 
বায়ু-তরঙ্গের পরিধি যত বেশী হইবে, শব্দের ডচ্চতাও তত 





শব্দের পার্থক্য 


নদ, 





১১০ মনোবিজ্ঞান 


বেশী হইবে । আবার দেখ, বাদক যখন সেতার বাজাইতেছে 
তখন তাহার বাম হস্তের অঙ্গুলি একবার উপরে উঠিতেছে 
আবার নীচে নামিতেছে । এই বাম হস্তের গতি অনুসারে সুরের 
তারতম্য হইতেছে । শন্দের উচ্চতা এক হইলেও সুর সরু- 
মোটা হইতেছে । বাদক তাহার বাম হস্তের সাহায্যে তারের 
দৈথ্যের হাস-বৃদ্ধি করিতেছে । কারণ, তারের দৈর্থ্য যত 
বেশী হইবে, কম্পনসংখ্যাও তত কম হইবে ; আবার তারের 
দেখ্য যত কম হইবে, কম্পনসংখ্যাও তত বেশী হইবে। 
কম্পনসংখ্যা যত বেশী হয়, সুরও তত মিহি হয়। অতএব 
কম্পনের পরিধি অনুসারে শব্দ উচ্চ বা নিয়, এবং উহার সংখ্যা! 
অনুসারে শব্দ মিহি বা মোটা হইয়া থাকে । প্রতি সেকেও্ডে 
অন্ততঃ দ্বাদশটি কম্পন না হইলে, শব্দ শ্রুতি-গোচর হয় না; 
আবার কম্পন-সংখ্য। যদি প্রতি সেকেণ্ডে ষষ্টিসহস্রের অধিক 
হয়,তাহা হইলেও শব্দ শ্রুতির অগোচর থাকিয়া যায়। স্ৃতরাং 
শব্দেরও দুইটি সীমা! আছে-_একটি নিয়তম, অপরটি উদ্ধতম । 
কিন্তু এই সীমাদ্ধয় সকলের পক্ষে সমান নয় । আমার পক্ষে 
যাহা! নিয়তম সীমা, অপরের পক্ষে তাহা নাও হইতে পারে । 
অনেকেই প্রতি সেকেণ্ডে বত্রিশটি কম্পন হইলেও শব্দ 
শুনিতে পায় না । মানুষের পক্ষে যে শব্দ উদ্ধতম সীমা লঙ্ঘন 
করিয়াছে বলিয়া অক্ষত থাকিয়। যায়, অনেক পশু সে 
শব্দ শুনিতে পায় ॥। অর্থাৎ শব্দের উচ্চতাহেতু মানুষ যে 
শব্দ শুনিতে পায় না, অনেক পশু সে শব্দ শুনিতে পায়; 
আবার মানুষ [যে শব্দ শুনিতে পায়, অনেক পণ্য তাহ! 
শুনিতে পায় না । 

মানুষের বয়োবুদ্ধির সহিত অবণশক্তির হ্রাস হইয়া 
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থাকে। বধির ব্যক্তিদের মধ্যে কেহ-কেহ উচ্চ শব্দে, আবার 
শ্রবণ শক্তির ক্েহ-কেহ নিয় শব্দে বধির হয়। যাহার! 
হ্বাস-বুদ্ি উচ্চ শব্দে বধির তাহাদের নিকট উচ্চ 
শব্দে কথা কহিলে তাহারা! শুনিতে পাইবে না; কিন্ত স্পষ্ট 
অথচ নিয়স্বরে কথা কহিলে তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিবে। 
আবার যাহার! নিয়স্বরে বধির, তাহাদের নিকট চীৎকার ন! 
করিলে শুনিতে পাইবে না । আবার আরও আশ্চধ্যের 
বিষয়,_এমন অনেক বধির আছে, যাহারা একেবারে 
নিস্তব্গতার মধ্যে থাকিয়াও উচ্চ শব্দ শুনিতে পায় না, কিন্তু 
বহু গোলমালের ভিতর হইতেও অতি মৃদু শব্দ শুনিতে পায়। 
পূৰ্ব্বে দেখিয়াছি যে, এক স্বাদের সাহচধ্যে অন্য স্বাদের মাত্রা 
বুদ্ধি পায় ; তেমনি এক শব্দের সাহচধ্যে অন্য শব্দেরও মাত্র! 
বৃদ্ধি পায়। জাঁতার ঘড়ঘড় শব্দ হইতেছে ;_এই শব্দে 
বধির ব্যক্তির কর্ণপটহ স্পন্দিত হইতেছে । পরে তুমি একটি 
মৃতু শব্দ করিলে । এই শব্দে পূর্বব স্পন্দন অধিকতর দ্রুত 
হইয়। তাহার ক্রুতি-গোচর হইল । এই অতিরিক্ত স্পন্দনে 
তাহার শ্রুতি আকৃষ্ট হইল বলিয়। শব্দটি তাহার নিকট স্পষ্ট 
প্রতীয়মান হইল । অনেকেই আবার শব্দের সুরে বধির__ 
ইহাদের স্ুর-বোধ নাই ; পৃথক-পৃথক সুরের তারতম্য লক্ষ্য 
করিতে পারে না । স্ুরবৌধহীন লোকে গীত গাহিবার সময় 
স্বরের হ্বাসবৃদ্ধি করিয়া থাকে মাত্র ; কিন্তু তাহাদের কি 
ক্ৰুটি হইতেছে তাহ লক্ষ্য করিতে পারে না! 
আমর! দর্শনেক্দ্রিয়ের বড়ই সমাদর করিয়া থাকি ; কারণ, 
অপরাপর-ইক্ড্রি়-সমুৎপন্ন জ্ঞানগুলিকেও দশনেন্দ্িয়ে আরোপ 
করিয়া থাকি । রসনেক্দ্রিয়ের সাহায্যে জিহবাসংস্পৃষ্ট দ্রব্যেরহ 












বন্তরও জ্ঞান হইয়া থাকে ; শবণেন্দ্রিয়ের 
সাহায্যে অধিক দূরতর বস্তুর জ্ঞান হইয়া 





মির আন bg bc কেবল দর্শনেক্দ্রিয়ের সাহায্যেই - ২... 


চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা প্রভৃতি দূরবর্তী বস্তুর জ্ঞান হইয়া 





সহিত অন্যান্য সকল ইন্দ্ৰিয়েরই সন্ভাব আছে। যখন এ 
গোলাকার বস্তুটি স্পর্শ করিতেছ, তখন উহার বর্ণটও 

৷ দেখিতেছ। পরে উহার বর্ণমাত্র দেখিয়াই উহার আকার 
২. বুঝিতে সমর্থ হও । লোভনীয় বস্তু দেখিলে অনেক সময় 


অনেকেরই জিহবায় জল আইসে। অপরাপর ইন্দ্রিয়ের 
- সাহচধ্যেই দর্শনেন্দ্রি় হইতে আমরা অনেক প্রকার জ্ঞানের 
অধিকারী হইয়া থাকি; কিন্ত শুধু চক্ষুর সাহায্যে কেবল : 


বর্ণ ও আলোকের জ্ঞান হইয়া থাকে । 
আমাদের চক্ষুতে একটি পার্খীংশুচ্ছেদক যন্ত্র আছে । ইহ! 
স্বয়ঞ্চল । ইহার নাম নেত্রপটল । চক্ষু কাল বা কটা বলিতে 
দর্শনেন্দ্রিয়ের আমরা যে অংশটুকু বুঝি ইহা চক্ষের সেই 
গঠন অংশটুকু । তীব্র আলোকে ইহ! সঙ্কুচিত 
হইয়া কনীনিকার বা! চক্ষু-তারকার কিয়দংশ আবৃত করে, 
আবার ক্ষীণ আলোকে ইহা সম্প্রসারিত হইয়া কনীনিকা 
নিকট বসিয়া একখানি আয়না সম্মুখে রাখিয়া তোমার চোখের 
___ তারার প্রতি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য কর, দেখিবে, তোমার তারাটি 


কে এই ইন্দ্রিয়ের অভাব হইলে শ্বেত, নীল, লোহিত | 
প্রভৃতি সকল প্রকার বর্ণ-জ্ঞানেরই অভাব হয়। এই ইন্দ্রিয়ের * 
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ছোট দেখাইতেছে । কিন্ত সেই সময় যদি কেহ আস্তে আস্তে, 
৷ জানালাটি বন্ধ করিতে থাকে তবে দেখিবে যে যেমন ঘরের 
আলে! ক্রমে ক্রমে কমিয়া আসিতেছে তেমনি চোখের তারাও 
'-*. ক্রমে ক্রমে বড় দেখাইতেছে । জলীয় রস এবং মস্যথণ-রসের 
* “ **আধো অর্থাৎ নেত্রপটলের পশ্চাতে একটি অতি সুন্দর 
*- উজ্জল স্বচ্ছ আটাল পদার্থ আছে। ইহাকে স্বচ্ছকাচপুটক 
রলা হয়।  ইহাঁও স্বয়ঞ্চল। ইহা আর্পনাআপনি, 
তাগ্রপশ্চাৎ ন! সরিয়া, কেবল ইহার আকারের পরিবর্তন 
ঘটাইয়া, ইহার অধিশ্রয়ণ- 
বিন্দু ঠিক করিয়া লয়। 
স্বচ্ছকাচপুটকের পশ্চাতে 
একটি অন্ধকার কক্ষ আছে । 
এই কক্ষের পশ্চাতের 
দেওয়ালটি জালিময় পর্দার 
দ্বারা আবৃত। ইহা বড়ই 
অন্তু ভবপ্রবণ । আমর যাহা 
কিছু দেখি তাহারই চিত্র এই 
পঙ্দীতে প্রতিফলিত হয় । এই 
পাদাঢি লায়ু-স্থত্রে পুরণ । দর্শনন্সায়ুদ্ধারা ইহা মস্তিক্ধের সহিত 
সংযুক্ত আছে। এই অক্ষিপর্দাটি বিশেষর্ূপে অন্ুভব-প্রবণ 
হইলেও যে স্থানে দর্শনন্সায়ু এই পর্দার সহিত যুক্ত হইয়াছে 
সেই স্থানটি আদৌ অন্ুভব-প্রবণ নহে । এই স্থানটিকে 
আন্ধবিন্দু বলা হয় । ইহার উপর প্রতিবিস্ব প্রতিফলিত হয় না। 
ঈথরের তরঙ্গসমূহ ন্বচ্ছাবরণ, জলীয়রস, ন্বচ্ছকাচপুটক 
এবং মস্থণ-রসের ভিতর দিয়! প্রতিভগ্র হইয়া অক্ষিপর্দাতে 
১৫ 
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_ শর্দা-5। ।. 
- সমগ্র মধাভাগ-_মস্থণ-রস_ট । 
 ভিম্বাকীর অংশ-_ন্বজ্ছকাচপুটক-_ড । 
বনেত্রপটল-_ভ, ঙ । এ নু 
স্বচ্ছাবরণ--খ। 
২ জলীয়রদ-_ঠ। a 
রঃ 'ঠ এবং ডএর মধে কনীনিক!। 
E1 ছ-_দর্শলন্্রাযু ৷ 


চক্ষুর ভিতর অক্ষিপট্রে যে প্রতিবিশ্ব প্রতিফলিত হয়, 

তাহা আমর! দেখিতে পাই ন! ; আমর! যাহ! দেখি, তাহা। 

se At acl বহি্দেশের বস্তু মাত্র । চক্ষু-প্রাতিবিস্ব 
> tassel সহজেই ইহার স্বাভাবিক উৎপত্তি-স্থলে 
Fs ১২ বিক্ষিপ্ত হয়, অর্থাৎ বহির্দেশের যে বস্তু 
্ হইতে প্রতিবিস্ প্রতিফলিত হয়, সেই বস্তৃতেই ইহ! প্রক্ষিপ্র 


কা” 


৫ সি 


হয়।  অক্ষিপট্রের প্রতিবিস্ব বহির্দেশে প্রকটিত হওয়। 
আর পট্ের র নৈসর্গিক 0) মাত্ৰ । চু. খা নিমীলিত 


পাইবে। যাহাকে কলি হলি বাস্তবিক 
কা ত তাহ! ছায়। বা প্রতিবিশ্ব মাত্র । চক্ষুর 


বাহিরের সাদ! ঘের__বাহ্াঝিল্লী বা দুঢাবরণ 
তাহার পরের নে সিনা বা বর্ণাবরণ 


রি পরের REIN ৰ মিন, 














৫ 1  পকোন্ডিয় পি বট Ed ১১৫ 
, _ এমধ্যস্থ মস্থণ-রসে যে সকল কণিকা ভাসিতেছে অক্ষিপটে 
তাহাদের প্রতিবিশ্ব প্রতিফলিত হইয়া বহির্দেশে দৃষ্ট 
হইতেছে । অন্ধকার গৃহে দাড়াইয়! বাম চক্ষুটি মুদ্রিত কর । 





রি 
গ, ও, চ, ঘ--স্চজুপোে | 
ক, খ, তির্যাকৃপেশী। 
Gnu দছ__দশনস্ৰায় । 


উদ্ধ_অক্ষিগোলককে উদ্ধদিকে সঞ্চালিত করে। 

অধ: অক্ষিগোলককে ।নম্নদিকে সঞ্চালিত করে। 
5 ; ৮০৯৫ আভান্তর-_-অক্ষিগোলককে ভিতরের দিকে সঞ্চালিত করে । 
বাহা-_-অক্ষিগোলককে বাহিরের দিকে সঞ্চালিত করে । 





উদ্ধ-_-অক্ষিগোলককে অধঃ ও বাহ্দিকে সঞ্চালিত করে। 
অধঃ-_অক্ষিগোলককে উৰ্দ্ধ ও বাহাদিকে সঞ্চালিত করে । 


তিষাকৃপেশী৷ 


পরে একটি বাতি জ্বালিয়। দক্ষিণ চক্ষুর পার্শ্বে, কিন্ত অতি 
নিকটে, ধরিয়া আস্তে আস্তে একটি ক্ষুদ্র বৃত্তাকার করিয়! 
এবং সামান্য অগ্রপশ্চাৎ করিয়া ঘুরাইতে থাক দেখিবে যে 
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ই ন সং মু [খে একটি ট গো ক রি খু লিত হইয়াছে । 
| হট আনেন জা । ইহ 5! | অক্ষিপত jj এ 12 tl 
সমূহের চিত্র । অক্ষিপটে পটে প্রতিবিশ্থিত হের 
শ দুষ্ট হইতেছে। অতএব দেখা । যাইতেছে যে, 
ES ধু বস্তু [ত নি গুলি - EE বা ন 
_ অতিক্রম করিয়া অক্ষিপট্রে পতিত হয়। সুতরাং অক্ষিপটে 
_ প্রতিফলিত প্রতিবিস্ব বিপৰ্য্যস্ত হইয়া যায়, 
1 পতি টি উপরের দিক্‌ নীচে যায় এবং নীচের দিক্‌ 
উপরে যায়। কিন্তু দৃষ্ট বস্তু যদি চক্ষুর সন্সিকটস্থ হয়, তাহ! 
হইলে অক্ষিপটে প্রতিফলিত প্রতিবিশ্ব বিপধ্যস্ত হইতে 
পারে না। একটি পিন লইয়া একখানি পোষ্টকার্ডে 
| একটি ছিদ্র কর। পোষ্টকার্ডখানি চক্ষুর নিকটে রাখিয়। 
এ ছিদ্র দিয়া দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। পরে পিন্টির মস্তকের 
দিকৃটি উপরে রাখিয়া নীচের দিকৃটি ধরিয়া কনীনিকার . 
অতি নিকটে রাখিয়া পোষ্টকার্ডের ছিদ্র দিয়া দেখিতে 
চেষ্টা কর, দেখিবে যে পোষ্টকার্ডের অপর পার্শ্বে পিন্টির 
] প্রতিবিস্ব পড়িয়াছে এবং এ প্রতিবিস্বটি বিপধ্যস্ত । আবার 
বি যদি পোষ্টকার্ডখানিতে ৫।৬টি ছিদ্র করিয়া এ প্রকারে একটি 
পিন রাখিয়া দেখ, তাহা হইলে ৫1৬টি বিপৰ্য্যস্ত প্রতিবিশ্ব 
দেখিতে পাইবে । অতএব দেখা যাইতেছে যে দৃষ্ট বস্ত 
কনীনিকার অতি নিকটবর্তী হইলে অক্ষিপটে তদ্বস্তর বিপধ্যস্ত 

₹ প্রতিবিশ্ব প্রতিফলিত হয় না। 
_ অক্ষিপট্টে প্রতিফলিত প্রতিবিশ্ব যখন বিপর্যস্ত তখন 
বস্তু গুলি কেন বিপধ্যস্তভাবে দৃষ্ট হয় না? আমরা 
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যাহ! ‘দেখি তাহ! বাহাবস্তও নহে এবং তদ্বস্ত-প্রতিফলিত 
প্রতিবিশ্বও নহে, কিন্তু সেই প্রতিবিশ্ব হইতে মনের 
মধ্যে যে পরিবর্তন ঘটে আমর! সেই পরিবর্তনই লক্ষ্য করি 
মাত্র । বাহিরের বস্তগুলি যে সহজভাবে দৃষ্ট হয় ইহা 
কেবল আমাদের আজন্মলব্ধ অভ্যাস এবং শিক্ষার ফল । 
তুমি তোমার চোখে একখানি চশমা লাগাও । এ চশমার 
পাথরের এমনি গুণ যে ইহার ভিতর দিয়া যাহাই দেখিবে 
তাহাই উন্ট। দেখাইবে । তুমি মীসাবধি এই চশমা চোখ 
হইতে নামাইতে পাইবে না। তোমার নিকট এখন সকল 
জিনিষ বিপধ্যস্ত দেখাইবে । এখন তোমার হাত পা ও 
গতির সাহায্যে বস্তগুলি স্পর্শ করিয়া তাহাদের অবস্থান 
নির্ণয় করিয়া তোমাকে তোমার দৈনন্দিন কর্তব্য সম্পাদন 
করিতে হইবে । এইরূপ কিছুদিন করিতে করিতে তোমার 
এমন অভ্যাস হইয়া যাইবে যে বস্তুগুলি আর তোমার নিকট 
বিপৰ্য্যস্ত বোধ হইবে না । এখন তাহার! সহজ বলিয়। দুষ্ট 
হইবে । ই 

ছইখানি চতুক্ষোণ কাগজ লও-_একখানি কাল এবং আর 
একখানি সাদা । এই কাগজ ছইখানি আর একখানি বড় 
কাগজের উপর পাশাপাশি রাখ । এই 
কাগজ দুইখানির মধ্যে ব্যবধান অতি সামান্য 
হইবে। এক্ষণে এই ছুইখানি কাগজের উপর একটি করিয়া 
এর দণ্ড স্থাপন কর । পরে একখানি শ্বেত স্বচ্ছ পাতলা 
কাগজ লইয়। উহাদিগকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেল। এহবার 
এই স্বচ্ছ কাগজের ভিতর দিয়া ধূসরবর্ণের দণুছয়ের দীপ্তির 
তারতম্য লক্ষ্য কর। যদিও এই দণ্ডদ্বয়ের দীপ্তি প্রকৃতপক্ষে 


দীপ্রি-বৈষমা 













বদি এ এ | টি, | hte এ IU 
টি হি টি গাঢ় আর একা পাতলা বলিয়া : 
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গার পট একখানি খুব সাদ কাপড় দিয়। 
টেবিলের উপর তোমার কলমটি কোন- 
রি... ও, প্রকারে সোজাভাবে দাড় করাইয়া রাখ । 
EE, গৃহের সমস্ত দরজা-জানালার পদাগুলি 
ফেলিয়া দাও; কেবল একটি দরজ! অল্পমাত্র খুলিয়া রাখ । 
দেখিবে যে, কলমটির ছাঁয়৷ টেবিলের উপর পতিত হইয়াছে । 
শ্বেত স্বৰ্য্যালোক এই ছায়াটির কারণ । এক্ষণে একটি বাতি 
জ্বালিয়! এমন জায়গায় ধর যাহাতে এ কলমের আর একটি 
ছায়া এ টেবিলের উপর পতিত হইতে পারে। এইবার 
এই ছায়াদ্বয়ের বর্ণ-বৈষম্য লক্ষ্য কর। একটি ছায়া শ্বেত 
দিবালোক হইতে সমুদ্ধুত, এবং আর একটি ছায়া কৃত্রিম পীত 





ৰ ূ আলোক হইতে সমুদ্তুত pl: দেখিবে যে, কৃত্রিম-আলোক-সমূৎপন্ন 
ছায়ার বর্ণ নীল দেখাইতেছে___য দিও প্রকৃতপক্ষে ইহ! ধূসর । 
} পারিপাপ্থিক বর্ণের সহবাসে ইহ! নীলবর্ণ দেখাইতেছে। এক 
বর্ণের সহবাসে অপর বর্ণের পরিবর্তন অবশ্যাস্তাবী । 


5. একখানি সবুজরঙের এবং আর একখানি ধুসরবর্ণের 
চতুক্ষোণ কাগজ লইয়া শ্বেতপটভূমির উপর স্থাপন কর । 
Ant উহাদের উপর ফিকে সবুজরঙের দুইটি 


J মানে বর্ণে দণ্ড রাখিয়া স্বচ্ছ শ্বেত কাগজ দিয়! 










kA মাচ্ছাদন কর । এক্ষণে ফিকে সবুজের 
পাস কি ল্য ক আবার, একটি সবুজ- 
Ee ৰ ই নি লাল কাগজের (উপর, এবং আর 
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একটি এ বর্ণের দণ্ড লইয়া! আর একখানি ধূসরবর্ণের কাগজের 
উপর রাখিয়। শ্বেত স্বচ্ছ কাগজ লইয়! আচ্ছাদন করিয়া দাও । 
এক্ষণে সবুজরঙডের উপর লালরডের ক্রিয়! লক্ষ্য কর। আবার 
দুইখানি সবুজরঙের দণ্ড লও । একটি পীতবর্ণের কাগজের 
উপর এবং আর একটি নীলবর্ণের কাগজের উপর রাখিয়া! 
শ্বেত স্বচ্চ কাগজ দিয়া আচ্ছাদন করিয়া ফেল । এক্ষণে 
দণ্ডদ্বয়ের বর্ণবিপধ্যয় লক্ষ্য কর। সবুজরডের কাগজখগ্ডের 
উপরিস্থিত দণ্ডটি বর্ণহীন দেখাইতেছে, কিন্তু লালবর্ণ কাগজ- 
খণ্ডের উপরিস্থিত দণ্ডটির বর্ণ আরও গাঢ় দেখাইতেছে। 
কিন্ত প্রকৃতপক্ষে দণ্ডদ্বয়ের বর্ণ এক । গীতবর্ণের কাগজখগুটির 
উপর সবুজ দণ্ডটি নীলাভ সবুজ দেখাইতেছে এবং নীলব্ণ 
কাগজখণ্ডটির উপর সবুজ দণ্ডটি গীতাভ সবুজ দেখাইতেছে । 
অতএব দেখ! যাইতেছে যে, কোন বর্ণের সহবাসে কোন 
বর্ণের লোপ হইতেছে ; কোন বর্ণের সহবাসে কোন বর্ণের 
বুদ্ধি হইতেছে , আবার পরস্পরের বিপধ্যয় ঘটিতেছে। 
যদি লাল এবং সবুজ আলো, অথবা গীত এবং নীল আলো! 
আক্ষিপট্টের একই স্থানে পতিত হয়, তাহা হইলে উহাদের 
পরস্পরের বর্ণ লোপ পায় । এক বরণ আর এক বণের নাশ 
করে। অবশেষে যাহা থাকে তাহা ধূসর-সংবিত্তি মাত্র। 
রাসায়নিক সংযোজন এবং রাসায়নিক বিয়োজন এই দুইটি 
বিরুদ্ধ প্রক্রিয়া ; সুতরাং একটি আর একটিকে সংহার করে । 

যদি আমাদের দুইটি চক্ষু না থাকিয়া মাত্র একটি চক্ষু 
থাকিত, তাহ। হইলে আমর। আংশিকরূপে অন্ধ হহতাম ২ 
কারণ, আমাদের অক্ষিপট্ের কিয়দংশ 


অন্ধবি 
la সালোক গ্রাভণে একেবারে অক্ষম । একটি 
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কটি নার সাহায্যে পয়সাটি ফেলিয়া দিতে 
ৰং কি সে অপারগ হইবে_-পয়সাটির ঠিক স্থান 
সঃ | অসমর্থ হইবে। বাম চক্ষুটি বন্ধ করিয়া এই 
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চিত্রখানি তোমার চক্ষুর সম্মুখে ধর । এক্ষণে দক্ষিণ চক্ষর 
সাহায্যে একদৃষ্টে, নিলিমেষ লোচনে + চিহ্কটির প্রতি 
দৃষ্টিপাত কর । এখন তুমি তোমার চক্ষকে সর্ববতোভাবে 
নিশ্চল রাখিয়। অপর তিনটি চিহ্ন দেখিতে পাইতেছ । 
এখন চিত্রখানি তোমার চক্ষুর ঠিক সম্মুখে রাখিয়া চক্ষুর 
নিকট হইতে ক্রমে ক্রমে দূরে সরাইয়া লও। যখন 
তোমার চক্ষু এবং চিত্রের মধ্যে আন্দাজ ৭ ইঞ্চি ব্যবধান 
_ হইবে, তখন দেখিবে যে, চতুক্ষোণ চিহ্নটি অস্তহিত হইয়াছে, 
Matte ত্ৰিকোণ এবং গোলাকার চিহ্নটি বর্তমান রহিয়াছে । 


fs, 





i চিত্রখানি তোমার চক্ষুর নিকট হইতে আরও দ্বরে 
৷ লাইয়া। যাও। যখন উহাদের মধ্যে ব্যবধান আন্দাজ 


Eo ১১ ইঞ্চি হইবে তখন দেখিবে যে, গোলাকার চিহ্নটি 
j ৰহিত হইয়াছে, যদিও অপর দুইটি বর্ত্তমান । চিত্রখানি 
আন্দাজ ১৬ ইঞ্চি তফাতে লইয়া যাও, দেখিবে যে, 
লাকা, চিট সত হইয়াছে, যদিও অপর দুইটি 
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ক চক্ষুমু্রিত করিয়া 
সঃ অবসর ন। লইয়া, 
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বর্তমান। যদি তুমি তোমার চক্ষু নিশ্চল রাখিতে ন পার, 
যদি তোমার দৃষ্টি + চিহ্নতে একেবারে আবদ্ধ না থাকে, 
এবং চিত্রখানি যদি একেবারে সোজা! ভাবে না! ধর! হয়, তাহ! 
হইলে তোমার পরীক্ষাকার্য্য সফল হইবে না। ইহা হইতে 
স্পষ্ট বুঝ! যাইতেছে যে, অক্ষিপট্রের সকল অংশেরই দুষ্টি- 
শক্তি নাই__ইহার কিয়ংদশ অন্ধ । এই অংশকে অন্ধবিন্দু 
বল! হয় । 

এই পুস্তকের যে কোন অক্ষরে তোমার দৃষ্টি নিক্ষেপ 
কর ; দেখিবে, সেই অক্ষরটি তোমার নিকট স্পষ্ট প্রতীয়মান 
হইতেছে ; কিন্তু কিয়দ্দ,র ব্যাপিয়া উহার 
চতুষ্পার্খস্থ অক্ষরগুলিও তোমার দৃষ্টির 
অন্তৰ্গত এবং তদতিরিক্ত অক্ষরগুলি তোমার দৃষ্টির বহিভূ ত । 
অত এব দৃষ্টির সীমা আছে । কিয়দংশ দৃষ্টির অন্তর্গত, আবার 
কিয়দংশ দৃষ্টির বহিভূর্ত। যাহ। এককালে দৃষ্টির অন্তর্গত, 
তাহাকেই দৃষ্টিক্ষেত্র বলা হয়। 

সচরাচর আমরা দুইটি চক্ষুর সাহায্যেই দেখিয়! থাকি । 
এক-চক্ষ-লন্ধ জ্ঞান অপেক্ষ! ছুই-চক্ষু-লণন্ধ জ্ঞান জটিল । ঠিক 
তোমার নাসিকার সন্মুখে একখানি কাড 
সোজা ভাবে ধর । ইহার কিনারা তোমার 
নাসিকার দিকে থাকিবে । নাসিক! এবং কাডের ব্যবধান 
আন্দাজ ১ ফুট মাত্র রাখিতে হইবে । এক্ষণে, প্রথমতঃ 
এক চক্ষু দ্বারা, পরে ছুই চক্ষুর দ্বারা এই কাডের প্রতি লক্ষ্য 
কর। এক-চক্ষুদ্ষ্ট কার্ডের প্রতিবিস্ব, ছুই-চক্ষদৃ ষ্ট প্রতিবিশ্ব 
হইতে" পৃথক্‌ প্রতীয়মান হইবে । সুতরাং প্রত্যেক বস্তুরই 
জ্ঞান তদ্দন্কর দুইটি প্রতিবিষ্বের সমন্থয়। দুই চক্ষুর সাহায্যে 

১৬ 


দৃষ্টি-ক্ষেত্র 


দ্বৈিনেত্ৰিক দৰ্শন 








কব ছহড প্রতিকুতির 
ধান বা়ী দুইটি 

ন্দুপ সাত ৰ ৮ য় নে উপর ন্যস্ত করিয়! 
Dx ₹ একদৃষ্টে 1 দেখিতে থাকিলে দেখিতে পাইবে, 
na একি প্রকারে পরের উপর চক্ষদ্বয়ের ক্রিয়া হইতেছে। 
রঃ আবার, একই সরল রেখার উপর দুইটি পেনসিল সোজাস্গুজি 
ভাবে রাখ । পেনসিলদয়ের ব্যবধান ৫ ইঞ্চি হইবে । প্রথমতঃ 
ও দূরবর্তী পেনসিলটির উপরে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর; দেখিবে, 
_.... নিকটবস্তী পেনসিলটি দুইটি পেনসিল বলিয়া প্রতীয়মান 
হইবে । তৎপরে নিকটবর্তী পেনসিলটির উপর দৃষ্টিপাত কর ২ 
2 তখন দূরবর্তী পেনসিলটি দুইটি বলিয়া প্রতীয়মান হইবে । 
এই প্রতিকৃতিদ্বয়ের কোন্টি বাম চক্ষুর এবং কোন্টি অপর 
চক্ষুর, তাহ! সহজেই স্থির করা যায়। প্রথমে একচক্ষু পরে 
আর এক চক্ষু বন্ধ করিয়! লক্ষ্য করিলে সহজেই ইহা নির্ণয় 
কর! যায়। তোমার নাসিকায় সংলগ্ন করিয়া একখানি কার্ড 

















এব পিঞ্জরের মধ্যস্থলে রেখাটির 
সাহায্যে পঙ্ষীটি এবং দক্ষিণ চক্ষুর 





রঃ পঞ্চেক্ছ্িয় নি? 
সাহায্যে পিঞ্জরটি স্থিরভাবে নিরীক্ষণ কর। কিয়ৎক্ষণ পরে 


দেখিবে যে, পক্ষীটি আস্তে আস্তে অগ্রসর হইয়া পিঞ্জর মধ্যে 


প্রবেশ করিবে । এক্ষণে তুমি যাহ! দেখিতেছ, তাহ! দুইটি 
এমন অনেক লোক আছে, যাহার! বিবিধ বর্ণের পার্থক্য 
লক্ষ্য করিতে পারে না। এরূপ লোককে বর্ণান্ধ বলিতে পারা 
ডি ৷ যায়। মনুষ্ের মধ্যে শতকর। প্রায় ৪ জন 
| লোক বর্ণান্ধ । অনেকেই লাল রং দেখিতে 
পায় না; তাহাদের নিকট লাল রং সবুজ বলিয়া মনে হয়। 
ইহার! লাল এবং সবুজের পার্থক্য লক্ষ্য করিতে পারে না । 
আবার এমন অনেক লোক আছে, যাহারা সবুজবর্ণ দেখিতে 
পায় নাঁ। ইহারা সবুজকে লাল বুঝিয়া ভুল করিয়! 
থাকে । 
আক্ষিপট্রের তিনটি দেশ নিদেশি করা যাইতে পারে, 
যথা-_কেন্দ্রদেশ, মধ্যদেশ, এবং বহিদেশ। কেন্দ্রদেশে 
সকল প্রকার বর্ণ ও দীপ্তি পরিলক্ষিত হয় । 
অক্ষিপট দশ ও মধ্যদেশে নীল এবং লীতবর্ণ এবং এতছু- 
বর্ণক্ষেত্র পরিধি 
ভয়োৎপন্ন অপরাপর বর্ণ দৃষ্ট হয়। 
বহিদে শে সকল দ্রব্যই ধুসর বলিয়া বোধ হয়। - এই... 
 দেশত্রয়ের পরিধি চিরনিদিষ্ট নহে । নিম্নলিখিত কারণে এই 
পরিধির হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারে । (ক) বর্ণের দীপ্তি 
যত বেশী হইবে উহার ক্ষেত্রও ততই বড় হইবে । (খ) বর্ণের 
আয়তনের যেমন বৃদ্ধি হয় ইহার ক্ষেত্রেরও তেমনি বৃদ্ধি হয়। 
(গ) মিশ্র বর্ণের সময় বর্ণ ও পটভূমির বর্ণের বৈপরীত্য 
যত অধিক হইবে দৃষ্টিক্ষেত্রের পরিধিও তত অধিক হইকে। 
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করিতে দা যায়। (ছে) বয়সের ভেদ ৷ অন্ুসারেও 
বৰ্ণক্ষেত্রের ভেদ হইয়া থাকে । দশ বৎসর বয়সের বালকের 
বর্ণক্ষেত্র আর বিশ বৎসর বয়সের লোকের বর্ণক্ষেত্র এক নহে । 
ড জট ব্যাধি এবং বর্ণান্ধতা হইতেও বর্ণক্ষেত্রের পরিধি 
৪8 হয় । 
ie _ তোমার বাম হস্তের তর্জনী বাম চক্ষুর এবং দক্ষিণ হস্ডের 
:___ তর্জনী দক্ষিণ চক্ষুর সন্মুখে সোজা ভাবে রাখ। তর্জনীদ্ধয়ের 
Le et ব্যবধান ৪ কিংবা ৫ ইঞ্চির অধিক হইবে 
৯১. রিড বাতি না। অকন্গুলিদ্ধয়ের ব্যবধানের ভিতর দিয়া 
আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত কর, চারিটি 
7. প্রতিবিস্ব দেখিতে পাইবে । অঙ্গুলিদ্ধয়কে পরস্পরের নিকটবত্তী 
কর দেখিবে যে, মধ্য-প্রতিবিম্ব দুইটি মিলিয়া এক হইয়াছে 
এবং এই মিলিত প্রতিবিশ্বটি পাৰ্শ্ব-প্রতিবিশ্বদ্য় অপেক্ষা 
একি... স্পষ্ট এবং স্বাভাবিক । 
IE তোমার চক্ষুর সন্মুখে একটি কম্পাস ধর। ইহার বাহু- 
রি হের যব ব্যবধান থাকিবে এবং বাহ্ুদ্ধয়ের প্রাস্তবিন্দুদবয় 
উদ্ধ দিকে থাকিবে। কম্পাসটি চক্ষুদ্বয় 
নে হইতে 91৫ ইঞ্চি তফাতে থাকিবে । বিন্দুদ্ধয় 
চরের সম্মুখে থাকিবে । এক্ষণে কম্পাসের বাহ্ুদ্ধয়ের 
নর ভিতর দিয়া আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত কর । 
ছুইটি 1 ন্দু চারিটি Tei পরিণত হইবে । বানুদ্ধয়ের 
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ব্যবধান ক্রমে ক্রমে কমাইতে থাক । যখন দেখিবে চারিটি 
বিন্দুর দুইটি বিন্দু মিলিয়। এক বিন্দুতে পরিণত হইয়াছে 
তখন বিন্দুদ্ধয়ের দূরত্ব মাপ কর। কম্পাসের বিন্দুদ্ধয়ের মধ্যে 
যে ব্যবধান দেখিতে পাইতেছ, তোমার চক্ষুর কেন্দ্রদ্ধয়ের 
মধ্যেও প্রায় সেই ব্যবধান বর্তমান । যখন আমরা আকাশের 
দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তখন দর্শনরেখাঞুলি সমান্তরাল, 
কিন্ত নিকটস্থ দ্রব্য দেখিবার সময় কিঞ্চিৎ কেন্দ্রাভিমুখ 
হইয়। থাকে । 

একখানি কাগজে পেনসিলের অশ্রভাগের দ্বারা দুইটি 
ছিদ্র কর। ছিদ্র দুইটির মধ্যে যে ব্যবধান থাকিবে তাহ! 
দ্বৈনেত্রিক কেন্দ্ৰদূরত্বের সমান হইবে । 
তোমার ললাটের সম্মুখে কাগজখানি ধর । 
একটি ছিদ্র বাম চক্ষুর সম্মুখে এবং আর একটি ছিদ্র দক্ষিণ 
চক্ষুর সম্মুখে থাকিবে । ছিড্রদ্ধয়ের ভিতর দিয়! একটি দূরের 
জিনিষে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। দুইটি ছিদ্র একটি ছিদ্র বলিয়া 
প্রতীয়মান হইবে ।* যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে ছিদ্র- 
দ্রয়ের মধ্যস্থ ব্যবধানের হ্রাস বৃদ্ধি করিয়। কয়েক বার পরীক্ষা 
করিলেই কুতকাধ্য হইবে । নেত্রদ্ধয়ের অনুযায়ী বিন্দুদ্ধয় 
হইতে উৎপন্ন প্রতিবিস্বদ্ধয় মিলিত হইয়া একটি প্রতিবিশ্ব 
বলিয়া প্রতীয়মান হয় । 

দ্বৈনেত্রিক কেন্দ্র-দূরত-রেখাকে সমান ভাগে বিভক্ত 
করিয়। যে রেখ! টানা যায় তাহাকেই দ্বৈনেতিক দশনরেখ। 

ছৈনেত্রিক বলে। কাগজের ছিদ্র দুইটি যে স্থানে 

দৰ্শনরেখ! মিলিয়া এক হইতেছে সেই স্থানটি 
দ্বৈনেত্রিক কেন্দ্রদুরত্ব-রেখার মধ্যভাগ । 











অনুযায়ী নেত্রবিন্দু 
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ব্যবধানে নর ভিতর দিয়া শু আকাশের দিকে খু নিক্ষেপ ব কর। 
: এক্ষণে দেখিবে যে তর্্জনীটি করতলের উপর ন্যস্ত । একখানি 
চু: চিঠির কাগজ পাঁকাইয়া একটি নল প্রস্তুত কর। এই 
.. নলটির ব্যাস কিঞ্চিয্যুন এক ইঞ্চি হইবে । এই নলটি দক্ষিণ 
র্‌ চক্ষুর উপর স্থাপন কর। বাম হস্তের করতল বাম চক্ষুর 
সম্মুখে ধর। এক্ষণে একই সময়ে করতলে এবং নলের 
ভিতর দিয়া আকাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। দেখিবে যে, 
তোমার করতলে একটি পরিষ্কার ছিদ্র হইয়াছে এবং যাহ? 
দেখিতেছ তাহা কেবল তোমার করতলস্থ গোলাকার ছিদ্র 
ছুই-চক্ষু-লর্ধ দুইটি বিসদৃশ প্রতিবিন্বের সমন্বয়ে 
দৈৰ্খ্যপ্ৰস্থ-বেধ-বিশিষ্ট বস্তুর জ্ঞান হয়। ' দুই চক্ষুদ্বারা এই 
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হব 





বত দুইটি চিত্রের প্রতি অনিমেষ-লোচনে এমন 
দ্বৈনেত্রিক | ER টি 


[০ ক্রমে একটি চিত্রের ক্ষুদ্র বৃত্তটি আর 
একটি চিত্রের ক্ষুদ্র বৃত্তের উপর, এবং একটির বৃহৎ 


es আর একটির বৃহৎ বৃত্তের উপর আসিয়া মিশিয়া 





















1,4" শায় ৪ যখন প্রথমে এই চিত্র দুইটি দেখিবে তখন 
 চারিটি প্রতিবিশ্ব দেখিতে পাইবে । পরে দুইটি প্রতিবিদ্ব 







ঠা ve | একটি প্রতিবিস্বে পরিণত হইবে । এক্ষণে তিনটি 
₹ প্রতিবিশ্ব । দেখিতে পাইবে). মধ্য-প্রাতিবিস্থটি দুইটি প্রতিবিশ্বের 
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পঞ্চেক্দিয় 
সমন্বয় । হহ অপর ছুহটি অপেক্ষ। অধিক স্পষ্ট । ইহ! 
দেখিয়া এখন বোধ হইবে যেন একটি লম্বা গেলাস উপুড় 
করিয়া রাখা হইয়াছে । ইহার দৈর্খ্য আছে, প্রস্থ আছে এবং 
বেধ আছে। ক্ষুদ্র বুত্তদ্ধয়ের কেন্দ্রদ্ধর় বৃহৎ বুত্তদ্ধয়ের 
কেন্দ্রদ্ধয় অপেক্ষা অধিকতর নিকটবর্তী, সুতরাং ক্ষুদ্র বৃত্তদ্ধয়কে 
মিলিত করিতে যে পরিমাণে চক্ষদ্বয়কে কেকন্দ্রাভিমুখ 


করিতে হয়, বৃহৎ বৃত্তদ্বয়কে মিলিত করিতে চক্ষুদ্বয়কে সেই 
পরিমাণে কেন্দ্রাভিমুখ করিতে হয় না। চক্ষুদ্বয় অধিক ' 
কেন্দ্রাভিমুখ বলিয়া মিলিত ক্ষুদ্র বৃন্তটি নিকটে এবং চক্ষুদ্বয় 
অল্প কেন্দ্রাভিমুখ রূলিয়া মিলিত বৃহৎ বৃত্তটি দূরে বোধ 
হইতেছে । মিলিত ক্ষুদ্র বুত্তটি নিকটে এবং মিলিত বৃহৎ 
বৃত্তটি দূরে বোধ হওয়ায় এই প্রতিবিশ্বটি একটি ত্র্যবয়ব 
পদার্থের আকার ধারণ করিতেছে । আবার পুবেবাক্ত প্রকারে 


এই চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। এখানে বৃহৎ বুন্তদ্ধয়ের 
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22২ ্য়ের যর কেন্দ্রদ্ধয় অপেক্ষা অধিক নিকটবর্তী, 
খ টি বৃহৎ বৃত্তটি, সম্মিলিত ক্ষুদ্র বৃত্ত অপেক্ষ! 
[ধিক নিকটবর্তী ৷ সুতরাং এখানে গেলাসটি উল্ট! 
টতেছে। পূৰ্ব্ব চিত্রে গেলাসটির বহির্ভাগ দেখা যাইতে- 
ছিল, আর এক্ষণে উহার ভিতরের দিক্‌ দেখা যাইতেছে । 
as দুইটি সমান চতুদ্ধোণ কাগজ লও। একটির বর্ণ কাল, 
7. আর একটির বর্ণ সাদা । কাল কাগজখানি একখানি সাদ! 
মাডিক-বিবিরণ কাগজের উপর, আর সাদ। কাগজখানি 
একখানি কাল কাগজের উপর লাগাইয়। 
দাও ॥। কাগজ ছুইখানি পাশাপাশি রাখ । এক্ষণে চতুক্ষোণ 
দুইটির তারতম্য লক্ষ্য কর। কালটি অপেক্ষা সাদাটি বড় 
দেখাইবে । কাল চতুক্ষোণটির উপর যতগুলি আলোক-রশ্বি 
পতিত হইতেছে তাহাদের প্রায় সমস্তই ইহা শোষণ করিয়। 
লইতেছে, অল্পমাত্র রশ্মি স্বচ্ছকাচপুটক পধ্যন্ত পৌছিতেছে। 
আর সাদ! চতুষ্ষোণটির উপর যতগুলি রশ্মি পতিত হইতেছে, 
তাহাদের প্রায় সকলগুলিই  স্বচ্ছ-কাচ-পুটক পধ্যন্ত 
পৌছিতেছে। সুতরাং অক্ষিপট্রের এক অংশ অপেক্ষা আর 
এক অংশ অধিক উদ্ধ দ্ধ হইতেছে ; কাল চতুষ্কোণ অপেক্ষা 
সাদ! চতুক্ষোণ কাগজখানি অক্ষিপট্টকে অধিক ব্যাপকভাবে 
প্রভান্বিত করিতেছে । 
পরবর্তী চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে চন্রের গঠন 
প্রণালী কিয়ৎপরিমাণে বুঝিতে পারা যায়। একখও চামড়! 
হন তগিন্জিয লইয়া তাহাকে কুড়ি গুণ বড় করিয়! দেখিলে 
2১৮8 যেমন দেখায়, এই চিত্রে সেইরূপ দেখাই- 
তেছে।_ - আমাদের দেহের উপর আবরণের দুইটি 
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সি স্তর (আছে । উপরের স্তরটিকে উপত্বক বলে । ইহা অতিশয় 
রি পাতল! । “সুনছাল’” উঠিলে যাহ! উঠিয়া যায় বা ফোস্কা 
এন্ড তাহ। উপত্থক্‌। ইহ! i SE 
পাতল! । ইহাতে ন্সায়ু বা 
রক্তবহা নালী নাই । উপ- 
ত্বকের নীচের স্তরকে ত্বক বলা 
হয়। ইহাই প্রকৃত তক । ইহা! 
স্নায়ু এবং রক্তকোষে পুর্ণ। 
ত্বক এবং উপতৃকের মধ্যবন্তী 

₹শকে বর্ণকোষ বলে । প্রকৃত 
ত্বকৃটি একটি সমতল স্তর নহে । 
ড 656২ ইহার উপরিভাগ অসংখ্য 
উল সুখ তৰক, ৰ সবৰ ছু শেৰকোঁব; কাটার হ্যায় উচু উচু হইয়! 
নি, গ-_বর্ণকোষ ; চ_ব্ৰেদগ্রন্থি; রহিয়াছে । এই উচ্চ অংশ- 
HE EEA ৷... গুলিকে উন্নয়ন বলে । উন্নয়ন- 
গুলি সংবিৎ-স্নায়ু-সংযুক্ত। উপত্বকের চাপে উন্নয়নগুলি নমিত 








হইয়া যায় এবং সেই সঙ্গে স্নায়ুপ্রান্ত অভিভূত হইলে 
স্পর্শ-সংবিত্তির স্ুষ্টি হয়। যে স্থানে স্পর্শ-সংবিত্তি অধিক, 
১৭ 
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১৩০ মনোবিজ্ঞান 


সেই স্থানের উন্নয়নগুলিতে একপ্রকার ডিস্বাকৃতি কোষ 
দেখা যায়। এই কোষকে ত্বগণুকৌোষ বলে। অঙ্গুলি 
ও জিহ্বার অগ্রভাগে এবং হাতের তালুতে -স্পর্শ-সংবিত্তি 
অধিক । 

ইন্দ্রিয়ের মধ্যে আমাদের ত্বগিক্দ্রিয়ই সর্ববদেহব্যাপী । 
ইহা আমাদের শরীরাবয়বের কোন বিশেষ অংশে অধিষ্ঠিত 
নহে । ত্গিন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমাদের 
স্পর্শ-সংবিভ্তি হইয়। থাকে । স্পর্শ-সংবি্তি 
সকলেরই সমানভাবে থাকে না। কাহার-কাহারও এই 
শক্তির এত অধিক উৎকর্ষ হইয়। থাকে যে, ত্বকের সহিত 
কোন বস্তুর সংস্পর্শ হইবার পূর্ব্বেই উহারা তাহার 
্পর্শজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয়। ত্বগিন্ড্রিয় সর্ববাঙ্গব্যাপী 
হইলেও সকল প্রদেশে সমানভাবে স্পর্শীন্ভূতি হয় ন।। 
কোন অঙ্গের স্পর্শশভ্তি অধিক এবং কোন অঙ্গের 
স্পর্শশক্তি কম। কোন্‌ অঙ্গে কি প্রকার স্পর্শশক্তি, তাহ! 
সহজেই প্রমাণ করিতে পারা যাঁয়। একটি কম্পাস লও |. 
উহার বাহুদ্ধয় অধিক পরিমাণে পৃথক্‌ করিয়া কাহারও 
পৃষ্ঠদেশের কোন অংশে স্থাপন কর। দেখিবে, সে দুইটি 
বিন্দুর স্পর্শ অনুভব করিতেছে । পরে বান্ুদ্বয়ের ব্যবধান 
কমাইয়। সেই স্থানে স্থাপন কর। এইরূপে ক্রমশঃ ব্যবধান 
কমাইতে থাক ; পরে দেখিবে যে বাহুদ্ধয়ের মধ্যে, ব্যবধান, 
থাক! সত্বেও লোকটির কেবল একটি বিন্দুরই স্পর্শজ্ঞান 
হইতেছে__ছুইটি বিন্দুর স্পর্শজ্ঞান হইতেছে না ॥ :শরীর।- 
বয়বের স্থানভেদে এই ব্যবধানের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। 
চা বুল স্পূর্শ-শক্তি- অধিক । অন্ধ উকি চক্ষুর 


br 





ত্বগিল্ছ্রিয়ের ত্রিয়। 
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রা স্ব সবল 
- ভাবে পরিপুষ্টি লাভ করে। 
আমার শরীরের যে কোন স্থান স্পর্শ কর ; আমি চক্ষুর 
৷ সাহায্য না লইয়াই সে স্থান নিৰ্দেশ করিতে সমর্থ হইব । 





| | এই স্থান-নিদেশি-শক্তি অভ্যাস-প্রস্থত ; 
&. স্থানিক-সংবিত্তি এবং এই অভ্যাস এত প্রবল হইতে পারে 
: যে, কোন অঙ্গের অভাব হইলেও সে অঙ্গের সংবিত্তির অভাব 


a হয় না। যাহাদের হাত বা পা কৌন কারণবশতঃ কাটিয়! 
5... ফেল! হইয়াছে, তাহারাও সময়ে-সময়ে হস্তে বা পদে যন্ত্রণা! 
অন্য কোন পরিবর্তন অনুভব করিয়া থাকে । হস্ত না৷ 
পট থাকিলেও হস্তের স্থলবিশেষে যন্ত্রণার অনুভূতি হয় কেন? 
এই এ পূৰ্ব্বে কতকগুলি হস্তাবলম্থিত ছিল । হস্তের যে 
সত ৩ সংবাদ স্নায়ু 
bo: ৰক মস্তিক্কে আনীত হইত এবং সেই ্স্রায়ুবার্তার উপর নির্ভর 
ES ৰ = বনিক মন বুঝিতে পারিত হস্ভের কোন্‌ স্থানে বিপধ্যয় 
| ঘঢিয়াছে। এখন এ হস্তাবলম্বী ন্সীয়ুস্থত্রগুলির প্রাস্তভাগে 
বে কার চাঞ্চল্য উৎপন্ন হইলে মন স্বভাবতঃ হস্তেই 
সেই ছাঞ্চল্যের স্থান নির্দেশ করিয়। থাকে । আমার শরীরের 
কোন্‌ স্থান স্পর্শ করিতেছ তাহ! নির্ণয় করিতে পারি সত্য ; 
কিন্ত একেবারে ঠিক স্থানটি নির্দেশ করা কঠিন। চক্ষু মুদ্রিত 
কর | পরে একটি পেনসিল লইয়া শরীরের যে কোন স্থানে 
একটি বিন্দু পাত কর.। পেনসিলটি সয় লও পুনরায় 
? 2 VEL? নী 
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১৩২ 
পেনসিলটি সেই বিন্দুর ধারে রাখিতে চেষ্টা কর-__দেখিবে 
তোমার চেষ্টা বিফল হইয়াছে । ন. 





কেবল ত্বগিন্দ্রিয়ের উপর নির্ভরি-বুরিলে, আমাদের 
স্পর্শীচুভূতি নিভুল হয় না; কিন্তু ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত 
গতীন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সংমিলিত হইলে স্পর্শ 
৯ সংবিত্তি অধিকতর স্পষ্ট হয়। পুস্তকের 
মলাটের উপর অঙ্গুলি স্থাপন কর, মলাটটি 
মস্যণ বলিয়া বোধ হইবে ; কিন্তু যদি মলাটের উপর অঙ্গুলি 
ঘর্ষণ কর, দেখিবে ইহা তত মস্থণ নহে । কিংবা একখণ্ড কাচের 
উপর একগাছি চুল রাখিয়া, ২।৩ খানি কাগজ দিয়! চুলটি 
আচ্ছাদন কর । পরে ইহার উপর অঙ্গুলি স্থাপন কর, চুলের 
অস্ভিত্ব বুঝিতে পারিবে না । কিন্তু কাঁগজটির উপর অঙ্গুলি 
ঘর্ষণ কর, উহার অস্তিত্ব বোধ হইবে । 
স্পর্শ-সংবিদ্তির একটি সীমা আছে-__স্পর্শমীত্রের ই 
অনুভূতি হয় না। যে স্পর্শের শক্তি-প্রাচুধ্যের অভাব 
যে স্পর্শ ত্গিন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে আসিলেও 





স্পৰ্শ-সংবিত্তির 


সীমা হগিন্দ্রিয়ের কোন প্রকার চাঞ্চল্য উৎপন্ন হয় 


নাসে স্পর্শে সংবিভ্তিও হয় না। তোমার 
বাম হস্তের তালুর উপর দক্ষিণ হস্তের একটি অঙ্গুলি অতি 
আস্তে-আস্তে বুলাইতে থাক । অঙ্গুলিটি অনবরত তালুর 
০ উপর বিন্দুমাত্র চাপ দিবে 
না ॥ দেখিবে, অঙ্গুলি তালু-সংস্পর্শে থাকিলেও সকল সময়েই 
্পর্সানুভূতি হইতেছে নামনে হইবে, যেন হাতের উপর 
দিয়া একটি মক্ষিক1 বা পিপীলিক! চলিয়। যাইতেছে । এখানে 
অন্কুলির- গতি অবিরাম ; কিন্তু স্পর্শানুভূতি সবিরাম । 











১৩৩ 


তোমার অঙ্গুলি এবং তালু পরস্পর সংস্পৃষ্ট । তোমার 
অঙ্গুলির কম্পন অনিবাধ্য । এই কম্পনহেতু অঙ্গুলির উপর 
কোথাও চাপ পা তবে; আবার কোথাও বা পড়িতেছে না” 
কিন্তু অঙ্গুলি সর্বদাই তীলু-সংস্পুষ্ট । স্ুতরাং যেখানে চাপ 
পড়িতেছে, সেইখানেই স্পর্শজ্ঞান হইতেছে । অতএব চাপের 
মাত্রার উপর স্পর্শীন্ুভূতি নির্ভর করিতেছে »_ যেখানে মাত্রা 
একেবারে কম হইতেছে, সেখানে স্পর্শ-সংবিস্তি হইতেছে না। 
তোমার হস্ত টেবিলের উপর রাখিয়া তালুর উপর ৩ সের 
ওজনের একটি দ্রব্য রাখিয়া দাও । পরে চক্ষু মুদ্রিত কর। 
আমি তোমার অজ্ঞাতসারে, অতি সতর্কতার সহিত, কোন 
প্রকারে তোমার হস্তের চাঞ্চল্য উৎপাদন ন! করিয়া, উক্ত 
দ্রব্যের উপর আরও এক পোয়া ওজনের আর একটি দ্রব্য 
রাখিলাম ; তুমি কিন্তু তাহ! টের পাইলে না। আরও এক 
পোয়া রাখিলাম, এখনও বুঝিতে পারিলে না । এইরূপে 
যতক্ষণ ন! পূর্বববত্তা ৩ সেরের উপর আরও এক সের ওজন 
চাঁপিবে, ততক্ষণ তুমি চাপের তারতম্য বুঝিতে পারিবে না। 
বস্তুর উষ্ণতার তারতম্য অনুসারে উহার চাপেরও তারতম্য 
হইয়া থাকে । আমি সমান ওজনের এবং আকারের তিনখানি 
চা, লৌহ-শলীকা লইলাম । ইহাদের মধ্যে 
ইনি একটি অত্যন্ত ঠাণ্ডা, আর একটির উত্তাপ 
তোমার শরীরের উত্তাপের সমান এবং তৃতীয়টির উত্তাপ কিছু 
বেশী-_ অৰ্থাৎ যতটুকু তুমি হস্ত দ্বার! সহা করিতে পার। হস্ত 
দ্বারা এই তিনটি লৌহদণ্ডের ওজন অনুমান করিতে বলিলাম । 
তোমার নিকট এই তিনটির ওজন এক বলিয়। আন্ুমিত হইবে 
ন! ; এবং যতক্ষণ তুলাদণ্ডের দ্বারা ওজন ন! করা হইবে, 












দা হু না কে - বি উহাদের 
=, যাহার উত্তাপ- তোমার শরীরের উত্তাপ 
+ অপেক্ষা কম বা।- বশী, তাহারই ওজন বেশী বলিয়া বোধ 
হইবে, কারণ এ বল্ত্ত হইতে ত্গিন্দ্রিয়ের অধিক উত্তেজনা 
ol হইয়া থাকে অতএ অতএব দেখা যাইতেছে. যে,..তাঁপের সহিত 
২ বকের সম্বন্ধ নিতান্ত-কুম নহে। 
১:7৮ তিনটি পাত্র লইয়া প্রথম পাত্রে সউ ত করম 
চর হাতে সহ হইতে পারে তাহার অনধিক), দ্বিতীয় পাত্রে অত্যন্ত 
উই Rk ঠাপা জল এবং তৃতীয় পাত্রে নাতিশীতোষ্ণ 
সবি ও. - “জল রাখ | এক হস্ত গরম জলে এবং আর এক 
ক খত 5৯: রি হস্ত ঠাণ্ডা জলে ডুবাইয়। রাখ-। পরে উভয় 
lh হস্ত এক সঙ্গে তৃতীয় পাত্রের জলে ডুবাইয়! দাও দেখিবে 
যে একই জল .এককালে ঠাণ্ডা ও গরম বোধ হইতেছে । 
শরীরের সকল অংশেই শীত ও তাপ সমান ভাবে অনুভূত হয় 
“না ফল কোন, অংশে শীত অনুভূত হয়, আবার কোন অংশে 
৮ “তাপ অন্থৃভূত হয়। যে অংশে শীত অন্ুভূত হয় তাহাকে 
i “নীতবিন্দুঃ এবং যে অংশে উত্তাপ অনুভূত হয় তাহাকে উষ্ণবিন্দু 
“5 বল. হয়।. ‘সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া এই॥ বিন্দুগুলি অবস্থান 
করিতেছে ॥ - শীতবিন্দু এবং. উষ্ণবিন্দু পাশাপাশি এবং 
মেশীমেশি হইয়া রহিয়াছে । একটি পেনসিলের অগ্রভাগটি 
বরফ-জলে_ ডুবাইয়া লইয়া অতি - আভ্তেআস্তে বাহুর 
নিয়দেশে বুলাইতে থাক দেখিবে যে সেই অঙ্গের সকল 
শি সপন শৈত্য জন্ুভূত হইতেছে ন!। আবার 
॥ 3 পেনসিলের.. অগ্রভাগটি গরম- করিয়া, সেই. প্রকারে 
ly বুলাইতে থাক্ড : দেখিবে: যে. এবারেও সকল বিন্দুতে 


Be a 
























সমান অংশে বিভক্ত কর । এক্ষণে এই ক্ষুত্র-সষৃত্র চতুক্ষোপের ৰা 
উপর একবার - পেনসিলের ঠাণ্ড! অগ্রভাগটি স্থাপন করিয়া 
3 ও * এবং আর একবার গরম অগ্রভাগটি স্থাপন, করিয়া - 
চিনে দেখিবে’ যে, কোন-কোন ক্ষুদ্র চতুক্ষোণে শৈত্য. 
« অনুভূত “হইতেছে আবার কোন- কোনটিতে. উষ্ণতা, অনুভূত 
. হুইতেছে। শীতবিন্দুতে উষ্ণতার: অন্কৃভূততি হইতেছে নাম. 
> আবার -উষ্ণবিন্দুতে শৈত্যানুভূতি হইতেছে না। এইরূপে 
হকের শীতবিন্দু এবং  উষ্ণবিন্দুর স্থান নির্ণয় - কর! যাইতে, 
7 hres অতএব দেখা যাইতেছে যে, তুমি উষ্ণ জলে তোমার 
বে হস্তটি ডুবাইয়াছিলে, সেই হস্তের উষ্ণবিন্দুগুলি উত্তেজিত 
হইয়াছিল এবং ঠাণ্ডা জলে যে হস্তটি ডুবাইয়াছিলে, সেই - 
হস্তের ' শীতবিন্দুগুলি উত্তেজিত হইয়াছিল । -পরে যখন 
উভয় হস্তই নাতি-শীতোষ্ণ জলে ডুবাইলে, তখন এই জল 
শীতবিন্দু ব! উষ্ণবিন্দু-গুলিকে বিশেষ ভাবে উত্তেজিত করিতে 
পারিল না ১; কিন্ত পূর্বব উত্তেজনা তখনও বর্তমান ছিল বলিব 
__ ‘একই জল একসময়ে উষ্ণ ও শীতল বলিয়া বোধ হইল । 

= কঙ্কাল মানবদেহের প্রধান অবলম্বন । ইহাই আমাদের 
১2 যন্ত্রসমূহকে আবরণরূপে বেষ্টন..করিতেছে। 


১৮, ১4১ ইনরকস্কাল -কতকগ্চলি অস্থিখণ্ডের - অপুর 
=  উপসিক সবি 
সমাবেশ । পেশীর সাহায্যে আস্থিগুলিকে 


F 
EE: ₹ বুরাইতে 1 ফিরাইতে পারা যায় । তত্ত দ্বারা পেশীসমূহ অস্থিখণ্ডে 





















সংযুক্ত, পেশী হইতে চাপ শু যক্ত্রণা-সংবিত্তির, তন্ত হহতে 





তিন হ হয়। : দের উপর তোমার একটি 
“বাহু নিশ্চল ভাবে রাখিয়া ইহার কিয়দংশে কোকেন নামক 
 উঁষধ লাগাইয়া দাও । এ অংশটুকু স্পর্শ-সংবিত্তি-শৃম্ হইবে । 
এক্ষণে এ অংশের উপত্বকের উপর চাপ দিলে তন্নিয়স্থ পেশী 
চপ টা! হইয়। যাইবে এবং ইহার ফলে একপ্রকার সংবিত্তি 
. হইবে । এই সংবিত্তিকে পৈশিক সংবিত্তি বলে। 
তন্তর দ্বারা পেশীসমূহ অস্থিখণ্ডে সংলগ্ন । পেশীর ন্যায় 
তন্তসমূহেও সংবিৎ-লায়ু বৰ্ত্তমান, অতএব তন্ত হইতেও 
একপ্রকার সংবিত্তির উদ্রেক হয়, ইহা টান- 
| সংবিভ্তি। তোমার পার্শ্বে তোমার হাতখানি 
অতি সহজভাবে ঝুলাইয়া রাখ । একটু শক্ত দড়ি লইয়া 
তাহার এক প্রান্তে একটি বেশ -ভারী দ্রব্য বাঁধিয়া ইহার 
অপর প্রীস্তটি তোমার মধ্যমা অঙ্গুলির অগ্রভাঁগে “বীধিয়! 
দাও । এক্ষণে এই ভার-হেতু তোমার সমগ্র হস্তটি 
নীচের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে এবং এই আকর্ষণ হইতে এক- ' 
প্রকার সংবিত্তির উদ্রেক হইতেছে । তন্ত এই সংবিস্তির 
উৎপত্তিস্থল । এই সংবিন্তির নাম টান-সংবিত্তি। অস্তি- 
সন্ধিস্থল হইতে ইহার "উৎপত্তি হইতেছে না. কারণ ভারের 
আকর্ষণ-হেতু সন্ধিস্থলের সংঘর্ষণ হইতেছে না । 
অস্থিগ্রন্থিসমূৃহও সংবিৎ-স্নায়ুময় । সুতরাং গ্রন্থিদেশ 
হইতেও এক প্রকার সংবিত্তি হয়। এ সংবিত্তির প্রকৃতি 
অনেকট। চাঁপসংবিত্তির ন্যায় । এক টুকর! 
স্রতা জইয়। তাহার একপ্রীন্তে একটি ভারি 
দ্রব্য বাঁধিয়! ডি প্রাস্তটি মধ্যমা অঙ্কুলির অগ্রভাগে 






বন্ধনী সংবিত্তি 








সন্ধি সংবিত্তি 
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বীধিক্। দাও । মেজের উপর একটি নরম গদি পাঁতিয়া রাখ” 


৯ অর্থাৎ ভারী ভ্রব্যটি ইহার উপর পতিত হইলে যেন শব্দ লা. 
- হয় । এক্ষণে চক্ষুদ্ধয় বন্ধ করিয়া তোমার হাতখানি ঝটিতি 
.নামাইয় ফেল। যেই ভারী দ্রব্যটি গদির উপর আশ্রয় 
পাইবে অমনি তুমি একটি উদ্ধগামী ধাক্কা! অনুভব করিবে । 
., তোমার মনে হইবে যে স্থতাটি হঠাৎ শক্ত হইয়া তোমাকে: 


ধা দিতেছে । এই ধাক্কাটি তোমার হস্তে অনুভূত হইবে। 
দ্রব্যটি যখন গদি স্পর্শ করিতেছে, তখন তোমার হস্তটি 
_আকর্ষণমুক্ত হইতেছে সুতরাং অস্থিগ্রন্থির নীচের দিক্‌ 
উপরের দিকে ধাকক। দিতেছে । এই প্রকারে গ্রন্থি সংলগ্নস্সায়ু 
সংক্ষুব্ধ হইয়া একপ্রকার সংবিত্তির স্থষ্টি করিতেছে । এই 
ংবিভ্তিকে একপ্রকার চাপসংবিত্তি বলিতে পারা যায় । 

(যে পথ দিয়া খাদ্য" দ্রব্যসকল মুখের ভিতর দিয়া 
পাকাশয়ের নিয্নভাগে গমন করে, সেই বাস্তাটিকে অন্ননালী 
বল। হয় । এই নালীর উপরিভাগকে 
অর্থাৎ মুখের ঠিক পশ্চাদ্‌ভাগকে গলকক্ষ 

বলে এবং ইহার ঠিক নিয়ের ভাগকে গলনালী বলে । অন্ননালী 
, গ্ুধা, তুষ্ঞা এবং বমন এই তিন সংবিত্তির আশ্রয় । ক্ষধার 
স্থান পাকস্থলী । ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হইয়া গেলে পাকস্থলীর 
প্রাচীরগুলি শুদ্ধ এবং সঙ্কুচিত হইয়া যায়। এই 
কু্চনের জন্য পাকস্থলীর শ্রেশ্সিক-ঝিল্লী-সংলগ্র সংবিৎ-স্সায়ু- 
সমূহ সংক্ষুব্ধ হয় এবং ইহার ফলে যে সংবিত্তি হয় তাহারই 
নাম ক্ষুধা । তৃষ্ণার স্থান গলকক্ষ । এই কক্ষের শ্রিন্সিক 
ঝিলী শুদ্ধ হইলে তৎসংলগ্ন - স্নাযুপ্রাস্ত উত্তেজিত হইয়া যে 
ন্‌ ংবিত্তি উৎপাদন করে ভাহারই নাম তম্ণ।। মুখগহবরের 
লৈ 


‘_ অন্ননালী-সংবিত্তি 
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তি ও বকের : এ, 


 জন্বীর-দ্রাবকের দ্বার রা লেপন রিলে তৃষ্ণার 
শালনাল ae রী স্মাযুপ্রান্তের উপর চাপ : 
ডলে এক, হয় 1 ইহাই বমনসংবিভ্ভি। i 
' সংবিত্তি as ders বিত্তির সমন্বয় । 

ষ, রক্তকোষ এবং মূত্রকোবও কতকগুলি সংবিত্তির 







: ্‌ রে + ১ i 
১। প্রাদেশিক সংবিত্তি ( উদ্বোধক--বাহা ) - ঠা: 


এ - | দীত্তি-সংবিভি + "৯. 
১, 5 (উদ্বোধক-_মিশ্র আলোক ) 
(ক) দর্শন-সংবিত্তি] বর্ণ-সংবিস্তি 
| (উদ্বোধক-_অসিশ্ব আলোক) 
বিতান-সংবিত্তি 
(উদ্বোধক-_বায়ুবিন্দুর ধাক1) 
যা... (খ) শ্রবণ-সংবিভ্ভি ৭ সতান-সংবিস্তি 
| (উদ্বোধক-_তরঙ্গায়িত | 
বায়ুপ্রবাহ ) - 
az গে) আপ-সংবিত্তি--( উদ্বোধক-_গন্ধরেণু ) 
t+ ৬ স্বাদ-সংবিত্তি--( উদ্বোধক-__ দ্রাব্য-পদার্থ এ 

| চাপ-সংবিত্তি 
(উদ্বোধক-_ ত্বক ও 
উপত্বকের উত্তেজন। ) 
তাপ-সংবিত্তি 

এলাকার SCHON উত্তাপ) 
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ই সার্বদেশিক-সংবিত্ভি ( উদ্বোধক-_ আভ্যন্তরীণ ) 





s (5) পৈশিক-সংবিত্তি_ 
(উদ্বোধক-_পেশীর আকুঞ্চন ও সঙ্কোচন ) 
(ছে) বন্ধনী-সংবিস্তি_ (উদ্বোধক-__তন্তর আকর্ষণ) 
(জ) সন্ধি-সংবিত্তি-_ (উদ্বোধক-_ অস্থিসন্ধির ঘর্ষণ) 
ক্ষুধা1-সংবিত্তি 
(উৎপত্তিস্থল__পাকস্থলী) 
তু তুষ্ণ-সংবিত্ভি 
ক অন্ননালী-সংবিস্তি নিল এ 
“etd বমন-সংবিত্তি 


(উৎপত্তিস্থল-__গলনালী) 


কখনও কখনও উদ্বোধক বর্তমানেও সংবিত্তির অভাব 
(অসংবিৎ ), সীমান্ত উদ্বোধকেও অতিরিক্ত সংবিত্তি ( অতি- 
সংবিৎ ), আবার উদ্বোধক না থাকিলেও 

মিনা... সংবিত্তি ( উপ-সংবিৎ ) হইয়! থাকে । এই 
প্রকার সংবিভ্তিকে অপসীমক-সংবিত্তি বলা হয়। যথা--১। 
অপসীমক-স্পর্শ-সংবিত্তি। স্পর্শ-সংবিত্তির অভাব হইলে 
স্পর্শীসংবিৎ, ছুঃখ-সংবিত্তির অভাব হইলে দুঃখাসংবিৎ, 
উত্তাপ-সংবিস্তির অভাব হইলে তাপাসংবিৎ বলে। অতি- 
মীত্রায় স্পর্শ-সংবিভ্তিকে স্পর্শীতিসংবিৎ, অতিমাত্রায় ছঃখ_ 
সংবিভ্তিকে ছৃহখাতিসংবিৎ, অতিমাত্রায় উত্তাপ-সংবিতিকে 
তাপাতিসংবিৎ বলে। উদ্বোধক না থাকিলেও, অথাং 


'স্পর্শ-সংবিত্তির কারণ না থাকিলেও, স্পশীন্থভতিকে 


স্পর্শোপসংবিৎ বলে । ২। অপসীমক দর্শন-সংবিতি । দশন- 





ক গণনা ৰ অনীক্ষণ বলে ; যথা, দ্বিত্ব- 
দৃষ্টি (এক বস্তুকে দুই দেখা), অর্ধ-দৃষ্টি (দৃষ্ট বস্তুর অর্ধধাংশ মাত্র 
দেখা), দৃষ্টি-ক্ষেত্রে থাকিলেও বস্তুর অদর্শন, বর্ণীন্ধতা৷ ইত্যাদি । 
অতিমাত্রায় দর্শন-সংবিত্তিকে অতীক্ষণ বলে ; যথা, আলোক 
সহ্য করিতে অসামর্থা, সামান্য আলোকেই অশান্তি এবং 
আলোকাতঙ্ক । আলোকের অভাবেও আলোকদর্শন বা বর্ণ- 
দর্শনকে দর্শনৌপসংবিৎ বা উপেক্ষণ বলে। ৩। অপসীমক 
শ্রবণ-সংবিত্তি । অবণাসংবিৎ বা অশ্রবণ-__বধিরতা। ; শ্রবণাতি- 
সংবিৎ বা অতিশ্রবণ-_সামান্ত শব্দেই অশান্তি এবং বিরক্তি; 
আবণোপসংবিৎ বা উপশ্রবণ_-শব্দের কারণ না থাকিলেও 
কর্ণের বা মস্তকের মধ্যে বিচিত্র শব্দশ্রাবণ। ৪। অপসীমক 
ভ্রাণসংবিত্তি । ভ্রাণাসংবিৎ বা অভ্রীণ__ সকল বস্তুরহ বা কোন 
কোন বস্তুর (আংশিক বা পুর্ণ) গন্ধগ্রহণে অক্ষমতা ; আ্রাণাঁতি- 
ংবিৎ বা অতিত্ঞাণ__ভ্রাণশক্তির অতিশয় প্রাবল্য * আ্াণোপ- 
ং₹বিৎ বা উপভ্রীণ-__গন্ধত্রব্য না থাকিলেও আ্রীণ-সংবিত্তি। 
৫ । অআপসীমক স্বাদসংবিত্তি । স্বাদাসংবিৎ ব। অস্বাদ__ন্বাদ- 
সংবিদ্ভির অভাব (সকল জিনিষেরই বা কোন কোন জিনিষের 
সম্পূর্ণরূপে বা আংশিক রূপে); স্বাদাতিসংবিৎ ব! অতি স্বাদ 
প্রবলস্বাদশক্তি : স্বাদোপসংবিৎ বা! উপস্বীদ__বস্তর অভাবেও 
স্বাদসংবিত্তি । ৬। অপসীমক অন্ননালীসংবিত্তি। অক্ষৎ_ ক্ষুধার 
অভাব বা ক্ষুধার হাঁস; অতিক্ষুৎ__অতিক্ষুধ। ; উপক্ষুৎ-_ 
অস্বাভাবিক খাছ্যে অত্যধিক গ্রীতি। উপক্ষুধা নানা প্রকার, 
যেমন, গন্ধাস্বাদ__অতিরিক্তমসল্ল1-সংযুক্ত খাছ স্পৃহা , 
উপস্বাদ-_অখাছ্যে স্পৃহা, যথ।, খড়ি, কাদা, মাটি, ইত্যাদি ; 
অপস্থাদ--দুৰ্গন্ধবিশিষ্ট এবং বিরক্তিকর খাছ্ে স্পৃহা । 











অষ্টম অধ্যায় 
্‌ পত্যন্গ 

তুমি আলোকরাশি দেখিতেছ, বা তুমি মিথ্যাবাদীকে 
ঘ্ুণা কর, বা তোমার মনে ক্রোধের উদ্রেক হইয়াছে__ 
ইত্যাদি বিষয় তোমাকে যুক্তিতর্কের দ্বার! 
বুঝাইয়! দিতে হয় না । এরূপ জ্ঞান তোমার 
আনায়াসলব্ধ সাক্ষাৎ জ্ঞান । এরূপ জ্ঞান সছ্যসদ্যই লাভ 
হইয়া থাকে ; এরূপ জ্ঞানের জন্য মীমাংসার বা বিচারের 
প্রয়োজন হয় না, প্রমাণের আশ্রয় লইতে হয় না । 
যে শক্তিপ্রভাবে আমাদের এই প্রকার সগ্যোজগ্তান-লাত 
হইয়। থাকে, তাহাকে প্রত্যক্ষ-শক্তি বলে। জলের শৈত্য 
আছে, ফুলের গন্ধ আছে, আগুনের উত্তাপ আছে-__ 
ইত্যাদি জ্ভীনও আমার প্রত্যক্ষ । আমার প্রতাক্ষ-শক্তি- 
হেতু সহজেই এই জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে । এই শক্তি 
দ্বারা আমর! বাহাবস্তসমূহ ও তাহাদের গুণাবলী গ্রহণ 
করি । জড়জগৎ ও মনোজগৎ এবং তত্বজগৎ _ এই ত্ৰিবিধ 
জগতেরই কিছু-না-কিছু আমাদের প্রত্যক্ষ হহয়া থাকে : 
সুতরাং আমাদের ত্রিবিধ বোধ-শক্তিও আছে । এই ত্ৰিবিধ 
 বোধশক্কিকে যথাক্রমে ইন্দিয়-প্রত্যক্ষ, সংজ্ঞ।-প্রত্যক্ম, এবং 
অতীব্দ্রিয়গ্রাতাক্ষ বল! হয়। ইন্দ্রিয়-এঞতাক্ষের সাহাযো 
জড়-জগতের, সংজ্ঞা-প্রত্যক্ষের সাহাচ্যা সনোজগতের এবং 
অতীক্দ্িয়-গ্রতাক্ষের সাহায্যে তত্ব-জগতের সাক্ষাৎ জ্ঞানলাভ 
হইয়া থাকে । জড়-জগতে ইন্দ্ৰিয়ই জ্ঞানের প্রথম সোপান । 








বিবিধ প্রতাক্ষ 








১৪২ মনোবিজ্ঞান 
ইক্দ্রিয়ের সাহায্যেই মনের বাহিরের, বাহ্য জগতের এবং বস্তুর 
জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হই। এবংবিধ সগ্যোজ্ভঞানকে 
ইক্ড্রিয়প্রত্যক্ষ, বহিঃপ্রত্যক্ষ, বাহাপ্রত্যক্ষ, বস্তগ্রত্যক্ষ, বা 
গুতাক্ষ বলা হয় । জড়জগতের হ্যায় মনোজগতেও আমাদের 
অবাধ গতি । আমার জ্ঞান, আমার অনুভূতি, আমার 
ইচছা-আ মার মানস-প্রতাক্ষ । আমার মন ল্েসহার্ হইলে 
আমি তৎক্ষণাৎ তাহ! জানিতে পারি । মনের মধ্যে যখনই 
যে ভাবের উদয় হইতেছে, তখনই আমি তাহ! জানিতেছি__ 
এ জ্ঞান আমার সগ্যোজ্ঞান এবং মনোজগত সম্বন্ধীয় এরূপ 
জছ্যোৌজ্জানকে সংজ্ঞা-প্রত্যক্ষ, আন্তর-প্রতাক্ষ, আত্ম-প্রত্যক্ষ, 
সংজ্ঞান, বা মানস-প্রত্যক্ষ বলা হয়। তত্ব-প্রত্যক্ষের দ্বার! 
আমরা চরম সত্যের সদ্যোজ্ঞান লাভ করিতে পারি । এই 
প্রত্যক্ষের সাহায্যেই আমাদের দেশকাল এবং হেতু-সম্বন্ধীয় 
জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে । এ প্রত্যক্ষও নানাবিধ নামে 
অভিহিত, ষ্থ1__-তত্ব-প্রত্যক্ষ, সত্য-প্রত্যক্ষ, সাত্বিক-প্রত্যক্ষ, 
ইত্যাদি । তত্ব-প্রতাক্ষ মলোবিজ্ঞীনের বিষয়াধীন নহে । 
প্রত্যক্ষ অর্থে সচরাচর ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষই বুঝাইয়া থাকে । 
এক্ষণে আমর! ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে আলোচন! করিব । 
চক্ষু মেলিয়াই সম্মুখের এ কদলী-বৃক্ষটি দেখিতে পাইলে ; 
উহ! দেখিবার জন্য তোমার কোন প্রকার আয়াস হইল না। 
কেবল উহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই উহার 
7 পল্পবসমূহের বর্ণ, ফুলের শোভা, ত্বকের 
মস্থণত। ও শৈত্য, কাণ্ডের ব্যাস এবং বুক্ষটির 
উচচতা___সকলই যুগপৎ তোমার নয়নপথে পতিত হইল । এ 
সঙ্গে বুক্ষটি কত দূরে এবং কোন্‌ দিকে অবস্থিত, তাহাও 
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প্রত্যক্ষ করিলে । আশ্চধ্যের বিষয়, এত বিভিন্ন গুণ-সমূহ 
একই মুহূর্তে কেবল চক্ষু দ্বার! প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইতেছ । 
কেবল যে গুণগুলিই প্রত্যক্ষ করিতেছ তাহ নহে--এ সবুজ 

: বর্ণ ও এ দৃঢ়তা, মস্থণত! প্ৰভৃতি গুণগুলি প্রত্যক্ষ কদলী বৃক্ষে 
আরোপ করিয়া, কদলী বুক্ষটির গুণ বলিয়। প্রত্যক্ষ করিতেছ । 
আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এ সকল বিভিন্ন গুণ যদিও 
* বিভিন্ন ইক্দ্রিয়ের দ্বার! বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ বিষয়, তথাপি 
মাত্র একই ইন্দ্রিয় অর্থাৎ চক্ষু দ্বার! সকলই প্রত্যক্ষ করিতেছ । 

_. স্পর্শ না করিলে মন্ছথণতা জানা যায় না । হস্ত বা অঙ্গুলীর 
দ্বার! বলপ্রয়োগ না করিলে কাঠিন্য বুঝ! যায় না। ফলের 
আস্বাদন জিহবারই প্রত্যক্ষ । দিক্‌ ও দূরত্ব শরীর ও হস্ত- 
পদাদির দ্বারাই জানা সম্ভব । তথাপি একমাত্র চক্ষুরিন্দ্রিয় 
দ্বারাই সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহা প্রত্যক্ষ করিতেছ । আমাদের মনে 

হয় যে, জন্মাবধি চোখে দেখিয়া, ব! কাণে শুনিয়া, ব! হক্‌ 
ছারা স্পর্শ করিয়া আমর। আমাদের চতুদিকৃস্থ বস্তুসমূহ 
প্রত্যক্ষ করিয়া আঁসিতেছি। অবশ্য এরূপ প্রত্যক্ষ অসম্ভব 
হইলে, জগতে জীবনরক্ষ। শ্রাণীমাত্রেরই পক্ষে অসম্ভব হইত | 
তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান কদলীবৃক্ষটি একটি বস্তু । সাধারণ 

চক্ষে জ্ঞানের বিকাশ হইতে উহা! এ প্রকার একটি বস্তহ 
রহিয়াছে; কিন্তু বস্তুবিভাগের ও বিশ্লেষণের সববপ্রকার 
উপায় বার্থ ন। হইলে বিজ্ঞান কোন বস্তুকে অবিভাজ্য মৌলিক 
রলিয়। ধরিয়। লইতে নারাজ । তাই মনোবিজ্ঞান এহ প্রত্যক্ষ 
রন্জকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিশ্লেষণ করিয়াছে । সগ্যোজাত 
শিশু সম্মুখস্থ বস্তুর দিক্‌ ও দূরত্ব নিরূপণ করিতে অক্ষম । 
বয়স ও জ্ঞান বুদ্ধির সঙ্গে আমাদের এ শক্তি ক্রমে বৃদ্ধিত 
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হইতে দেখা যায়। তবে কি আমাদের জীবনে এমন দিন 
ছিল, যখন আমাদের দূরত্ব, দিক্‌ প্রভৃতির আদে জ্ঞান ছিল 
নাঃ বস্তুর আকুতি এবং পরিমাণ বিষয়েও এরূপ । 
বৈজ্ঞানিকেরা এ প্রশ্নের উত্তরে এক প্রকার স্ফিরসিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন যে, দিক্‌, দূরত্ব, আকৃতি, পরিমাণ প্রভৃতির জ্ঞান 
আমাদের সহজাত নহে । মানসিক নিদিষ্ট নিয়ম অনুসারে 
এ জ্ঞানের আরম্ভ ও বিকাশ হইয়াছে । আলোচনা-বলে 
আমরা এই জ্ঞানের প্রসার বুদ্ধি করিতে পারি ও করিয়া 
থাকি । ব্যক্তি-বিশেষে এ জ্ঞান যেমন শুদ্ধ ও নিভূলি দেখা 
যায়, অপর ব্যক্তিতে সেরূপ দেখা যায় না । প্রথমোক্ত ব্যক্তির 
এ উন্নতি অভ্যাস ও বিশেষ অনুশীলন দ্বারা সাধিত হইয়াছে 
দেখ! যায় । আরও এক কথ।-চক্ষু আলোক ও বর্ণ মাত্র 
গ্রহণ করিতে সমর্থ ২ কিন্ত কি উপায়ে একটি দ্রব্য দেখিবামাত্র 
উহার শব্দ, জাণ, রস প্রভৃতি অন্যঠান্ বিবিধ গুণ আমাদের 
পত্যক্ষ হয়, তাহা আশ্চধ্য । 

বর্ণ, শব্দ, গন্ধ প্রভৃতি মানসিক ব্যাপার ; উহার! “মনের 
ভিতর” আছে । কিন্তু যখন গুহ, বৃক্ষ প্রভৃতি কোন বস্তুকে 
প্রত্যক্ষ করি, তখন এ বস্তুর বর্ণকে এ বস্তুর গুণ বলিয়া বুঝি । 
আভ্ান্তর মানসিক ব্যাপার কি উপায়ে বাহা বস্তুর গুণ 
বলিয়। প্রতীয়মান হয়-_ইহা একটি জটিল সমস্যা । এ 
বুক্ষটির সবুজ বণ এ বৃক্ষে নাই, কিন্ত আমার মনে আছে__ 
ইহ! সাধারণ মনুষ্যের বিশ্বাস হয় না। কিন্ত সবুজ বর্ণ যে 
আমার মনের বিকার, তাহ! উপলন্ষি করিতে বিশেষ প্রয়াস 
পাইবার প্রয়োজন নাই । অন্ধের শ্বেত, গীত বর্ণের জ্ঞান 
আসম্ভব । তুমি চক্ষু মুদিয়। থাক, বুক্ষটির বর্ণও গুপ্ত থাকিবে ; 
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অথবা চক্ষু মেলিয়া রাখিয়া অন্য বিষয়ে মনকে ব্যাপ্ত রাখ, 
বর্ণ দেখিতে পাইবে ন।। যেখানে আলোকের অভাব আছে, 
অর্থাৎ দৃষ্ট বস্তু হইতে চক্ষের উপর আলোক প্রতিফলিত ন! 
হয়, সেখানে বর্ণও থাকে না। ইহ! ছাড়া প্রকৃতি-ততববিদের! 
দেখাইয়াছেন যে, দৃশ্যমান বস্তুতে বর্ণ নাই । দৃশ্য বস্তু হইতে 
ইথর নামক অতি স্মক্ষ অনিন্দ্রিয়গ্রাহা বাম্পময় পদার্থের- 
্পন্দনের তরঙ্গ চক্ষুর উপর প্রতিঘাত হইয়া দর্শন-স্নায়ুর ও 
মন্তিক্ষের দর্শনক্ষেত্রের ন্সায়ুগ্রন্থিসমূহে স্পন্দন উৎপাদন 
করিলে, কোন অভাবনীয় কারণে মনের মধ্যে আলোক ও 
বর্ণের জ্ঞান হয়। ইথর-তরঙ্গের সংখ অনুসারে বর্ণের 
বৈচিত্র্য উৎপন্ন হয়; সুতরাং আমাদের মনের বাহিরে বর্ণের 
স্থানে ইথরের তরঙ্গ মাত্র রহিয়াছে । ইথর-তরঙ্গ বা স্পন্দন 
বর্ণ নহে । সেইরূপ, শব্দও একটি মানসিক ব্যাপার মাত্র । 
বাহাজগতে বায়ুর স্পন্দন ও তরঙ্গ মাত্র রহিয়াছে । কর্ণ 
পটহের উপরে উহাদের ঘাত-প্রতিঘাতে মস্ডিক্ধের শ্রবণক্ষেত্র 
স্পন্দিত হইয়া শব্দ-জ্ঞান উৎপন্ন করে । অতএব যাহাকে 
আমর! বস্তুর গুণ বলিয়া জানি, তাহা! প্রকৃত পক্ষে মনের 
ব্যাপার ও মনের মধ্যেই অবস্থিত । যদি তাহাই হয়, তবে 
বিচার্/ এই যে, কোন্‌ উপায়ে শ্বেত, পীত ইত্যাদি বণ মন 
হইতে বাহির হইয়া বুক্ষ-গৃহাদি বাহাবস্তরর গুণ বলিয়া প্রতীয়- 
মান হয়। আমরা জ্ঞান মাত্র প্রত্যক্ষ করি; কিন্ত কি 
করিয়া অন্তর্জগতের ব্যাপারসমূহ হইতে বাহাজগতের 
বন্তসমূহের জ্ঞান হয়, ইহার মীমাংসা করা বড়ই কঠিন। 
যাহাকে বাহা বস্তু বলি, আমরা তাহার গুণমাত্র প্রত্যক্ষ করি ২ 
এবং এক-একটি গুণ আমাদের মনের এক-একটি বিকার 
১৯ 
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| সস প্রমাণও ভিত্তিস্বরূপ । নৈজানিককে 
 বুঝাইয়া দিতে হইবে, কি করিয়া এই স্বতন্ত্র বাহ বস্তুর জ্ঞান 


আমাদের হইল । কি করিয়া মানসিক ব্যাপার সমষ্টিতে 
“বস্তু”, “বাহাত্ব”, “দূরত্ব” প্রভৃতি আরোপিত হইল । বাহিরে 

দূরে অবস্থিত স্বতন্ত্র বাহাবস্তুর সম্বন্ধে এই সকলের জ্ঞান 
রসি সহসা ও’ কি করিয়া 
উৎপন্ন হইয়াছে, উহ! সুস্পষ্ট বুঝাইয়া। দেওয়া মনোবিজ্ঞানের 
অন্যতম কর্তব্য । এই সমস্যাকে বাহা-জগদ্-জ্ঞানের সমস্য! 
বল! হইয়া। থাকে । 

অতএব প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিচার করিতে হইলে, আমাদের 


মনে সাধারণতঃ এই দুইটি সমস্যার উদয় হইয়া থাকে__ 


১। মনের বাহিরেও কি “কিছু” আছে ? 

২। যদি থাকে, তবে উহা! কি এবং কেমন ? 
সুতরাং প্রথমতঃ বিচার করিতে হইবে, কেমন করিয়। 
আমরা! বুঝিতে পারি যে মনের বাহিরে কিছু আছে * পরে 
জপ টি কি উপায়ে আমরা বুঝিতে পারি, এ 
মন এবং কোথায় আছে। অতএব এতাক্ষ- 
ইটি মাত্র উপাদান, যথ।-_. 
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১। বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব-জ্ঞান । 
২। বাহ্যাবন্তর পরিচয় । 

প্রথম উপাদানটি সাক্ষাৎ-প্রত্যক্ষ, দ্বিতীয়টি অসাক্ষাৎ-প্রত্যক্ষ । 

কেবল সংবিত্তির সাহায্যেই মনের অতিরিক্ত বস্তুর জ্ঞান 
লাভ করিতে সমর্থ হই । কিন্তু সংবিত্তি মনের অবস্থ। 
মাত্র : স্থতরাং মনের অবস্থা হইতে 
মনের বাহিরে বস্তুর অস্তিত্ব-জ্ঞান 
কিরূপে হইতে পারে £ সংবিত্তি যখন মনের বিকার মাত্র, 
তখন সংবিভ্তির সাহায্যে মনের আভ্যন্তরীণ বিষয়ই অবগত 
হওয়! সম্ভব ২ কিন্ত মনের বাহিরেও যে কিছু আছে, এ জ্ঞান 
কিরূপে হইতে পারে ? সংবিভ্তির ভিতর এমন একটি 
আন্তর্সিহিত শক্তি আছে, যে তাহার প্রভাবে মন স্বতঃই মনের 
অতিরিক্ত বস্তুর বিষয় চিন্তা করিতে বাধ্য হয়। মনের 
ভিতর যখন কোন সংবিত্তির উদয় হয়, তখনই আমি বুঝিতে 
পারি যে, আমার মন এই সংবিত্তির কর্তা নহে, আমার 
সন ইহার উৎপাদক নহে ; ইহার উপর আমার মনের কোন 
আধিপত্য নাই। মন ইহার স্থষ্টি করিতে যেমন অসমথ, 
ইহার বিলোপসাধনেও তদ্রপ অসমর্থ । ইহার আবিভাব- 
তিরোভাব মনের ক্ষমতার অতিরিক্ত । সংবিত্তির আ্তত 
অস্বীকার করিতে পারি নাও স্ুতরাং সংবিত্তির উৎপাদক 
বন্জরও অস্তিত্ব অস্বীকার কর! অসম্ভব । মন যখন সংবিত্তির 
হেতু নহে, তখন মন ব্যতীত অন্য “কিছু” ইহার কারণ_হহ। 
স্বীকার ন! করিয়। থাকা যায় না। আমার শব্দ-সংবিকত্তি 
হইল, মনের পরিবর্তন ঘটিল-_এ সংবিত্তি, এ পরিবর্তন 
স্থকৃত নহে ; মন ইহার কর্তা নহে ; সুতরাং মন ব্যতাঁত অপর 


বাহাবস্তর অস্ভিত্জ্ঞান 











রানার হিজর উপর ইহার স্যট্ি-স্থিতি-লয় নির্ভর করে না। 





আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও ইহা আমার মনের উপর আরোপিত 
হইয়া থাকে ; আমার অনিচ্ছাসত্বেও ইহা আমার মন হইতে 
তিরোহিত হইয়া যায় । অতএব মন যদি সংবিত্তির উদ্বোধক 
ন! হয়, তবে মন ব্যতীত অপর “কিছু” ইহার উদ্বোধক । 
এইরূপে সংবিত্তি হইতে বাহাজগতের অস্তিত্ব-জন্তান হইয়। 
থাকে। এ জ্ঞান সাক্ষাৎ-প্রত্যক্ষ । 
এক্ষণে দেখা যাউক, কিরূপে আমাদের “বস্ত-পরিচয়” 

হইয়া থাকে । সম্মুখে একটি বস্তু দেখিয়া বলিলাম, “আমি 
কমল! লেবু দেখিতেছি ।” লেবু দেখিতেছি 
-__ এই জ্ঞান আমার কেমন করিয়া হইল ? 
প্রথমত: আমার জ্ঞান হইল যে, আমি 
শুনিতেছি না, স্পর্শ করিতেছি না, আস্বাদন করিতেছি না, 
আজ্রীণ করিতেছি না কিন্তু দেখিতেছি মাত্র । কিন্ত কি 
দেখিতেছি ? অবশ্য “কিছু” দেখিতেছি, এবং যাহা 
দেখিতেছি, তাহার বর্ণ কাল নয়, সাদ! নয়, লাল নয়__উহা' 
পীতবর্ণের । এ লীতবর্ণ পদার্থটি চতুক্ষোণ নহে, ত্ৰিকোণ 
নহে_কিস্ত গোলাকার । “আমি লেবু দেখিতেছি” এই 
বাক্যটি বিশ্লেষণ করিলে, পাঁচটি বাঁকা পাওয়া যায়, যথা-__ 

১। আমি দেখিতেছি 

২। আমি “কিছু” দেখিতেছি 

৩। আমি লীতবর্ণ “কিছু” দেখিতেছি 

৪ । আমি লীতবর্ণ গোলাকার “কিছু” দেখিতেছি 

৫ ॥ আমি কমল! লেবু দেখিতেছি 


বাহাবস্তর 
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লেবু হইতে একপ্রকার উদ্বায়ী তরল পদার্থের স্পন্দন 
দর্শনেন্দ্রিয়ের উপর আঘাত করিতেছে ; এ আঘাতজনিত 
দর্শনেক্দ্িয়ের স্পন্দন আন্তরবাহী স্নায়ু কর্তৃক মস্তিক্ষে আনীত 
হইতেছে এবং মস্তি স্পন্দিত হইতেছে । এই মস্তিন্ক- 
স্পন্দনের উপর মনের প্রতিক্রিয়া হইল । বুঝিলাম যে, এই 
স্পন্দন নাসিকা, কর্ণ, প্রভৃতি ইক্ড্রিয়-প্রেরিত স্পন্দন হইতে 
পৃথক্‌, কিন্তু পুরর্বপরিচিত চক্ষুঃ-প্রেরিত স্পন্দনের সদৃশ । এই 
প্রকার মনের প্রতিক্রিয়া হইতে দর্শনেক্দ্রিয়ানুভূতি হইল। 
বুঝিতে পারিলাম, “আমি দেখিতেছি ।” কিন্ত এই সংবিস্তির 
উদ্বোধক আমার মন নহে । কোন বাহ্য শক্তি ইহার 
উদ্বোধক । আমি এই সংবিভ্তির কর্তা নহি, জ্ঞাত! মাত্র । 
যখন সংবিত্তি আছে, তখন ইহার কর্তীও আছে । আমার মন 
যদি ইহার কর্তা ন! হয়, তবে মন ছাড়া “কিছু” ইহার কর্তা । 
এইরূপে, সংবিত্তি হইতে সংবিন্তির কারণ নির্ণয় করিলাম ; 
আমি মনের বাহিরের কৌন বস্তু দেখিতেছি, এই জ্ঞান 
হইল । এইরূপে আমার সংবিত্তির “বিবয়ীকরণ” হইল । আমি 
পৃবের্ব শ্বেত, গীত, লোহিত প্রভৃতি অনেক বণ দেখিয়াছি 
কিন্ত বর্তমান বর্ণ টি আমার পুর্বপরিচিত পীতবর্ণের মত-_ অন্য 
বর্ণের মত নহে । ন্ুতরাং আমার দৃষ্ট বস্তুটি পীতবণের । 
আমি ত্ৰিকোণ, চতুক্ষোণ প্রভৃতি নানা আকারের বস্ত 
দেখিয়াছি-কিল্ত বর্ত্তমান বস্তটির আকার আমার পুক্ব- 
পরিচিত গোলাকারের মত--অন্ঠা আকারের মত নহে । 
আমি পুর্বে যে সকল লেবু দেখিয়াছি, এই বস্তুটির 
তাহাদের সহিত সাদৃশ্য আছে ; সুতরাং আমি যাহা দেখিতেছি 
সেটিও লেবু । আবার যখনই আমি বুঝিলাম যে এই বস্তুটি 
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লেবু, তখনই লেবুর রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ইত্যাদির কথ! 
আমার মনে উদিত হইল । এতগুলি মানসপ্রক্রিয়ীর পর 
একটি বস্তুর সম্যক গ্ভান লাভ হইল । প্রক্রিয়াগুলি এত 
দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হয় যে, সাধারণতঃ আমরা উহাদিগকে 
লক্ষ্য করি না। 
তুমি একটি শব্দ শুনিলে, শুনিয়! বলিলে, “কলেজের ঘণ্ট। 

বাজিতেছে ।” এই বাকাটিকেও বিশ্লেষণ করিলে নিম্নলিখিত 
বাক্যগুলি পাওয়া যায় :=_ 

১। আমি শুনিতেছি 

২। আমি “কিছুর” ধ্বনি শুনিতেছি 

৩। আমি ঘণন্টাধ্বনি শুনিতেছি 

৪ । আমি কলেজের ঘণন্টাধ্বনি শুনিতেছি 

ঘণ্টার স্পন্দন হইতে বায়ুর স্পন্দন, বায়ুস্পন্দন হইতে 

কর্ণপটহের স্পন্দন, কর্ণপটহের স্পন্দন হইতে মস্ডি্ধ-স্পন্দন 
হইল : স্পন্দিত মস্ভি্ধের উপর মনের প্রতিক্রিয়া হইল । 
বুঝিলাম, এই স্পন্দন অন্যান্য ইন্দ্রিয়জনিত স্পন্দনের তুল্য 
নহে,__ইহ! অবণেন্দ্রিয়জনিত স্পন্দন সদৃশ । এই রূপে শব্দ- 
সংবিত্তি হইল । কিন্ত এই শব্দের কর্তা আমার মন নহে 
আমার মন হইতে এ শব্দ হইতেছে না। এ শব্দের উপর 
মনের কোন আধিপত্য নাই । শব্দ বাহিরে হইতেছে__মন 
শুনিতেছে মাত্র । ক্ুতরাং এ শব্দের উৎপাদক মন নহে-_ 
কোন বাহাবজ্ত্র ইহার উৎপাদক । পূর্বের আমি অনেক প্রকার 
শব্দ শুনিয়াছি_পিয়ানোর শব্দ, পাপিয়ার শব্দ ইত্যাদি কত 
প্রকার শব্দ শুনিয়াছি__কিজ্ঞ এ শব্দ এ সকল শব্দের মত 
নহে। পুর্ববপরিচিত খণ্টাধ্বনির সহিত এ শব্দটির সাদৃশ্য 
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আছে ; অতএব আমি ঘণ্টার শব্দ শুনিতেছি । আমি গিজ্জার 
ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়াছি, আদালত গৃহের খণ্টাধ্বনি শুনিয়াছি, 
ডাঁকঘরের ঘন্টাধ্বনি শুনিয়াছি ; কিন্ত এ ধ্বনি এ সকল ধ্বনির 
মত নহে__ইহা আমার পুর্র্পরিচিত কলেজের ঘণ্টাধ্বনির 
মত। সুতরাং আমি কলেজের ঘণ্টাধ্বনি শুনিতেছি । যখন 
ঘণ্টাধ্বনি বলিয়া বুঝিতে পারিলীম, তখন স্মৃতি এবং সঙ্গ- 
শক্তির সাহায্যে ঘন্টার আকার-প্রকার আমার মনে হইল । 
যখন কলেজের ঘণ্টা বাজিতেছে বলিতেছি, তখন যে কেবল 
আমাদের মনে সংবিত্তি মাত্র হইল তাহা নহে; সংবিত্তির 
সঙ্গে-সঙ্গে ঘণ্টার চিত্র, কলেজের চিত্র, ঘণ্টাটি কোথায় এবং 
কতদূরে অবস্থিত ইত্যাদি কত বিষয় মনে হইল । এইরূপে 
আমাদের “বস্তু পরিচয়” হইয়া থাকে । ইহা অসাক্ষাৎ 
গ্রুতাক্ষ-জ্ঞান । 
এই দৃষ্টান্তদ্ধয় হইতে দেখা যাইতেছে যে. কোন বস্তুর 
পত্যক্ষ-জ্ঞান লাভ করিতে হইলে সংবিত্তির প্রয়োজন, এবং 
ংবিভ্তির উদ্বোধক বস্তুর প্রকৃতি পরিচয় ও 
আবশ্যক । বপ-রসাদির আধার-নিরূপণ 
ও কারণ-জ্জীন ব্যাপারের নাম “প্রত্যক্ষজ্ঞান বা “বক্ত্রজ্ঞান” । 
রূপ দেখিলাম, বা রস আস্বাদন করিলাম, কিন্তু এ রূপ-রসের 
আধার নিরূপণ ন! করিয়া! মানুষ থাকিতে পারে না। আমি 
রূপ অনুভব করিতেছি সত্য, কিন্তু আমার মন এ রূপের স্ৰষ্টা! 
নয়, আমার মন এ রূপের আধার নহে । স্তরাং এ রূপের 
আধার-এবং কারণ-নিণয় আবশ্যক | মলে করিও না, প্রথমে 
সংবিত্তি_পরে আধার-নির্ণয় ব্যাপার সম্পন্ন হইয়। থাকে । 
একটির পর আর একটি নহে__ছেইটিই একসঙ্গে সম্পাদিত 
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খিষ় ॥ তখন জিহ্বার দ্বারা ইহার রস আস্বাদন 
১৯১, রা [ছি লা সাম, পপির: দ্বারা ইহার আাণ লহয়াছিলাম, 
ক্ষুর সাহায্যে ইহার বর্ণ-নির্ণয় করিয়াছিলাম, ত্বকের সাহায্যে 
i _ ইহার মস্থণতা এবং ত্বক ও পেশীর সাহায্যে ইহার আকার 
টি নির্ণয় করিয়ীছিলীম । এইরূপে কতকগুলি সংবিত্তির সমবায়ে 
আমার লেবুর জ্ঞান হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে আমি একটি 
বসন্ত দেখিয়া বলিলাম, “এ বস্তুটি লেবু”__এখন আমি ইহা! 
৷ আভ্রাণ করিতেছি না, আস্বাদন করিতেছি না, স্পর্শ করিতেছি 
না, কেবল দেখিতেছি মাত্র । এক্ষণে একটি মাত্র সংবিত্তি 
উপস্থিত,__অপরগুলি অনুপস্থিত । কিন্ত, বস্তুর বর্ণ টি 
দেখিলেই, উহার আকার, আস্বাদন, গন্ধ প্রভৃতি সকলগুলিই 
আমার মনে যুগপৎ উপস্থিত হইতেছে । এখানে ইন্দ্রিয়ান্ুভূতি 
প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত, এবং অপরাপর সংবিত্তি প্রত্যক্ষভাবে 
অনুপস্থিত হইলেও, স্মতি-এবং সঙ্গশক্তির প্রভাবে পুনরায় 
চিত্তপটে উপস্থিত হইতেছে । এই স্মৃত-সংবিস্তিগুলিকে 
পরোক্ষ সংবিত্তি বল! যাইতে পারে । অতএব দেখা যাইতেছে 
যে, বস্ত-জ্ঞান পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ উপাদানের সমন্বয় । 
প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রত্যক্ষ উপাদান উপস্থিত সংবিস্তি এবং 





পরোক্ষ উপাদান স্মৃত-সংবিত্তি । 
al এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, প্রত্যক্ষ জ্ঞানে এই কয়টি 
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প্রত্যক্ষ সংবিত্তির গ্রহণ, অপ্রত্যক্ষ সংবিত্তির স্মরণ, বিষয়ী- 
করণ ( সংবিত্তির আধার নিরূপণ ), দেশ এবং কাল-নিরূপণ, 
এবং জাতি-জ্ঞান( অর্থাৎ, বস্তুটি কোন্‌ জাতীয় ? ) 
_ সংবিত্তি এবং প্রত্যক্ষ-জ্ঞান-_দুইটিই মানসিক ব্যাপার 
হইলেও, উহাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। যথা-__ 
১। অমিশ্র মানসিক অবস্থ! 
২। উপাদান-_ প্রত্যক্ষ 
সংবিত্তি |! ৩। স্মরণ__কষ্ট-সাধ্য 
৪1 মন-_নিক্র্িয় 
৫ | অনুভূতির মাত্রা অধিক 
১। মিশ্র মানসিক অবস্থ। 
(প্রত্যক্ষজ্ঞান = সংবিত্তি+ চিন্ত!) 
২। উপাদান-__প্রত্যক্ষ- অপ্ৰত্যক্ষ 
৩। স্মরণ-__-সহজসাধ্য 
৪1 মন-_ সক্রিয় 
৫। বুদ্ধির মাত্রা অধিক 
বাহাবস্ত গুণ-সমষ্টি মাত্র । বাহ্যবস্তর জ্ঞান বলিতে 
তাহার গুণ-সমষ্টির জ্ঞান বুঝিয়া থাকি ; কারণ আমরা 
যাহাকে বাহাবস্ক বলি, তাহার গুণমাত্র প্রত্যক্ষ 
চক করি। প্রত্যক্ষ জ্ঞান বাহা-বস্তর অস্তিত 
এবং পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে । অতএব এক্ষণে বস্ত- 
গুণের বিচার আবশ্যক । আমরা যে জগতে বাস করিতেছি, 
ইহ! দৃশ্যমান জগৎ । ইহার দ্রব্যসমূহ দর্শনাহ । ইহার 
যে কোন বস্তু লই না কেন, উহা চক্ষু দ্বারা জানিতে পারি: 
অথবা, যাহ! প্রত্যক্ষ হয় না, তাহা! দেশ, কাল ও ঘটনা বিশেষে 
0 
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৪ চিৰ wh পাৰিব একল ধারণা আমাদের আছে। 
বহু বশেষকে প্রত্যক্ষ করি, ততক্ষণ যেন উহা জান। 
সত্য বটে, অন্ধেরও জগৎ আছে; 


ক, চক্ষু্মান নি জগৎ ও চক্ষুহীন ব্যক্তির জগতের মধ্যে 
অভাবনীয় পার্থক্য আছে । কতকগুলি দ্রব্য, গুণ ও দ্রব্যের 


ক্রিয়া লইয়া! অন্ধের জগৎ । চক্ষুম্মান্‌ ব্যক্তির দ্রব্য, গুণ ও 
ক্রিয়াবলির নিকট উহা! অতি সামান্য । আমাদের জ্ঞানের 
গোচরীভূত প্রায় যাবতীয় বস্তুই চক্ষু দ্বারা দেখিয়া থাকি। 
এই দৃশ্যমান বস্তসমূহের সংখ্যার বা প্রকারের ইয়ভ্তা নাহ। 
অনন্ত দ্রব্যরাশির সকল প্রকার সাদৃশ্য ও বৈষম্য আমর! চক্ষু 
দ্বারাই উপলব্ধি করি। দুইটি পুস্পের মধ্যে যে পার্থক্য তাহ! 
দৃশ্যমান, অর্থাৎ পুষ্প দুইটি বিভিন্ন প্রকারের বর্ণ ও “আলো।- 
আধারের” বিচিত্র সমন্বয় মাত্র । স্বর্ণ ও রৌপ্যখণ্ডের পার্থক্য 
বুঝিতে প্রধানতঃ বর্ণেরই পার্থক্য বুঝ! যায় । প্রত্যেক বস্তুই 
সাধারণতঃ বর্ণ ও আলোকের বিশেষ সমন্বয় বলিয়। মনে হয়। 
উপরে কথিত হইয়াছে, বস্তুটির রূপ কি না জানিলে ইহ 
জানাই হইল ন।$ তদ্রপ বন্তটির আকৃতি, পরিমাণ, কাঠিন্য, 
গুরুত্ব প্রভৃতি ন! জানিলেও বস্তুটি প্রকৃতপক্ষে জানা হইল 
বলিয়া মনে হয় না। . যতক্ষণ না বস্তুটি হস্ত দ্বারা বা 
শরীরের কোন অংশ দ্বার! স্পর্শ করিয়া উহার কাঠিন্য, দার্টা 
ইত্যাদি উপলব্ধি না করি, ততক্ষণ উহার অস্তিত্ব বিষয়েও 
আমাদের প্রতীতি হয় না। চক্ষু দ্বারা দর্শন করিবামাত্র 
বস্তুটিকে স্পর্শ করিয়া উহার অস্তিত্ব অনুভব করা৷ আমাদের 
অতি প্রয়োজনীয় মনে হয়। প্রত্যেক বস্তুরই বর্ণ, আকৃতি, 
[টিন হঠাৎ ও ব্যতিরেকে ড্রাগ, শব্দ, রা ইত্যাদি 
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গুণও আছে; কিন্ত আকৃতি, অবস্থান, গুরুত্ব ইত্যাদি গুণ- 
গুলিকে আমর। অপরাপর গুণসমূহের আধার বলিয়। মনে 
করি । দ্রব্যবিশেষের বর্ণ, স্রাণ, স্বাদ পরিবর্তিত হইতে পারে। 
অন্ধকারে কোন দ্রব্যেরই বর্ণ থাকে না। বায়ু-মধ্যে কম্পিত 
ন! হইলে কোন দ্রব্যেরই শব্দ হয় না। সুতরাং রূপ, রস, 
গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ ইত্যাদি দ্রব্যের স্থায়ী গুণ বলিয়া পরিগণিত 
হইতে পারে না । পরস্ত, কোন দ্রব্যের বর্ণ, রস জানিলেই 
উহার অপর গুণ বা ধর্মের বিষয় নিশ্চিতরূপে জানা যায় না; 
কিন্ত আকার-প্রকার, পরিমাণ জানা: থাকিলে, বস্তুটি সকল 
স্থানে ও সকল সময়ে কি প্রকার থাকিবে, তাহা জানা হইল-_ 
অর্থাৎ উহার তথ্য জানা হইল । কোন বস্তুর গন্ধের, বা 
বর্ণের, বা রসের অভাব হইতে পারে ; কিন্ত উহার আকৃতি, 
পরিমাণ বা বিস্তুতির একান্ত অভাব হইতে পারে না । যে 
কোন অবস্থাতেই থাকুক, উহার কোন-না-কোন আকৃতি ব! 
কিছু-না-কিছু পরিমাণ থাকিবেই থাঁকিবে। স্থস্্মতম 
আরস্থাতেও কোন বস্তু একেবারে পরিমাণশূন্য হয় না। এই 
কারণে বিস্তৃতি, অভেগ্যত। প্রভৃতি গুণসমূহকে বস্তুর প্রকৃতি- 
গত ধর্ম ও বর্ণুগন্গ ইত্যাদিকে মনের বিকার বলিয়। 
দার্শনিকেরা মনে করিতেন ; কিন্তু যে ইন্দ্রিয়-প্রণালী দ্বার! 
আমর! বর্ণ রস, গন্ধ অনুভব করি, সেই ইন্দ্রিয়-প্রণালী দ্বারাই 
আকৃতি, পরিমাণ, কাঠিন্, গুরুত্ব ইত্যাদি অন্ুভব করিয়। 
থাকি । যদি প্রথমটি মনের বিকার মাত্র হয়, তবে শেষোক্তুটি 
না হইবে কেন? , তথাপি উপরি-উক্ত কারণে আকৃতি, 
পরিমাণ প্রভৃতি গুণকে মুখ্য ও বর্ণ-গন্ধ ইত্যাদিকে গৌণ ধর্ম 
বল। যাইতে পারে । 











অধিক । অতএব দেখা যাইতেছে যে প্রত্যক্ষ ত্রিবিধ 


islet ব্যাপ্তি আছে । সংবিত্তির বিস্তৃতি জ্ঞান হইতে দেশ 





গৌণগুণ 
১। অসার্জনিক 
২। পরিবর্তনশীল 
৩। সর্ববাদিসম্মত নহে 





৪ । অত্যাবশ্যক ৪ । অত্যাবশ্যক নহে 


দেশ, কাল এবং গুণ এই তিনটি আমাদের প্রত্যক্ষের 


বিষয়। যখনই আমরা বাহাজগতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তখনই 


এই তিনটি জিনিষ আমাদের চিত্ত আকর্ষণ 
করে। (১) আমরা দেখি এটি এখানে, 
ওটি সেখানে ; এটি নিকটে, ওটি দূরে; এটি বড়, ওটি ছোট 7 
এটির আকার একরকম, ওটির আকার আর এক রকম। 
এই প্রকারে দ্রব্যগুলি দেশমধ্যে অবস্থিত । (২) আবার 
দেখিতেছি যে, এখানে একটি ঘটনার পর আর একটি 
ঘটিতেছে ; একটির পর আর একটি আসিতেছে ; একটির পর 
আর একটি যাইতেছে । ঘণ্টা বাজিল, ছাত্রের! গৃহে ফিরিল। 
বিদ্যুৎ চমকিল, মেঘ ডাকিল। স্থ্য্য অস্তমিত হইল, আকাশে 
নক্ষত্রগুলি দেখা দিল । (৩) আরও দেখিতেছি যে 


প্রত্যক্ষ বিষয় 


এখানে প্রত্যেক দ্রব্যই স্ব স্ব সদৃশ, আবার প্রত্যেক 


দ্রব্যই পরস্পর বিসদৃশ। কোন কোন দ্রব্যের মধ্যে 
সাদৃশ্য অধিক, আবার কোন কোন দ্রব্যের মধ্যে বৈসাদৃশ্য 





প্রকারের, যথা, দেশ প্রত্যক্ষ, কাল প্রত্যক্ষ, গুণ প্রত্যক্ষ । 
পূর্বের দেখাইয়াছি যে প্রত্যেক সংবিত্তিরই বিস্তৃতি 









টি? 





কতকগুলি সংবিত্তি অনুভব করিতেছ। সংবিত্তিগুলি 
পরস্পর মিশ্রিত হইতেছে । এই সংমিশ্রণের ফলে যে জ্ঞান 
/ হইতেছে তাহাই গুণ-প্রত্যক্ষ। মাত্র 
সংবিত্তি সমষ্টিকে গুণ-প্রত্যক্ষ বলা হয় না। 
কারণ, সংবিত্তি মানসিক ক্রিয়া মাত্র__ইহা মনের টুক্রা 
বিশেষ নহে । একটি ক্রিয়া আর একটি ক্রিয়ার সহিত 
মিলিতেছে এবং এই মিশ্রণের জন্য দুইটি ক্রিয়ারই রূপান্তর 
হইয়া! এক অভিনব ক্রিয়ার স্থষ্টি হইতেছে ; কারণ, একটি ক্রিয়! 
আর একটি ক্রিয়ার প্রতিবন্ধক হইতেছে । এইরূপে কতক- 
গুলি সংবিৎ ক্রিয়ার সংমিশ্রণে যে অভিনব ক্রিয়ার স্যর্টি হয় 
তাহাঁরই নাম প্রত্যক্ষ । চাএর আস্বাদন__ ইহা! গুণ-প্রত্যক্ষ । 
এই প্রত্যক্ষটিকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, ইহ! নানা! 
সংবিত্তির সংমিশ্রণজনিত এক নূতন গুণ বিশেষ । চাএর স্বাদ 
প্রত্যক্ষে-_তিক্ত স্বাদ সংবিত্তি, চাএর প্রকৃত স্বাদ সংবিত্তি, 
তাপ সংবিত্তি (রসনেন্দ্রিয়ের উপর জলের চাপজনিত ), আ্রাণ 
সংবিত্তি, দর্শন সংবিত্তি (চাএর বর্ণজনিত) ইত্যাদি বর্তমান | 
অন্ধকার ঘরে তুমি এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে যাইতেছ । 
অনবধাঁনত। হেতু তোমার পায়ে আঘাত লাগিল । তুমি 
বুঝিতে পারিলে তোমার “পায়ে আঘাত 
দেশ-প্রত/ক্ষ,  লাগিয়াছে ; আরও বুঝিলে যে, তোমার 
স্থানিক চিহ্ন 
“বাম” পায়ে আঘাত লাগিয়ীছে ; আরও 
বুঝিতে পারিলে যে তোমার জান্ুর নীচে” আঘাত 
লাগিয়াছে। এইরূপে যে স্থানে তোমার আঘাত লাগিয়াছে 









গুণ-প্রত্যক্ষ 









মুল কী ? Ei 






চমন করিয়া বুঝিলে যে. তোমার উঠি 
lg যাচ্ছে ? মনে করিতে পার যে এক স্থানের 
চক সংবিছি: অন্ত স্থানের চাপ-সংবিত্তি হইতে বিভিন্ন কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। চাপ-সংবিত্তির মধ্যে প্রকারগত 
্‌ পার্থক্য নাই । সকল তের চীপ-সংবিত্তি, চাপ-সংবিত্তি 
Fr ব্যাতীত অন্য সংবিত্তি নহে, কিন্তু তথাপি স্থান বিশেষ স্পর্শ 
করিলে আমরা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারি কোন্‌ স্থানটি স্পৃষ্ট 
হইতেছে । অতএব আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, 
চক্ষু, চৰ্ম ও সন্ধিস্থল হইতে উৎপন্ন সংবিত্তি সমূহের “স্থানিক 
চিহ্ন’ আছে, যে চিহ্নের সাহায্যে স্থান বিশেষের পরিবর্তন 
ঘটিলে তৎক্ষণাৎ আমাদের দেই স্থানের জ্ঞান হইয়া থাকে । 
একটি ভেকের মস্তক হইতে মস্তি পিগুটি অতি সাবধানে 
সরাইয়। লও । তৎপরে বৈছ্যতিক প্রবাহের দ্বারা তাহার 
শরীরের কোন একটি অংশ উত্তেজিত কর, _দেখিবে যে, 
_£ভকটি তাহার পায়ের সাহায্যে ঠিক সেই অংশটুকু স্পর্শ 

করিতেছে । 
কোন বস্তুর অবস্থান প্রত্যক্ষ করিতে হইলে দুইটি বিষয়ের 
জ্ঞান আবশ্যক-_-বজ্তটি “কোথায়” আছে এবং “রুতদূরে 
এ | আছে । “স্থানিক চিহ্ের” (ব। প্রাদেশিক 
২2 থান চিনের ) সাহায্যে আমর! চমে'র স্থান নির্ণয় 
নর 4, করিতে পারি, চৰ্মের উপর কোন স্থানের 
পান মিল, কোন্‌ স্থানে : পরিবর্তন ঘটিতেছে তাহ! 
ূ ূ পারি) কিছ PS Sa Ll টনিক 

















‘প্রত্যক্ষ ১৫৯ 


চক্ষুরও “স্থানিক চিহ্ন” (প্রাদেশিক চিহ্ন আছে। একটি 
ক্ষুদ্র লাল চিহ্ন লও। এই চিহ্নটি অক্ষিপটেের . কেন্দ্রস্থল 
হইতে আরম্ভ করিয়া বাহিরের দিকে আস্তে আস্তে সরাইয়। 
লও । তোমার চক্ষু নিশ্চল রাখিবে। ইহা! এ বর্ণটির অন্ত- 
সরণ করিতে পাইবে ন! । বর্ণটি যতক্ষণ অক্ষিপটের কেন্দ্রস্থলে 
থাকিবে, ততক্ষণ ইহ! লাল.দেখাইবে ; ইহা যখন কেন্দ্র হইতে 
কিঞ্চিৎ দূরে যাইবে, তখন ইহা! নীলাভ হইবে ; পরে যখন 
আরও দূরে যাইবে, তখন ইহ! একেবারে কাল হইয়া যাইবে । 
অতএব দেখ। যাইতেছে যে, চক্ষুর সাহায্যে আমাদের 
“কোথার” জ্ঞান হইয়। থাকে । কিন্ত যদি আমরা কেবল 
দর্শনসংবিত্তির উপর নির্ভর করি, তাহা! হইলে বস্তুর প্রকৃত 
জ্ঞান হইতে বঞ্চিত হইব ॥ কারণ, মাত্র দর্শনসংবিভ্তি হইতে 
সকল সময়েই বস্তুর স্বরূপ জ্ঞানলাভ হয় না! যখন এ লাল 
বস্তুটি অক্ষিপট্রকেন্দ্ হইতে কিঞ্চিত অপস্থত হইতেছে, তখন 
তুমি বর্ণ প্রত্যক্ষ করিতেছ সত্য কিন্ত ইহ! স্বরূপ বর্ণ নহে । 
স্বরূপ বর্ণটি লাল, কিন্তু এখন তুমি যাহ। দেখিতেছ তাহ! 
নীল । কিন্ত স্বরূপ প্রত্যক্ষই আমাদের প্রয়োজন । জিনিবটি 
যেমন ঠিক তেমনটি ই আমর! দেখিতে চাই-__ইহাকে রূপান্তরিত 
করিয়া দেখ! আমাদের উদ্দেশ্য নহে । সেই জন্য লাল বর্ণ টিকে 
আমরা নীল বর্ণে পরিণত করিতে চাই না। লাল বর্ণটি যেই 
কেন্দ্রস্থল ত্যাগ করিয়া, নীলবর্ণে পরিণত হইতেছে, অমনি 
আমর। ইহাকে কেন্দ্রাভিমুখ করিতেছি । বণটিকে কেন্দ্র- 
বহিভূত থাকিতে দিতেছি না, চক্ষুকেন্দ্রকে সেই বণের 
দিকেই চালিত করিতেছি । অক্ষিকেন্দ্রকে দৃষ্ট বস্তুর দিকে 
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ব্রি করে। এক, এক পাকা এ 








ও তলা তি বস্তুর অবস্থানজ্গানের বিশেষ সহায়। বস্তুটি দৃষ্টি- 
৷ ক্ষেত্রের কোন্‌ স্থানে অবস্থিত, তাহা পৈশিক' সংবিত্তি 
5 রত, জানা যায়। আবার এই পৈশিক সংবিস্তি 
সাহায্যে বস্তুর দূরত্ব নির্ণয় করিতে পারি। বস্তুটি যত 
_. নিকটবৰ্ত্তী হয় পৈশিক সংবিস্তির পরিমাণও তত বৃদ্ধি পায়। 
দ্রব্যটি বাম দিকে থাকিলে এক প্রকার পৈশিক ক্রয়! হয়, 
দক্ষিণ দিকে থাকিলে আর এক প্রকার, উদ্ধে থাকিলে আর 
এক প্রকার এবং নিয়ে থাকিলে আর এক প্রকার ক্রিয়া হয়। 
দর্শনেন্দ্রিয় এবং পৈশিকেব্দ্রি॥ এই ছুই ইন্দ্রিয়ের 
সাহায্যেই আমাদের অঙ্গস্থিতি জ্ঞান হয়। কেমন ভাবে 
বলিয়া আছি, কেমন ভাবে দাড়াইয়া আছি, 
এণদশ প্রতাশ, বসিয়া আছি, না দ্রাড়াইয়া আছি ইত্যাদি 

অঙ্গ স্থিতি 
আমর! দেখিতে পাই । আবার এক এক 
প্রকার অবস্থানের এক এক প্রকার পৈশিক-সংবিত্তি হয় 
বলিয়া চক্ষুর সাহায্য ন! লইয়াও শরীরের অবস্থান বিষয় 
জানিতে পারি। আমাদের শরীরের অবস্থান জ্ঞান বিষয়ে 
ত্বক এবং সন্ধিস্থান সমুৎপনন সংবিত্তিসমূহ বিশেষ কার্যকরী । 
আমাদের পদতলের চর্ম যদি সংবিত্তি উৎপাদনে অক্ষম হইত, 
তাহ! হইলে নিঃশঙ্কষচিত্তে চলাচল করিতে পারিতাম না । 
আমাদের কটিদেশ হইতে যদি ভার-সংবিত্তি না হইত, তাহ! 
হইলে আমাদের দৈহিক অবস্থান নির্ণয়ে বিপত্তি ঘটিত। 
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এমনভাবে রাখ যে, ইহার একদিক উঠাইলে অন্যদিকটি 
নামিয়া যায়। তুমি চক্ষু মুদ্রিত কর। এক্ষণে তোমার 
মন্তকের দিকটি আস্তে আস্তে নামান হইতেছে । তুমি যখনই 

বুঝিতে পারিবে যে, তুমি তোমার “মাথার উপর দাড়াইয়াছ,” 
তখনই তোমাকে তাহা নিদেশ করিতে হইবে । কিন্তু তুমি 
তোমার “মাথার উপর দীড়াইবার” বহু পূর্বেই বলিয়া উঠিবে 
যে, “এইবার হইয়াছে” । যে মুহুর্তে তুমি তোমার স্বন্ধদেশের 
উপর ভার অনুভব করিবে এবং যখনই তোমার মেরুদণ্ডের 
গ্রন্থিসমূহের সংঘধণ আরম্ভ হইবে, তখনই তোমার মনে হইবে 
যে, তুমি তোমার “মাথার উপর দীড়াইয়াছ”। আবার যদি 
তোমাকে এই অবস্থ। হইতে পুনরায় ক্ষিতিজ-সমাস্তরাল 
অবস্থায় আনা যায়, তাহা হইলে এই অবস্থা প্রাপ্ত হইবার 
বু পরে তুমি বুঝিতে পারিবে যে, তোমাকে পুবাবস্থায় 
রাখ। হইয়াছে । যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার স্কন্ধদেশ হইতে 
পুর্ব ভার-সংবিত্তি অপস্থত না হয়, ততক্ষণ তুমি তোমার 
সাম্যভাবাবস্থার বিষয় বুঝিতে পারিবে না। অতএব দেখ! 
যাইতেছে যে, শরীরের ভার বিতরণ এবং গ্রন্থি সংঘধণ, 
অঙ্গস্থিতি-প্রত্যক্ষ বিষয়ে বহুল পরিমাণে সাহায্য করিয়া 
থাকে । ্‌ 
পৃথিবী অনবরত ঘুরিতেছে । কিন্তু পৃথিবীর গতির বিষয় 
আমাদের প্রত্যক্ষ নহে, কারণ এ গতি একটানা এবং 
৮, একরকম ॥ যখন তুমি অর্ণবপোত বা 
ৰ বায়ুপোতে আরোহণ করিয়া গমনাগমন কর, 
তখন অনেক সময়েই তোমার গতির বিষয় তুমি উপলন্ষি 
করিতে পার না, অনেক সময়েই তোমার মনে হয় যেন পোত- 
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হইত না। 





ফিটা শিক্ষস্প হব ইয়া রহিয়াছে। কিন্তু তুনি নথ: মা 
গৃহ ইত্যাদি দেখ, তখন বুঝিতে পার যে, 
সচল যখন গতির কোন পরিবর্তন হয় না, 








৮1 je যতক্ষণ ইহ! peo এবং একরকম, ততক্ষণ ইহার উপলন্ষি 


হয় না। কিন্তু যখনই গতির হাস বৃদ্ধি হয়, তখনই আমর! 


ইহার অস্তিত্ব বুঝিতে পারি। গাড়ীখানি চলিতে-চলিতে 


হঠাৎ থামিতেছে, আর তুমিও সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছ, 
হঠাৎ ইহার বেগ বৃদ্ধি হইতেছে, আর তুমিও পশ্চাতের দিকে 


হেলিয়া পড়িতেছ॥ যখন তুমি সম্মুখে বা পশ্চাতে ঝুঁকিতেছ, 


তখন তোমার শরীরের ভারসাম্যের বিপধ্যয় ঘটিতেছে ২ 
তোমার চর্ম-দেশের উপর চাপের পরিবর্তন ঘটিতেছে ; কোন 
কোন পেশীর সঙ্কোচ হইতেছে ; কোন কোন পেশীর সম্প্রসারণ 


হইতেছে ১ কোন কোন তন্ত আকৃষ্ট হইতেছে, আবার কোন 


কোন তন্ত কুঞ্চিত হইতেছে ; কোথাও বা সন্ধিস্থলের সংঘধণ 
হইতেছে, আবার কোথাও ব। সন্ধিস্থল বিপরীতমুখা হইতেছে । 
এই প্রকার সংবিৎ-সমষ্টি হইতে আমাদের গতিজ্ঞান লাভ 
হইয়া থাকে । চক্ষুর সাহায্যও আমাদের গতিজ্ঞান লাভ 
হয় । গাড়ীখানি চলিয়া যাইতেছে, ইহ! আমর! দেখিতেছি । 
এক সেকেণ্ড পূর্বের গাঁড়ীখানি এ বৃক্ষের নিকট ছিল, তারপর 
এ বৃক্ষের নিকট, তারপর এ বৃক্ষ, এ বৃক্ষ -*-। যদি গাড়ীর 
সঙ্গে জগতের সমস্ত জিনিষই সমান বেগে চলিতে থাকিত, 
তাহ! হইলে চক্ষুর সাহায্যে গাড়ীর গতির জ্ঞান আমাদের 


জামার শরীরের উপর দিয়া একটি পিপীলিকা চলিয়। 
ু, ; তাহা। টা বুঝিতেছ । অতএব ত্বক্‌-সংবিস্ভির 








| 
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সাহায্যে শুকের উপর অপর বস্তুর গতিজ্ঞান সম্ভব । কিন্তু 
তকের উপর কোন “বস্তুর গতিজ্ঞান লাভ করিতে হইলে, 
্‌ সেই বস্তুটি যতক্ষণ ত্বকের একটি স্থানিক 
1৯১৮ চিহ্ন হইতে অপর স্থানিক চিহ্ে না যায় 
ততক্ষণ ইহার গতিজ্ঞান হইবে না। এবং 
ত্বকের উপর বস্ত্রটির চাপ যদি অতি মৃদু হয় এবং ইহার গতি 
যদি অতি মন্থর হয়, তাহ! হইলে আমাদের গতিজ্ঞান হইবে 
না; কারণ, দ্বিতীয় স্থানিক চিহ্নে পৌছিবার পুরেরেই প্রথম 
স্থানিক চিহ্ন-সংবিত্তি স্মৃতিবহিভূ ত হইয়া যাইবে । তোমার 
বন্ধুকে তোমার সম্মুখে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিতে বল। তুমি 
একখানি খুব নরম কয়লা দিয়! তোমার বন্ধুর বাহুর নিম্ন দেশের 
কোন স্থান স্পর্শ কর। তোমার বন্ধুকে বল যে, যখনই সে 
কয়লার গতি বুঝিতে পারিবে তখনই সে এক প্রকার সঙ্কেত 
করিবে । এক্ষণে তুমি” কয়লাখানি আস্তে-আস্তে সরাইতে 
থাক । কয়লার গতি যেন একরকম এবং একটানা হয়। 
দেখিবে যে, যখনই কয়লার গতি আরম্ভ হহবে, ঠিক তখনই 
তোমার বন্ধু ইহার গতি উপলব্ধি করিতে পারিবে না। 
কয়লাখাঁনি কিয়দ্দ,র অগ্রসর হইলে পর, তোমার বন্ধ বুঝিতে 
পারিবে যে, ইহ! চলিতেছে । কয়লার গতি যদি বামাবর্ত ব! 
দক্ষিণাবর্ত হয়, তাহ! হইলে ইহার গতি বুঝিতে যতটুকু সময় 
লাগিবে, ইহার গতি উদ্ধী ব। অধোগামী হইলে ইহার গতি 
উপলব্ধি করিতে তদপোক্ষা অধিক সময় লাগিবে । 
সন্ধি-সংবিভ্তি সাহায্যে যে সকল গতি নিদে শ হয়, তাহ! 
আমাদের নিজের শরীরাবয়বের বা ইহার অংশ বিশেষের গতি 
মাত । এখানেও গতি আরম্ভ হইতেই গতি জ্ঞান হয়না । 
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রে রা 
আবার, তোম র বন্ধুকে একখানি টো বিলের সম্মুখে বসাও 
র উচ্চতা সাধারণ টেবিল অপেক্ষা কম হইবে। 
টা ৬ টবিলে উপরে একখানি দেড় হস্ত পরিমিত 
রা ইট লম্বা পাতল! তক্তা রাখ । তোমার বন্ধুর 
sf হাতখানি এঁ তক্তার উপর রাখিতে বল। 
__ হুস্তের তলদেশ উপরের দিকে থাকিবে এবং কম্গুই টেবিলের 
কিনার! পত্যস্ত আসিবে । কনুই হইতে অঙ্গুলির অগ্রভাগ 
ৰ পর্য্যন্ত সমস্ত অংশটুকু তক্তাখানির উপর ন্যস্ত থাকিবে । 
| হাতখানি একেবারে নিক্ক্িয় অবস্থায় থাঁকিবে। তোমার 
বন্ধুকে চোখ বন্ধ করিতে বল। এক্ষণে তক্তার যে প্রান্তে 
অঙ্গুলি স্যস্ত সেই প্রাস্তটি ধরিয়া অতি সন্তর্পণে এবং অতি 
আন্তে-আস্তে তক্তাখানি উঠাইতে থাঁক। তক্তাখানি তুলিবাঁর 
সময় যেন কোন রকম ধাক্কা না লাগে, বা কোন প্রকার শব্দ 
না হয় । দেখিবে যে তক্তাখানি কিয়দ্দ,র উঠিলে পর তোমার 

বন্ধুর গতিজ্ঞীন হইতেছে । 
| আমরা পুবেব দেখিয়াছি যে, চক্ষুর সাহায্যেও গতিজ্ঞান 
হইয়া থাকে। কোন নিদিষ্ট নিশ্চল বস্তুর তুলনায় অপর 
সচল বস্তুর গতিভ্ভান হইয়া থাকে । কিন্ত 
রে Mh এই নির্দিষ্ট নিশ্চল বস্তুর অভাবে, মাত্র 
চক্ষর্লন্ধ, গতিজ্ভানকে নিশ্চয় জ্ঞান বল! যাইতে 
7. পারে না । তোমার বন্ধুকে একখানি অন্ধকার ঘরের ভিতর 
বসাও । অতি ক্ষীণ আলোক বিশিষ্ট একটি লণ্ডন লইয়। 
তোমার বন্ধুর সম্মুখস্থ দেওয়ালের উপর আলোর একটি দাগ 
ফেল। এই দাগটিকে বার-বার অদৃশ্য করিয়া দাও । এই 
ie দাগটির আবির্ভাব এবং তিরোভাবের মধ্যে সময়ের কোন 
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স্থিরত। থাকিবে না। অর্থাৎ কখনও এক সেকেণ্ড পরে, 
কখনও বা ছুই সেকেণ্ড পরে ইহ! আবিভূর্ত হইবে । ইহার 
স্থায়িত্কালেরও কোন স্থিরতা থাকিবে না। কখন কখন 
ছুই সেকেণ্ড, কখন বা! তিন সেকেণ্ড স্থায়ী হইবে, কখন আরও 
বেশী স্থায়ী হইবে । কখন বা ইহ! নিশ্চল থাকিবে, কখন বা 
সচল হইবে । তোমার বন্ধু, কখন এই দাগটি সচল এবং 
কখন ইহা! অচল, বলিতে প্রায়ই ভুল করিয়া ফেলিবে । 
সংবিত্তি মাঁতেরই স্থায়িত্ব আছে । অতএব সকল প্রকার 

সংবিত্তি হইতেই সময়-প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । যখন আমরা 
চলাচল করি, তখন আমাদের পদদ্বয় এবং 
হস্তদ্বয় ছুলিতে থাকে । যখন দক্ষিণ পদ 
চলে, বাম হস্তখানিও চলে, আবার যখন বামপদখানি 
চলিতে থাকে, তখন দক্ষিণ হস্তখানিও চলিতে থাকে । যখন 
একপদ চলে, তখন অন্য পদ বিশ্রাম করে। মনে কর, বাম 
পদের উপর ্াড়াইয়। আছি । এক্ষণে এই পদের তলদেশের 
চর্মের উপর খুব চাপ পড়িতেছে ; জান্থদেশে এবং কটিদেশেও 
অত্যন্ত চাপ পড়িতেছে । দক্ষিণ পদখানি এক্ষণে শূন্যের 
উপর । এ পদেও চাপ-সংবিত্তি বর্তমান, কিন্ত ইহার পরিমাণ 
খুব কম। এখানে গতি-সংবিত্তি আছে; জান্ুদেশে এবং 
কটিদেশে চাপ-সংবিস্তির অভাব জ্ঞানও বর্তমান। অতএব 
দেখা যাইতেছে যে, চলন কাধ্যে এক পদের সংবিস্তির 
পরিমাণ অধিক, আর এক পদের অল্প । যমন-__ 

বাম পদ ভূমিতে__অধিক ; 

দক্ষিণ পদ শুন্যে- অল্প ; 

দক্ষিণ পদ ভূমিতে-_-অধিক ; 





কাল প্রত]ক্ষ, ছন্দ 





বাম পদ শুন্যে- অল্প; 
বাম পদ ভূমিতে-_অধিক ; 
দক্ষিণ পদ শুন্যে__ অল্প । 
এইরূপে অধিক অল্প, অধিক অল্প, অধিক অল্প, অধিক অল্প 


ইত্যাদির ক্রমিক জ্ঞান হইতেছে । আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস 
ক্রিয়াতেও এইরূপ ক্রমিক পরিবর্তন দৃষ্ট হয়। যখন শ্বাস 
গ্রহণ করি তখন ইহা হুন্ব, আর যখন ত্যাগ করি, তখন ইহা! 
দীর্ঘ । এখানে হুস্ব দীর্ঘ, হ্ৰস্ব দীর্ঘ, হুন্য দীর্ঘ ইত্যাদি ক্রমিক 
পরিবর্তন জ্ঞান হইতেছে । এই প্রকার সুশৃঙ্খল, পধ্যায়ক্রমে 
পরিবর্তন জ্ঞান হইতেই আমাদের ছন্দ জ্ঞান হয়। 
মাত্র ত্বক্‌ দ্বারা উষ্ণ, শীতল, মস্যণ, রুক্ষ_ কেবল ইহাই 
অনুভব করিয়া থাকি । কিন্তু যখন কোন দ্রব্য হস্ত দ্বার! 
স্পর্শ করিয়া উহা! শক্ত কি নরম, উহ। এত 
স্থান ব্যাপিয়। আছে, উহ! এত বড় কি এই 
আকুতির-__ এইরূপ জ্ঞান হয়, তখন বুঝিতে হইবে যে, স্পর্শের 
সহিত অঙ্গুলি অথবা অন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গতির সংযোগ 
হওয়াতে, এইরূপ জ্ঞান হইতেছে । গতিবিহীন স্পর্শ আমাদের 
হয় কি না জন্দেহ। সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একবারে নিশ্চল 
রাখিয়া, ঈষছুষ্ণ জলপুর্ণ পাত্রে শরীর নিমজ্জিত করিলে, কতক 
পরিমাণে কেবল স্পর্শেন্দ্রিয়ের অনুভূতি হয়-__নতুব। প্রায়ই 
+ল্ছথলে উভয়েন্দ্রিয়ের নিয়ত সহযোগ দেখ! যায়। যখনই 
| কোন ভ্রব্য স্পর্শ করি, তখনই উহার আকার, কাঠিন্যা, দূরত্ব 
. ইত্যাদি জ্ঞান আমাদের মনে উদিত হয়। অন্ধ ব্যক্তি এই 
সচেষ্ট স্পর্শ দ্বার! বস্তুর দূরত্ব, আকৃতি ইত্যাদি অনুভব করিয়। 
থাকে । অথবা, যেখানে আলোকের অভাব, সেখানে চক্ষুন্মান্‌ 
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ব্যক্তিও বিনা চক্ষুর সাহায্যে বস্তুর এ সকল গুণ জ্ঞাত হইয়া! 
থাকে । মুখ্য গুণমাত্রই আমরা এই প্রকারে জানিতে সমর্থ 
হই । ইহার মধ্যে অভেগছ্যতা, গুরুত্ব ও কাঠিন্য আমরা! অন্য 
ইক্দিয়ের সাহায্যে জানিতে পারি না। অবশিষ্ট মুখ্য গুণ 
দর্শনেক্দ্রিয়ের দ্বারাও জানিতে পারি; কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
স্পর্শেক্দিয়ের দ্বারাই উহাদের জ্ঞান হয়। কোন অন্ধকার 
স্থানে উপবেশন করিয়া তোমার নিকটস্থ কোন দ্রব্যের দূরত্ব 
ব। পরিমাণ বা আকুতি কি প্রকারে অনুভব কর, ইহা! প্রণি- 
ধান করিয়। দেখিলে, অন্ধ ব্যক্তির কি প্রকারে এ সকল জ্ঞান 
হয়, কতক পরিমাণে বুঝিতে পারিবে । অথবা, কোন অন্ধ 
ব্যক্তি কি প্রকারে দ্রব্য সমূহের দূরত্ব ইত্যাদি জ্ঞাত হয়, তাহ! 
অনুধাবন করিলে, এ বিষয় বুঝিতে পারা যাইবে । অন্ধ 
ব্যক্তি পথ চলিবার সময় পদ দ্বারা অথবা পদ ও যষ্ি দ্বার! 
এবং কোন-কোন স্থলে হস্ত দ্বারাও প্রত্যেক পদবিক্ষেপে 
ভূমিকে ভাল করিয়া স্পর্শ করে, এবং দ্বিতীয় পদবিক্ষেপোর 
পুর্বে কোন্‌ দিকে কত দূরে পদক্ষেপ করিবে, তাহ! মনের 
মধ্যে ঠিক করিয়া লয়। “এত দূরে বস্তুটি রহিয়াছে,” ইহার 
অর্থ অন্ধের মনে “এতটুকু চল!,” অথবা যদি দ্রবাটি হস্ত দ্বার! 
স্পর্শ কর! সম্ভব হয়, তাহা হইলে “এতদূরে” অর্থে, অন্ধ 
ব্যক্তির হস্তে এতটুকু ক্রিয়! বা চেষ্টা বা গতিমাত্র বুঝায়। 
“দূর” অর্থে মনের মধ্যে এই চেষ্টা-পরম্পরামাত্র । কোন 
অঙ্র-প্রতাঙ্গ বা শরীরের চেষ্টা বা গতি বুঝিতে 
আমর! তত্তং অঙ্গ ব। শরীরের দৃশ্যমান স্থান পরিবর্তন 
মাত্র বুঝিব না। আমার চক্ষু ব্যবহার না করিয়াও, 
আমার অঙ্গুলি বা! জিহবা বা হস্ত কোন দিকে এবং 
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কত দূরে চালনা করিতেছি, তাহা বেশ উপলব্ধি করিতে 
পারি । 

শরীর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চলাচল বা গতি অর্থে আমরা! 
সাধারণতঃ উহাদের দৃশ্যমান স্থান-পরিবর্তন মাত্র বুঝিয়। 
থাকি । কিন্তু চক্ষুহীন ব্যক্তি উহাদের স্থান-পরিবর্তন 
দেখিতে পায় না; তবে কি করিয়া উহার! বুঝিতে পারে 
যে, উহার দক্ষিণ হস্ত নড়িতেছে, বামহস্তটি উপরের দিকে ব! 
নীচের দিকে কিংবা ডান হইতে বামে, বা অধঃ হইতে উর্দ্ধে 
চলিতেছে? হাত-পায়ের গতির পরিচায়ক জ্ঞান নিশ্চয়ই 
উহার আছে। 

চেষ্ট। বা গতি জ্ঞান দ্বিবিধ অব্যাহত গতি এবং ব্যাহত 
ব। বাধাপ্রাপ্ত গতি । যেমন শুন্তে হাত নাড়িলে বোধ হয় 
আমার চেষ্টার কোন বাধ! হইতেছে না; 
আমি ইচ্ছামত শরীর ব। অঙ্গ সঞ্চালন করিতে 
পারিতেছি; কিন্ত যখন কোন গুরু দ্রব্য তুলিতে চেষ্ট। 
করি, ব। দেওয়াল ইত্যাদির প্রতি চেষ্টা প্রয়োগ করি, তখন 
আমার চেষ্টা ব্যাহত হয় । আমরা শক্তি বলিয়া যাহা বুঝি, 
তাহ! এই ব্যাহত চেষ্টা বা বাধ।-জ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই 
নহে । আমীর চেষ্টা ব্যাহত হওয়াতেই, চেষ্ট।-প্রয়োগকারী 
ও চেষ্ট1-প্রতিরোধকারী শক্তির যুগপৎ জ্ঞান হয় । অনেকে 
এই ব্যাহত চেষ্টা হইতে অনুমান করেন যে, আমার হচ্ছ! 
হইতে স্বতন্ত্র ও চেষ্টার প্রতিরোধক অপর এক বস্তু বাহা- 
জগতে আছে । যদি আমার চেষ্টা ও ইচ্ছ। ব্যতীত কিছু ন! 
থাকিত, তাহা হইলে আমার চেষ্টা পবতের প্রতি প্রয়োগ 
করিলে ও ফলবতী হইত । কিন্ত সহজ চেষ্টাতেও পবতকে 
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স্থানচ্যুত করিতে পারি না; স্থৃতরাং পর্বতটি একটি স্বতন্ত্র 
পদার্থ__হয় ত আমাকে বাধ! দিবার যোগ্য ক্ষমতাও ইহার 
আছে। আমার চেষ্টা ইহার চেষ্টার নিকট পরাভূত । 
দ্রব্যের গুরুত্ব, অভেগ্যতা, কাঠিন্য, তরলতা ইত্যাদি গুণ এই 
বাধা-জ্ঞানের বিভিন্ন মাত্রা । যে দ্রব্য তুলিতে বা সরাইতে 
অধিক বলপ্রয়োগ করিতে হয়, তাহ! গুরু, এবং যাহা তুলিতে 
কম বলপ্রয়োগ করিতে হয়, তাহ। লঘু । প্রথমটিতে আমার 
চেষ্টা অধিকতর এবং দ্বিতীয়টিতে অল্পতর ব্যাহত। অধিক 
চেষ্টা সত্বেও যাহার মধ্য দিয়া আমার শরীরের ব! 
অঙ্গপ্রতাঙ্গের গতি অসম্ভব, তাহ! কঠিন ; অল্প চেষ্টাতে 
যেখানে এ গতি সম্ভব তাহ! তরল, বা যেখানে আরও অল্প 
চেষ্টার প্রয়োজন তাহ! বাম্পীয় পদার্থ । 

দেশের আর এক প্রকার দ্রব্যের আয়তন । পবতের 
আয়তন বৃহৎ, ধুলিকণার আয়তন ক্ষুদ্র ; কিন্ত আয়তন 
উভয়েই বর্তমান । প্রথমোক্তটির আয়তন 

পরিমাণ করিতে সমস্ত শরীরটিকে নানাদিকে 

চালাইতে অর্থাৎ পর্বত বেষ্টন করিতে হইবে, উহার 
উপরে উঠিতে হইবে, এবং নামিতে হইবে । একটি 
টেবিলের আয়তন স্থির করিতে হইলে মাত্র হস্তটিকে 
চালিত করিলেই হয়। আবার হস্তস্থিত আমলকাীটির 
আয়তন স্থির করিতে হইলে, উহার চতুর্দিকে অঙ্গুলিসঞ্চালন 
করিলেই হয়। ইহা! হইতে বুঝ! যায় যে শরীর বা অঙ্গ 
প্রতাঙ্জাদির চালনা দ্বারাই বস্ত্রমাত্রের আয়তন উপলব্ধি হয় । 
চালনার পরিমাণ অন্ুসারে, আয়তন অধিক কি স্বল্প তাহ! 
জাত হওয়। যায় ॥ একটি আস্রফল হস্তে রক্ষিত হইল । 
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__ এইরূপে গতি ও স্পর্শ-সংবিত্তির সহযোগে, বস্তুটি কত বড় ও 
কি আকারের, তাহ! আমরা জানিতে পারি। এইরূপে 
যতপ্রকার ক্ষেত্র আছে, প্রত্যেকটিই সচেষ্টস্পর্শেক্দ্রিয়ের 
সহায়তায় আমরা জানিতে পারি | . 
৷. একটি জিনিষ কোন্‌ দিকে, কত দূরে, বড় কি ছোট, গোল 
কি ত্ৰিকোণ, তাহ! আমর. চক্ষুদ্বারাই দেখিয়! থাকি । তবে 
অন্ধের কি করিয়া দেখে, সাধারণতঃ আমর! 
তাহা ভাবি না। চক্ষুক্মান ব্যক্তি যে চক্ষু 
দ্বার! এ সকল বিষয় বিনা আয়াসে সুন্দরবূপে প্রত্যক্ষ করে, 
সে রিষয়ে কি আর সন্দেহ আছে £ আবহমান কাল হইতে 
এই জ্ঞান ও বিশ্বাস মানুষের আছে । ধর্মাচাধ্য বারকে 
সাহেব খ্ৰীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে কিন্তু এ মত খণ্ডন করিয়! 
তাহার সুবিখ্যাত বাণী প্রচার করিলেন,_“দূরত্ব আমরা দেখি 
না, স্পর্শ করি ।” দৃূরত্বাদি দর্শনেক্দ্রিয়গ্রাহা নহে, স্পর্শেন্দ্রিয়- 
শ্রাহা। সত্য বটে, চক্ষৃদ্ধারাও দ্রব্যের এ সকল বিষয় প্রত্যক্ষ 
করি; কিন্ত স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত উহ! সম্ভব নহে । 
চক্ষুদ্ধার! আমর! বস্তসকলের বর্ণ, উজ্জ্বলতা এবং উহাদের বহু 
প্রকারভেদ অনুভব করি । উহাদেরই ইতর-বিশেষে দ্রব্যের 
দূরত্ব প্রভৃতির জ্ঞান হয়। অর্থাৎ আমর! জানি নিকটের 
নু টি জিনিৰ যে বর্ণের ও যেরূপ উজ্জল দেখায়, দূর হইতে 


চাক্ষ্ষ-প্রতাক্ষ 
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অন্ুুজ্জল বর্ণ আর বিভিন্ন বর্ণের বিভিন্ন প্রকার সমাবেশ 
দূরত্বের ও নৈকট্যের নিদর্শন, পরিচায়ক। চক্ষুদ্ধারা 
দূরত্বের পরিমাপ করি, ইহার অর্থ-_ চাক্ষুব-প্রত্যক্ষগুলিকে 
স্পর্শ-প্রত্যক্ষে অনুবাদ করি। বর্ণ ইত্যাদি যেন চাক্ষুষ 
ভাষা । আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা বলে এ ভাষার অর্থ 
করাকে দূরত্বের চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ বলে । বাস্তবিক উহ! প্রত্যক্ষ 
জ্ঞান নহে । বর্ণ বিশেষের রূপান্তর বা বিভিন্ন বর্ণের বিভিন্ন 
প্রকার সমাবেশ মাত্র চক্ষুদ্বারা প্রত্যক্ষ কর। সম্ভব; কিন্ত 
কোন দ্রব্যের গুরুত্ব, কি আকার, কি পরিমাণ, কি দূরত্ব, 
আমরা দেখিতে পাই ন! । চক্ষগ্রাহা বর্ণ ইত্যাদি দূরত্বের 
নিদর্শনমাত্র । বিভিন্ন দূরত্বের বিভিন্ন নিদর্শন। চাক্ষুষ 
. ভাষাকে স্পাশিক ভাষায় অনুবাদ করাকেই দূরত্বের চাহক্ষুষ- 
প্রত্যক্ষ বলে । 

পূর্বে দেখিয়াছি যে স্পৰ্শেন্দ্ৰিয় এবং গতীন্দ্রিয়ের সাহায্যেই 
আমাদের দূরত্ব জ্ঞান হইয়া থাকে। কিন্ত যখন এ ইন্দ্রিয় 
দ্বয়ের দ্বারা দূরত্বের অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে থাকি, তখন 
চাক্ষুষচিহ্ৃগুলিও অবলোকন করি। পরে মাত্র চাক্ষুষ চিহ্ন 
হইতে আমাদের দূরত্ব জ্ঞান হইয়া থাকে । ইহার একমাত্র 
কারণ সঙ্গপ্রভাব। সন্মুখে একটি বস্তু দেখিলাম এবং সঙ্গে 
সঙ্গে বস্তুর দূরত্বও মনে হইল । যখন গতিস্পর্শেন্দ্রিয় দ্বার! 
বস্তুর, দূরত্ব নির্ণয় করিতাম তখন কতকগুলি চাক্ষুষচিহন 
অবলোকন করিতাম। যথা, দূরত্ব অধিক হইলে বস্তু 
ছোট দেখায়; দূরত্বের ইতরবিশেষে আলো! আধারের 
তারতম্য হয়; দূরত্ব অধিক হইলে বস্তুর অস্পষ্টতা অধিক 
হয়: দ্রষ্টা বা দৃষ্ট. বস্তর ব্যবধান অন্তত বস্তুর সংখ্য! 
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রনিদ ১ টান ৷ অবস্থায় পার্থ বস্তর গতির 
ও দূরে ইত্যাদি । যখন এই চাক্ষুষলক্ষণগ্ুলি 
৭১ ক্ষ করি তখন সঙ্গহেতু, আমাদের দূরত্বের প্রত্যয় জন্মে । 
2 ০ পরিধি আকার আমাদের জান! থাকে তখন বস্তুর 
্‌ আকারের তারতম্য অনুসারে দূরত্বের ইতরবিশেষ বুঝিতে 
পারা যায় । দূরত্ব যত বেশী হইবে বস্তুও তত ছোট দেখাইবে । 
আবার দূরত্ব যত বেশী হয় বস্তটিও তত অস্পষ্ট হয়। 
অস্পষ্টতা যত বেশী, দূরহও তত বেশী । দ্রষ্টা এবং দৃষ্ট বস্তুর 
মধ্যে অপরাপর বস্তুর সংখ্যা যত বেশী হইবে দূরত্বও তত 
বেশী হইবে ; আবার যখন গমনশীল রেল-গাঁড়ীতে বসিয়। 
থাকি তখন দেখি যে পার্খস্থ দ্রব্যগুলি যত বেশী 
নিকটে তাহার! তত. বেশী দ্রুতবেগে সরিয়া যায়। এই 
সকল চাক্ষুষপ্রাত্যক্ষের সহিত গতিস্পর্শেক্দ্িয়ান্থভূতির 
সঙ্গহেতু একটির উপস্থিতিতে অপরটি মনে হয়। প্রত্যক্ষ 
মাত্রেই সঙ্গপ্রভীব বর্তমান । যখন অন্ধকার গৃহে পথ 
খুঁজিতে খুঁজিতে কোন কঠিন দ্রব্যে হাত লাগে তখন 
বলিয়া উঠি__“এটা টেবিল”; তখন সঙ্গস্বভাবহেতু মাত্র 
স্পূর্শসংবিত্তি হইতে ইহার আকৃতি কাকু ই 
সকলই মনে উদয় হয়। 
মান্থুষের সাধারণতঃ দুইটি চক্ষু । যাহারা একচক্ষু-হীন 
তাহারা অবশ্য একচক্ষদ্বারা যাবতীয় পদার্থ দর্শন করিয়া 
থাকে । চক্ষুদ্ধয়ের যন্ত্রপ্রাস্ত পৃথক্‌ । 
: ইহৈনেতিক Leds বিভিন্ন রেটিনাতে পৃথক্‌ পৃথক্‌ ছবি প্রতি- 
ফলিত হয়। ছবি দুইটি পৃথক্‌ কিন্তু দৃষ্টবন্ত এক ৷ কি 
কি + চা হার এক বস্তুর উপলব্ধি হয় ইহার মীমাংসা 
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কঠিন। কখন কখন দেখ! যায়, ছুই চক্ষুতে দুইটি পৃথক্‌ 
বস্তুর উপলব্ধি হইয়া থাকে । চক্ষুপ্রান্তে ঈষৎ চাপ দিয়া 
চক্ষুগোলককে বিভিন্নমুখীন করিলে, এক বস্তু প্রত্যক্ষ ন! 
করিয়া ছুই বস্ত প্রত্যক্ষ করি । সাধারণতঃ সহজ অবস্থাতে 
কিন্ত দুই চক্ষু দ্বারা আমর! একটি বস্তরই উপলদ্ধি করিয়। 
থাকি । রেটিনাক্ষেত্রের নিয়ভাগে বা দর্শনকেন্দ্রে দৃশ্য বস্তুর 
আলোৌক-সম্পাত হইলেই বস্তুটি সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয়। উহার 
বাহিরে রেটিনার মধ্যভাগে আলোক-সম্পাত হইলে উহা! 
অস্পষ্টভাবে লক্ষিত হয়। ক্রমে কেন্দ্র হইতে যত দূরে 
আলোক-সম্পাত হয়, দ্রব্যটি ততই অধিক অস্পষ্ট হয়। ক্রমে 
দূরে গিয়! বস্তুটি দর্শনক্ষেত্রের বহিভূতি হইয়া যায়। কেন্দ্র 
হইতে একই দিকে সমদৃরস্থ কোনও বিন্দুতে আলোক-সম্পাত 
হইলে বস্তুটি এক দেখায় । দূরত্ব বা দিক্‌ পৃথক হইলে 
বস্তুটি দুই দেখায় । আমাদের এক চক্ষু হস্তদ্ধারা আবৃত 
করিয়া কোনও বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করিলে, আমরা উহার ঠিক 
অবস্থানবিন্দু নির্ণয় করিতে পারি না।  বামচক্ষু আবৃত 
করিলে উহা! অপেক্ষাকৃত দক্ষিণে, এবং দক্ষিণচক্ষু আবৃত 
করিলে উহা! বামে যেন সরিয়া যায়। দক্ষিণচক্ষুর রেটিনাতে 
প্রতিফলিত ছবি ও বামচক্ষুর রেটিনাতে প্রতিফলিত ছবি 
এক নহে. ॥। তাহ! হইলে ইহাই বুঝা গেল যে, কোন ভ্রবাচক 
লক্ষ্য করিলে আমাদের উভয়চক্ষু পরস্পরের সহায়ত! কে 
দৃষ্টবস্তুর ঠিক সম্মুখস্থ অংশের একই ছবি উভয় রেটিনাতে 
প্রতিফলিত হয় ॥ উভয় চক্ষুদ্বারা আমরা এক অভিন্ন বস্তু 
প্রত্যক্ষ করি ; কিন্ত উহার কতক অংশ উভয় চক্ষরই গোচর 
হয় না । বস্তুর বামপ্রান্তে অবস্থিত অংশের ছবি মাত্র বাম 
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চক্ষুর রেটিনার বামপ্রীস্তভাগে প্রতিফলিত হওয়াতে, উহ 
বামচক্ষুরই গোচর হইয়া থাকে; সেইরূপে উহার দক্ষিণ 
প্রান্তে অবস্থিত অংশসমূহের ছবি দক্ষিণ রেটিনার দক্ষিণ- 
প্রান্তে প্রতিফলিত হওয়াতে উহা। দক্ষিণ চক্ষুরই গোচর হইয়! 
থাকে । এখন উভয় রেটিনাতে প্রতিফলিত ছবির সংযোগে 
সমগ্র বস্তুটির একটি ছবি আমাদের চিত্তে প্রতিফলিত 
হয় । ইহ! হইতে বুঝা যায় যে, একচক্ষবিশিষ্ট ব্যক্তির 
বন্তপ্রত্যক্ষ দুইচক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তির প্রত্যক্ষ অপেক্ষা সঙ্কীর্ণ ও 
হীন । 

জ্ঞেয় বস্তু এক হইলেও মনের পার্থক্য অনুসারে জ্ঞানেরও 
পার্থক্য হইয়। থাকে । একই বস্তু হইতে নানা মনে নান 
জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে । একই জ্ঞেয় বস্তু 
হইতে কোন দুই ব্যক্তির একই জ্ঞানলাভ 
হইতে পারে না। কোন লোক তাহার গাভীটিকে 
নির্দয়ভাবে প্রহার করিতেছে দেখিয়া একজন হাসিতেছে 
আর একজন দুঃখে অভিভূত হইতেছে। এখানে 
প্রত্যক্ষবস্তক এক হইলেও তদ্বস্ত-সমুৎপন্ন জ্ঞান পুথক্‌, 
কারণ জ্ঞাতার মনের গঠনপ্রণালী পৃথক্‌ ; একজন দয়ালু, 
আর একজন নিষ্ঠুর । অতএব দেখা যাইতেছে যে পুর্ব 
অভিজ্ঞতা আমাদের প্রত্যক্ষভ্ঞানের বিপধ্যয় ঘটাইয়। থাকে । 
প্রত্যক্ষবস্ত এক হইতে পারে এবং তদ্বস্ত-সমুৎপন্ন সংবিত্তিও 
এক হইতে পারে কিন্ত তথাপি মান্থষের অভিজ্ঞতার পার্থক্য- 
হেতু প্রত্যক্ষের পার্থক্য হইয়। থাকে । যখনই কোন উদ্বোধক 
ইন্দ্রিয়গ্রামের ভিতর দিয়! সংজ্ঞাক্ষেত্রে প্রবেশলাভ করিতে 
সমর্থ হয় তখনই ইহ! কোন একটি নিদিষ্ট পথ অবলম্বন 





অভিজ্ঞ-প্রতাক্ষ 
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করে এবং সংজ্ঞাক্ষেত্রস্থিত অপরাপর ভাবসমূহের সহিত 
মিলিত হইয়। একটি অভিনব জ্ঞানের স্যষ্টি করে। অতএব 
দেখা যাইতেছে যে এই বর্তমান জ্ঞানটির উপর পূর্ব 
অভিজ্ঞতার ছায়া পড়িয়াছে। এইরূপ নৃতনের সহিত 
মিলন, বর্তমানের সহিত অতীতের সম্ভাষণ পূর্ব 
নিদিষ্ট সঙ্গব্ধ। আমি ক খ গ উচ্চারণ করিতেছি; তুমি 
ইহ! শুনিতেছ ২ তোমার জ্ঞান হইতেছে; কিন্তু এ জ্ঞান 
একবারে নিরালম্ব নহে, একবারে নিরপেক্ষ নহে, একবারে 
নিঃসঙ্গ নহে । যখনই তুমি ক খ গ শুনিতেছ তখনই তোমার 
মনে ঘঙ চ উদয় হইতেছে । ঘঙচনা ভাবিয়া কখগ 
চিন্তা করা তোমার সম্ভব হইতেছে না। ঘ ঙ চ এর ছায়! 
আসিয়। ক খ গ এর স্বরূপ জ্ঞানকে বিরূপ করিতেছে । কখগ 
ইহাদের পুরাতন সহচরগুলিকে উদ্ধদ্ধ করিতেছে, তাহাদের 
সহিত মিলিত হইবার জন্য ধাবিত হইতেছে-__তাহারাও 
অগ্রসর হইয়া ইহাদিগকে চিনিতেছে, আলিঙ্গন করিতেছে 
এবং উভয়পক্ষের সন্মিলনে যে জ্ঞানের স্থষ্টি হইতেছে তাহাই 
অভিজ্ঞ-প্রত্যক্ষ । আমাদের মন বহু স্মৃতি, বহু ভাব, বহু 
ভাবনার ভাগার । যখনই কোন একটি নবীন অভিজ্ঞতার 
সম্মুখে উপস্থিত হই তখনই ইহ! পুরাতনের সহিত মিশিয়! 
যায়। পূর্বসঞ্চিত ধারণা আসিয়া! নৃতনকে রূপান্তরিত 
করিয়া দেয় । অতএব দেখা যাইতেছে যে ঠিক যেমনটি 
প্ররতাক্ষ করি ঠিক তেমনটি উপলব্ধি করিতে পারি না। 
এইরূপ পুর্ব-অভিজ্ঞতা-সম্পংক্ত প্রত্যক্ষের নাম অভিজ্ঞ 
পাতান্দ | 

যখন আমরা কোন নূতন বিষয় আত্মীকরণ করিতে 















নে অসার না ঘটে হল রিনা 
বিশেষ যত্ববান্‌ হই । নূতন বিষয়কে পূর্ব 
ভনজ্ঞতার উপাদানরূপে গ্রহণ করিতে সচেষ্ট হই । 
বিষয়কেই একবারে নূতন, একবারে পূর্বসংস্কার 


| খিত, একবারে সম্পর্কশৃন্য বলিয়া গ্রহণ করিতে মানুষ 


নিতান্ত অনিচ্ছুক । বালকটি বরফ দেখিয়াছে কিন্ত মিছরি 
দেখে নাই, লেবু দেখিয়াছে কিন্তু বেল দেখে নাই, সুতরাং 
সে যখন প্রথমে মিছরি দেখে তখন ইহাকে বরফ বলে, 
অথবা! যখন বেল দেখে তখন ইহাকে লেবু বলে। মিছরি 
বা লেবুকে নূতন জিনিষ বলিয়া লইবার তাহার প্রন্বৃত্তি নাই। 
তাহার মনে যে সকল বিশ্বাস, যে সকল ধারণ! আছে 
তাহাদের সংহার বা অন্যপ্রকার সমাবেশ করিতে মন 
নিতান্তই নারাজ । আমি যখনই যে জিনিষের সন্মুখে উপস্থিত 
হই না কেন তখনই ইহাকে আমি আমার মত করিয়। 
প্রত্যক্ষ করি । এই আত্মীকরণপ্রবৃত্তি মানুষের স্বাভাবিক 
প্রবৃত্তি । মনের ধৈর্য নষ্ট করিতে, নূতন জিনিষের সমন্বয়ে 
মনের চাঞ্চল্য উৎপাদন করিতে আমর! স্বতঃই নারাজ । 
তুমি একজন অশিক্ষিত লোককে তাহার কুসংস্কারের 
কবল হইতে পরিত্রাণ করিতে চাও; তুমি তাহাকে যুক্তির 
সাহায্যে, তর্কের সাহায্যে অনেক বুঝাইলে, অনেক 
শিখাইলে, অবশেষে সে তাহার ভ্রম বুঝিল, তোমার তর্কের 
 সার্থকত। উপলব্ধি করিল, তুমিও মনে করিলে তোমার শ্রম 











Ee সর সফল হইল । কিছুদিন পরে তুমি আবার এ লোকটির 


সে সনি ছিল ঠিক তেমনটিই আছে 
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__ তোমার উপদেশ তাহাকে বিন্দূমাত্রও বিচলিত করিতে 
পারে নাই । 
অতএব দেখা যাইতেছে যে পুব-অভিচ্ঞতাকে অক্ষু্র 
রাখিবার প্রবৃত্তি মানুষের স্বাভাবিক এবং এই অভিজ্ঞতার 
এরি রতিগতা “লোকে আমাদের প্রত্যক্ষভ্ঞান প্রভাবান্িত 
হইয়া থাকে । ঘড়ি নির্মাতার নিকট 
যে গৃহ অন্ধকার, নর্তকীর নিকট তাহ। আলোকিত । পূব 
সংস্কার হইতে যেমন প্রত্যক্ষের পরিবর্তন ঘটিতেছে তেমনি 
আবার প্রত্যক্ষ হইতেও পুবসংস্কারের পরিবর্তন ঘটিতেছে। 
পুরাতন নৃতনকে পরিবর্তন করিতেছে, নূতন আবার পুরাতনের 
পরিবর্তন .এ্রটাইতেছে । বালকটির একটি শ্বেতবর্ণের কুকুর 
আছে তাই বালকের ধারণা কুকুর মাত্রেই সাদা । কিন্ত সে, 
তাহার বন্ধুর বাড়ী গিয়া দেখিল সেখানে একটি জন্ত আছে__, 
লোকে ইহাকেও কুকুর বলিতেছে যদিও হহার রং কাল । 
বর্তমান প্রত্যক্ষ হইতে বালকের পুবসংস্কার সংশোধিত 
হইয়! গেল ; সে এখন বুঝিল যে কুকুর মাত্রেই সাদা নহে ! 
এই চিত্রটির প্রতি লক্ষ্য কর। প্রথম দৃষ্টিতে তুমি কি 
দেখিতেছ ? ইহ! 
কি একটা সিড়ি? 
যাহ! তুমি প্রথম 
দুষ্টিতেই প্রত্যক্ষ 


করি তেছ সে 





পৃত্যক্ষ তোমার 

মনে কতক্ষণ স্থায়ী হইতেছে ? বাস্তবিক তুমি যাহ! দেখিতেছ 

তাহ! সাদা কাগজের উপর অঙ্কিত কতকগুলি কাল বেখা। 
২৩ 
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তত, রেখা (০ সমাবেশ হইতে তোমার 


 লিছি চিতা হইতেছে। অতএব তুমি যাহা দেখিতেছ 
__ তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছ কি? তুমি দেখিতেছ রেখা কিন্ত 
Fa প্রত্যক্ষ করিতেছ সিঁড়ির চিত্র । মাত্র রেখার সমাবেশ হইতেই 
সি ড়ির প্রতীতি হইতেছে না। এ প্রতীতি পূর্ব-অভিনদ্ঞতার 
ফল। যে পুরে কখন সিড়ি বা সিডির চিত্র দেখে নাই 
তাহার এই রেখাসমষ্টি হইতে এ প্রতীতি হইতে পারে না । 
অতএব দেখা যাইতেছে যে বাহা উদ্বোধকের উপর পুব 
অভিজ্ঞতার আভাস না পড়িলে প্রত্যক্ষজ্ঞান হয় ন! | চিত্রটির 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমাদের সিড়ির চিত্রই মনে হইবে 
মাত্র কতকগুলি কালির দাগ বলিয়া মনে হইবে না। 
বর্তমান প্রত্যক্ষের প্রকৃতি ভাবীপ্রত্যক্ষের উপরও বহুল 
পরিমাণে নির্ভর করে । এই চিত্রটির 
উপর দৃষ্টিনিক্ষেপ কর। এখানে তুমি 


















প্রত্যক্ষ ও ভাবী-প্রত।ক্ষ 


যেমনটি প্রতীক্ষ। 
করিবে তেমনিটি ot 


প্রত্যক্ষ করিবে । তুমি 
যদি মনে কর ক খ 
রেখাটি তোমার গাঁ je 
নিকটবর্তী আর গ, 
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হইবে । কিংবা যদি তুমি পূৰ্ব হইতে মনে কর যে গ, ঘ 
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রেখাদ্বয় তোমার নিকটবর্তী কিন্ত ক খ রেখ! তোম! হইতে 
দূরে আছে তাহ! হইলে তোমার তাহাই প্রতীতি হইবে । 
এইরূপে চিন্তার সাহায্যে কোন প্রত্যক্ষের প্রতীক্ষা করিলে, 
সেই প্রতীক্ষালব্ধ প্রত্যক্ষের নাম ভাবীপ্রত্যক্ষ । 
একই আকৃতির তিনটি বোতল লও । ইহাদের মধ্যে 
একটি বড়, একটি মধ্যম এবং একটি ছোট । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
এ প্রস্তরখণ্ড দ্বারা বোতল তিনটিকে এমন- 
এবং অভিজ্ঞ-প্রতঃক্ষ ভাবে পু কির এন তিনটিরই ওজন 
একেবারে সমান হয়। পরে তুলা 
দ্বার বোতলগুলি এমন ভাবে বন্ধ কর যেন প্রস্তরখণ্ডগুলি 
একেবারে নিশ্চল থাকে । এক্ষণে অপর একজনকে হস্ত দ্বার! 
বোতল গুলির ওজন নির্ণয় করিতে দাও । যে বোতলটি 
সর্বাপেক্ষা ছোট তাহার ওজন সর্বাপেক্ষা বেশী বোধ হইবে, 
আর যেটি জর্বাপেক্ষা বড় তাহার ওজন সবাপেক্ষা কম 
বোধ হইবে । এই প্রকার ভ্রমের কারণ_ চাক্ষুষ প্রত্যন, 
অভিজ্ঞ-প্রতযক্ষ এবং ভাবী-প্রতাক্ষের সংমিশ্রণ । প্রথমতঃ, 
চাক্ষুষ-প্রতাক্ষ সাহায্যে বোতল তিনটির প্রকৃত আকার 
পৰ্য্যবেক্ষণ করিতেছি : তাহার পর, মনে হইতেছে যে সাধারণতঃ 
বড় জিনিষের ওজন বেশী এবং ছোঁট জিনিষের ওজন কম 
তাতএব এখানে অভিজ্ঞপ্রত্যক্ষের ক্রিয়া বর্তমান । বোতল 
তুলিবার পূর্বেই মনে হইতেছে যে, বড় বোতলটির ওজন 
তেলী হইবে এবং ছোটটির ওজন কম হইবে। তারপর 
ভাৰীপ্ৰত্যক্ষের স্বচন। হইল । আমি প্রতীক্ষা করিতেছি 
যে, বড় বোতলটির ওজন অধিক হইবে এবং ছোটটির 
ওজন কম হইবে। তারপর বোতল তিনটি যখন 












ডিনার নাভিবিলেব: বর্ণ াটি পাঠ কর । এক 


একটি অক্ষরে মনোনিবেশ না করিয়া সমস্তটি পড়িয়া যাও 


এবং যে কয়টি ভুল লক্ষিত হয় তাহার গণনা করিয়া যাও । 
“মতিঝিলের যে নবাভবন এখন ধূলিলিবুষ্টিত ; তাহার 


কুষ্মন্ম্রচিত স্বরচিত তোনড় দ্বারের ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান ; 
তাহাতে লতাগুল্মে ঢাকিয়া পরিতেছে । ভাগীরথি আর তাহার 


পদধৌত করিয়া প্রহাবিত হয় না। বিলের নিল সলিলে 
আর পদ্মকোরক তেমন শোভায় বিশকিত হয় না । চারিদিক 
হইতে কি এক গভীর মর্ম্মদেবনার হাহাকার বহন করিয়! 
তীররুতগুলি বায়ু ভরে নিরস্তর শন্শন্‌ করিতেছে । ঝিলের 
জল শৈলার-গাদ্লে কলঙ্কিত হইয়াছে । বনজন্তর নিভৃত 
নিতেকন বলিয়া জনসমাজ রহিত হইয়া গিয়াছে ।” পুনরায় 
অক্ষরে অক্ষরে মনঃসংযোগ করিয়া পাঠ কর। এক্ষণে 
ভুলের সংখ্যা কত? প্রথম পাঠ কালে যদি কোন একটি 
ভুল অপ্রত্যক্ষ থাকিয়া যায় তবে সে গ্রতক্ষ্যের কারণ 


অভিজ্ঞ-প্রত্যক্ষ। দুই একটি কথা পাঠ করিবার 
রঃ এ অভিজ্ঞ-প্রত্যক্ষ প্রভাবে পরবর্তী কথাটি পূর্ব হইতে 


মনে উদয় হইয়া! বর্তমান প্রত্যক্ষকে রূপান্তরিত করিয়া 
সর না, যাহা ছল তাহা নিভুল বলিয়া বোধ 





পতাক্ষ S৮১ 


সন্নিকটস্থ বস্তুর সঙ্গ হেতু প্রত্যক্ষবন্তর রূপান্তরিত হইয়া 
থাকে । লাল, নীল, সবুজ, কাল, এই চারি বর্ণের চারিখানি 
কাগজ লও । উহাদের প্রত্যেকের 
মধ্যভাগে ধূসর বর্ণের সচ্ছিদ্র 
গোলাকার এবং অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের কাগজ রাখিয়া 
প্রত্যেকটিকে শ্বেত বর্ণের স্বচ্ছ কাগজ দিয়! আচ্ছাদন করিয়! 
দাও। এক্ষণে শ্বেত বর্ণের কাগজের ভিতর দিয়া ধুসর 
বর্ণের কাগজের দিকে লক্ষ্য করিলে প্রত্যেকের বণ 
পুথক্‌ বলিয়া বোধ হইবে। যদিও আচ্ছাদন একবণের, 
যদিও মধ্যস্থ কাগজখণ্ড একবর্ণের, তথাপি তলস্থ কাগজের 
বর্ণপার্থক্যহেতু মধ্যস্থ কাগজখণ্ডকে পৃথক পথৰ বণের 
বলিয়া প্রত্যক্ষ হইতেছে । সুতরাং সঙ্গহেতু একই বস্তু 
পৃথ্থকৃরূপে প্রতীয়মান হইতে পারে । 


কোন বস্ত প্রত্যক্ষ সময়ে একটি বিশেষ বিন্দু বা! বিশেষ 
রেখা আমাদের প্রথম অবধান আকর্ষণ করে । এবং সেই 


বিন্দু বাঁ রেখ! হইতে 
দৃষ্টি এবং অবধানের 
গতি আরম্ভ হয়। এই 
কেন্দ্র বা রেখাকে “উৎপত্তি কেন্দ্র 
বলে এবং দৃষ্টি বা অবধানগতিকে 
“ঈক্ষণ-গতি" বল! হয়। এই চিত্রের 
প্রতি লক্ষ্য কর। এখানে “উৎপত্তি 
কেন্দ’” তলদেশ এবং “ঈক্ষণ-গতি” উদ্ধগামী । উৎপত্তি 
কেন্দ্র এবং ঈক্ষণগতির স্থানভেদে প্রত্যক্ষ বিষয়েরও ভেদ 
পরিলক্ষিত হয়। ক এবং খ এই দুইটি চিত্র লক্ষ্য করিলে 


সঙ্গ ও প্রত্যক্ষ 


উৎপত্তি কেন্দ্র 
ও ঈক্ষণ-গতি 


ডৎ তপ ত্তিৰে 
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আবার গ, ঘ, ঙ, এই চিত্রত্রয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। 
প্রকৃতপক্ষে এই তিনটি চিত্রই এক তত্রাচ ইহার! পৃথক্‌ বলিয়! 
বোধ হইতেছে । গ এর উৎপাস্তিকেন্দ্র তলস্থ বিন্দু আর ঘ 
এবং ডর উৎপন্তিকেন্দ্র তলস্থ রেখা । তিনটিরই ঈক্ষণগতি 
5 উদ্ধগানী হইলেও গ এর ঈক্ষণগতি একবারে সোজা উদ্ধাগামী, 
3 'ঘব এর ঈক্ষণগতি বামাবর্ত এবং ডর ঈক্ষণগতি দক্ষিণাবর্ত । 
সুতরাং ঈক্ষণগতির পার্থক্য অনুসারে চিত্রত্রয় পৃথক্‌ দেখাই- 
৮ তেছে। আবার ঘ এবং ঙ ঙ এই চিত্রদ্বয়ের মধ্যে ৬ অপেক্ষা ঘ 
অধিক শ্রীতিপ্রদ বোধ হইতেছে । এই গ্রীত্যাধিক্যের কারণ 
পা সা কর পি সহজে মক্িপাবরত হয় তত সহজে বামা- 
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দক্ষিণাভিমুখ কর! সহজ । ঘএ ঈক্ষণগতি বামাবর্ত, আর 
ঙতে ঈক্ষণগতি দক্ষিণাবর্ত, অতএব ডর ঈক্ষণগতি সহজসম্পন্ন 
বলিয়। অধিক গ্রীতিপ্রদ । আবার যদি তুমি কল্পনা কর যে 


LE 
ঘ এবং ঙ শূন্যো ঝুলিতেছে, তাহ! হইলে পুবের ম্যায় তলস্থ 
রেখাদ্বয় উৎপত্তি কেন্দ্র না হইয়া উপরিস্থ রেখাদ্ধয় উৎপত্তি 
কেন্দ্র হইবে; ঈক্ষণ-গতি উদ্ধঞামী না হইয়। অধোগামী 
হইবে এবং ঘএর গতি দক্ষিণাবন্ত হইবে এবং ভর গতি 
বামাবর্ত হইবে । এক্ষণে ড অপেক্ষা ঘ অধিক প্রীতিপ্রদ 
হইবে | পরবর্তী চিত্র দুইটি সমান হইলেও দ্বিতীয়টি 
অপেক্ষা! প্রথমটি লম্বা! বোধ হইতেছে । দ্বিতীয়টিতে ঈক্ষণগতি 
ক খ রেখার অনুযায়ী । এখানে উদ্ধগামী রেখাগুলি ক খ 


রেখাকে অতিক্রম করিয়। রহিয়াছে । অতএব ঈক্ষণ-গতি যখন 
কখ রেখার অন্তসরণ করিতেছে তখন প্রত্যেক উদ্জগামা 












চি 17৮7 


vr মী রেখাই। পা = প্রতিবন্ধক হইতেছে । 
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সঙ্কুচিত হইতেছে। প্রথমটিতে ঈক্ষণ-গতি উদ্ধগামী 
রেখানুষায়ী । এখানে ইহার গতি অবাধ এবং অপ্রতিহত । 
অতএব দেখ! যাইতেছে যে দ্বিতীয়টিতে ঈক্ষণ-গতি অবাধ 
নহে বলিয়া ইহ! সম্কীর্ণ বোধ হইতেছে এবং প্রথমটিতে 
এই গতি অবাধ বলিয়া ইহ! দীৰ্ঘ বোধ হইতেছে। 
পাৰ্শ্বের রেখাদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। প্রথম 


রেখাটির ঈক্ষণ-গতি সরলরেখার প্রান্তদ্ধয় হইতে 
বহিমু্বী হইতেছে; আবার দ্বিতীয় রেখার এ 
গতি সরল রেখার প্রান্তদ্বয় হইতে অন্তমুখী 
হইতেছে । যেখানে ঈক্ষণ-গতি প্রান্তবিন্দুদ্ধয় 
হইতে অস্তমুখী হইতেছে সেখানে যেন এ গতি 
বাধ প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যাবর্তন করিতেছে ; আর 
যেখানে ঈক্ষণ-গতি প্রান্তবিন্দুদ্ধয় হইতে বহিমুখী 
হইতেছে সেখানে যেন এ গতি অপ্রতিহত 


হইয়। J কারক, দূরে চলিয়। যাইতেছে । অতএব যেখানে 


' যেন সরল রেখাটি সঙ্কুচিত বোধ 
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হইতেছে ; আর যেখানে গতি বহিমুখী সেখানে উহা! আরও 
প্রসারিত বোধ হইতেছে । অতএব রেখাদ্বয়ের দৈর্ঘ্য এক 
হইলেও যেখানে গতি অন্তৰ্মুখী সেখানে ছোট এবং যেখানে 
বহিৰ্মুখী সেখানে বড বলিয়া বোধ হইতেছে । 
প্রত্যক্ষজ্ভানে দুইটি বিষয় বিশেষ আবশ্যক প্রত্যক্ষ 
সংবিত্তি এবং অপ্রত্যক্ষ সংবিত্তি অর্থাৎ, ( সংবিত্তি + চিন্তা )। 
সুতরাং প্রত্যক্ষ জ্ঞানে বাহ্যবস্তর 
উপলব্ধির যেমন প্রয়োজন, চিন্তাও 
তেমনি আবশ্যক । বাহ্যবস্তর উপলব্ধি ব্যতীত ংবিস্ভি 
হইতে পারে না এবং চিন্তার সহায়তা ভিন্ন অপ্রতাক্ষ 
সংবিভ্তির স্মরণ অসম্ভব । অতএব কোন ফলের প্রকৃত 
জ্ঞানলাভ করিতে হইলে এঁ দুইটি প্রক্রিয়াই নিদেষ হওয়া 
আবশ্যক । যদি এ দুইটির একটিতেও দোষ থাকে তবে 
ফলজ্ঞানও ভ্ান্তিমূলক হইবে । তুমি যাহাকে প্রত্যক্ষ মনে 
করিতেছ, তাহ! প্রত্যক্ষ না হইতে পারে। তুমি যাহ! সত্য 
বলিযা মনে করিতেছ, তাহ! সত্য ন! হইতে পারে। কোন 
সময়ে একজন লোক কতকগুলি বিষধর সর্প ধরিয়! একটি 
খাঁচার মধ্যে রাখিয়াছিল । তাহার চাকরের অসাবধানতা- 
বশতঃ খীচাটি ভাঙ্গিয়া যায় এবং সর্পগুলিও পলাইয়! যায় । 
বহু অনুসন্ধানের পর একটি ছাড়া সমস্ত সর্পগুলিই বাড়ীর 
মধ্যে ধৃত হইয়াছিল। চাঁকরটির অস্তঃকরণ বড়ই দুবল 
ছিল। সে রাত্রিতে নিদ্র। যাইবার পূবে তাহার বিছানাটি 
বেশ করিয়। পরীক্ষ! করিয়া লইল, তারপর শয্যার এক পারে 
বসিয়! সর্পটর বিষয় মনে মনে চিস্তা করিতে লাগিল । এমন 
সময় তাহার পায়ের নিকট ফোস ফোস শব্দ শুনিতে পাইল । 
২৪ 


ভূল প্রত্যক্ষের হেতু 








| ie ফ্‌ট্‌ ₹ করিল। 





৯ টি লব আহ 
বলিয়া ফেলিল। অবশেষে তাহার ঘর অন্ু- 


₹সন্ধানের পর দেখ! গেল যে সাপের পরিবর্তে তাহার 


শয্যার পার্শ্বে একটা পাতিহাস বসিয়া আছে। এই 


হাস চাকরটিই ক্রয় করিয়া আনিয়াছিল এবং তাহার গৃহে 
রাখিয়াছিল। এখানে অবশ্য শব্দের সংবিত্তি ছিল, সুতরাং 


শব্দান্ুভুতিতে কোন দোষ ছিল না। কিন্ত প্রত্যক্ষান্ুভূতির 
যথার্থ ব্যাখ্যা কর! হয় নাই। প্রত্যক্ষান্ুভূতির প্রকৃত অর্থ 


নির্ণয় কর! হয় নাই। চিন্তার কাঁধ্য প্রমাদশূত্য হয় নাই । 


অপ্রত্যক্ষানুভূতির নিভুল স্মরণ হয় নাই। অতএব দেখ! 

যাইতেছে যে কেবল প্রত্যক্ষসংবিন্তি থাকিলেই যে প্রকৃত 

ফলজ্ঞীন হয় তাহা নহে_-সংবিত্তির অর্থনির্ণয় একান্ত 
আবশ্যক । 

একটি সমচতুক্ষোণ অস্কিত কর। ইহ! দেখিয়! এখন বোধ 

হইবে যে, ইহার চওড়া অপেক্ষা ইহার উচ্চতা অধিক । 

প্রকৃতপক্ষে কিন্তু উভয়ই সমান। এইব্প 

ভ্রান্ত গ্রত্যক্ষের হেতু কি? আমাদের চক্ষু 

অতি সহজেই দক্ষিণ এবং বামে আবৃত হইয়া থাকে, 

| সুতরাং এ 
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উচ্চতার দিকে অধিক চেষ্টা আবশ্যক । সুতরাং এই চেষ্টার 
. আধিক্য-হেতু উচ্চতা অধিক বলিয়া মনে হইতেছে । কতক- 
গুলি চতুক্ষোণ অস্কিত কর। ইহাদের চওড়া অপেক্ষা উচ্চতা! 
কম হইবে । এক্ষণে এই চিত্রগুলি লক্ষ্য করিয়া স্থির কর 
কোন চিত্রটি সমচতুক্ষোণ। যে চিত্রটি সমচতুক্ষোণ বলিয়া 
প্রতীয়মান হইবে সেই চিত্রটির চওড়ার দৈর্ঘ্য হইতে উচ্চতার 
দৈর্খ্য বাদ দিলে, যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই তোমার 
ভ্রমের পরিমাণ নির্দেশ করিবে । 

রেলগাড়ীর রাস্তার উপর দাড়াইয়া লাইন দুইটি 
দেখিলে বোধ হয় যেন তাহার অপর প্রান্তে পরস্পরাভিমুখী 
হইতেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহারা সমান্তরাল । একটি 
কম্পাস লও । ইহার বানুদ্ধয়ের মধ্যে ব্যবধান এরূপ 
হইবে যে একটি বাহুবিন্দু অধরের মধ্যস্থল এবং অপরটি 
ওষ্ঠের উপরিভাগ স্পর্শ করিবে । এক্ষণে উহার বাহু বিন্দুদ্বয় 
এক কর্ণের মূলদেশে স্থাপন করিয়া, কপোলদেশ অতিক্রম 
করিয়া,ওষ্ঠাধরের উপর দিয়! অপর কর্ণের প্রান্ত পর্য্যন্ত টানিয়! 
লইয়া যাও । কপোলদেশ হইতে যতই ওগষ্ঠাধরের দিকে 
অগ্রসর হইবে ততই বোধ হইবে যে বিন্দুদ্ধয়ের দূরত্ব বাড়িয়! 
যাইতেছে । আবার ওষ্ঠাধর হইতে যেমন কপোলদেশ 
অতিক্রম করিতে থাকিবে তেমনই বোধ হইবে বিন্দুদ্ধয়ের 
ব্যবধান কমিয়া যাইতেছে । 
চক্ষুদ্ধয় বন্ধ কর। একজন একটি পেনসিল লইয়া তোমার 
স্বন্ধদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া হস্ভের অঙ্গুলির প্রীস্তভাগ 
পর্য্যন্ত টানিয়। লইয়া যাইতেছে । পেনসিলের গতি একপ্রকার, 
অর্থাৎ ইহার হাস বুদ্ধি হইতেছে না। কিন্তু তোমার মনে 
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সীমক প্রত্যক্ষ চারি প্রকার__১. । অ-প্রত্যক্ষ। ২। 


EA OSI ৩। অপত্ৰান্তি। ৪। অভাব-ভাস্তি ৷ 
bs ৬ ১। অ-গ্রত্যক্ষ_স্পষ্ট প্রত্যক্ষের অভাব । 
অপসীমক প্রত্যক্ষ _ ০7. _ | 
J te I সংবিত্তি-সত্বেও যদি মানস ক্রিয়ার অভাব 


হয় তাহা হইলে সে সংবিত্তি অর্থশৃন্য থাকিয়া যায় । 
এরূপ অবস্থাকে সাধারণ অ-প্রত্যক্ষ বল! হয়। বস্ত- 
বিশেষের প্রত্যক্ষের অভাব হইলে তাহাকে বিশেষ অ-প্রত্যক্ষ 
“বলে । (ক) দর্শনাপ্রত্যক্ষ ( চিত্তান্ধতা )-_দৃষ্ট উদ্বোধক হইতে 
কোন চিন্তার উদয় হয় না। (১) শাব্দিক ( শব্দান্ধত! )=- 

| লিখিত বাক্য দৃষ্টিগোচর হইলেও অর্থান্ুভূতি হয় না। 
২... (২) বস্তুগত ( পদার্থান্ধতা )_দৃষ্ট বস্তুর অর্থান্ুভব হয় না, 
সুতরাং চিনিতেও পার! যায় না। (৩) দৈশিক ( দেশান্ধতা, 
দিগন্ধত! )_দৃষ্টি সাহায্যে দেশ বা! দিক্‌ নির্ণয়ে অক্ষমতা । 

(খে) আবণাপ্রত্যক্ষ ( চিত্তবধিরত! )_-(১) বাগবধিরতা__ 

শ্রুত শব্দ অর্থশুন্য বোধ হয়। (২) স্বর বধিরতা_ সঙ্গীত 
রূসাম্বাদনে অক্ষমতা । (গ) অস্পর্শ (স্পর্শান্ধতা)__স্পর্শ দ্বার! 

{ বস্তু চিনিতে অসমর্থ । (স্বাদ ও ভ্রাণ প্রত্যক্ষেও এই প্রকার 
বিকৃতি লক্ষিত হয়)। ২।৷ ব্যতিভ্রাস্তি। ইহ! একপ্রকার 
8১... আস্তিপ্ত্য্গ। ইহাতে একজাতীয় উদ্বোধক হইতে ভিন্ন 
জাতী বিতর উীতাি হয়, যথা শব্দে বর্ণ-বা আলোক- 
১৪ বর্ণভ্রম ; ৮. স্পর্শে বর্ণভ্রম ; 
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আলোকে স্বরভ্রম । (ভ্রাণ এবং স্বাদ সম্বন্ধেও এইরূপ ) 
ব্যতিভ্রমের কারণ সম্বন্ধে বহু মতবাদ আছে । যথা€১) 
ব্যতিপ্রবেশ (প্রবেশবাদ )-_-এক কেন্দ্রের স্ায়ুন্ত্র কেন্দ্রাস্তরে 
প্রবিষ্ট হইয়া যায় । এরূপ স্থলে একটি কেন্দ্র উদ দ্ধ হইলে 
অপরটি তৎক্ষণাৎ উদ্ধদ্ধ হয় । (২) বিচ্ছুরণ ( বিক্ষেপবাদ ) 
উদ্বোধক কেন্দ্র হইতে কেন্দ্রীস্তরে বিচ্ছুরিত হয়। (৩) 
রক্তসঞ্চালন ( রক্তসঞ্চারবাদ )--কতকগুলি ধমনী বিশেষ 
সক্ষোচপ্রসার-শীল । সেইজন্য কোন কেন্দ্রে অধিক পরিমাণে 
রক্ত চালিত হইলে উহ! অন্য কেন্দ্রে উচ্ছলিত হইয়া যায়। 
(৪) ভাবসঙ্গ ( চিদ্‌্-বিশ্লেবণবাদ ) শৈশবকালের সঞ্চিত 
অত্যধিক ভাবসঙ্গ-হেতুও এইরূপ ভ্রান্তি হইয়া থাকে। 
৩। অপভ্রান্তি। বাস্তব বিষয়ের অশুদ্ধ বা অসম্পূর্ণ 
প্রতাক্ষকে অপভ্রাস্তি বলে । (১) অক্রিয়াপভ্রান্ডি । ইন্ড্রিয়- 
গ্রামের প্রকৃতি এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে এই প্রকার 
ভ্রান্তি হইয়া থাকে । (২) সক্তিয়াপত্রান্তি। ইহ! অভিজ্ঞ- 
প্রত্যক্ষসমুদ্ভূত। উদ্বোধকের অর্থনির্ণয়ে অসমর্থ হইলে 
এইরূপ ভ্রান্তি হয়। মানুষ মাত্রেই কোন না কোন অপ- 
ভান্তির দাস। যে সকল অপতভ্রাস্তি সকল মান্ুষেই দৃষ্ট হয় 
তাহাদিগকে সাধারণ অপভ্রান্তি বলে ; আর যে ভ্রান্তি কেবল 
ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে দৃষ্ট হয় তাহাকে অস্বাভাবিক 
অপভ্রান্তি বলে । যথা) দর্শনীপতভ্রান্তি। পূববপরিচিত 
লোক দেখিয়ীও চিনিতে পারা যায় না। এক বাক্তিকে 
তন্য ব্যক্তি বলিয়। মনে হয় । (অ!) শ্রবণাপভ্রান্তি। দরজার 
কচ. কচ. শব্দে বা জুতার খস্‌ খস্‌ শব্দে মানুষের বর বলিয়া 
সনে হয়। ( স্বাদ এবং ভাগ সম্বন্ধেও এইরূপ ) | (৪) অভাব- 
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নিজের ও অপরের কথা হলি মনে হয় । 
0 'কভাব- দর্শন__বন্ধু বা আত্মীয়ের অনুপস্থিতিতে বন্ধু ব! 
আত্মীয়ের দর্শন হয় । দৈত্য, দানব, দেবতা, ইত্যাদির দর্শন 
হয়। (৩) গতিভ্রান্তি__(অ) বাচিক। কথা না কহিলেও 
মনে করে কথা বলিতেছে। (আ) অজ্ঞাতসারে কথা! 
বলিয়া ফেলে; অন্তরের ভাব অজ্ঞাতসারে ভাষায় ব্যক্ত 
করে। (ই) লৈখিক। অজ্ঞীতসারে লিখিয়া ফেলে। 
অভাব ভ্রাস্তির কারণ সম্বন্ধে নানা মতবাদ আছে । যথা__ 
(১) গৌণসংবিস্তিবাদ। মুখ্য এবং গৌণ সংবিত্তির 
সমুচ্চয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় । অভাব-প্রত্যক্ষে গৌণ সংবিত্তির 
প্রাধান্য অধিক । এখানে স্মৃতি এবং প্রত্যক্ষের পার্থক্য লোপ 
হইয়া যাঁয়॥। স্মত বস্তু প্রত্যক্ষ বলিয়া মনে হয়। যথা 
রজ্জুতে সপভ্রম | (২) কেন্দ্রবিসর্পণবাদ। স্মৃতবস্ক্বর 
বহিক্ষেপণ ৷ স্মত বস্তুকে বাহিরে প্রত্যক্ষ কর! হয়। মস্তিক্ষের 
অতিরিক্ত উত্তেজন। বা অতিরিক্ত অবসাদ বশতঃ সংবিৎ- 
স্সায়র আক্ষেপ হেতু এই প্রকার ভ্রান্তি হইয়া থাকে । (৩) 
কেন্দ্রাভিসর্পণ-বাদ । বাহ উদ্বোধক অভাবভ্রীস্তির কারণ নহে । 
বাহা উদ্বোধক ব্যতীতও ইন্ড্রিয়গ্রামে বা সংবিৎন্সীয়ুতে বা! 
মস্তিক্ষের সংবিৎকেন্দ্রে অস্তর্বাহী প্রতিক্রিয়ার স্থষ্টি হইতে 








5 পা এব এবং এইরূপ প্রতিক্রিয়াই অভাব-প্রত্যক্ষের লক্ষণ। 


বাদ )। ল্পীয়ুপ্রবাহ অস্বাভাবিক 
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পথ অবলম্বন করিলেই অভাবভ্রাস্তি ঘটিয়। থাকে। 
স্সায়ুগ্রাম পরস্পর সঙ্গবদ্ধ। এই সঙ্গ সম্বন্ধে ব্যতিক্রম 
ঘটিলেই ন্সীয়ুপ্রবাহ বিপথগামী হইয়া থাকে । (অ) স্গায়ু- 
প্রবাহের পথ স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে বাধা পাইলেই এইপ্রকার 
ভ্রান্তি হয়। (অ!) স্সায়ুসঙ্গের বিয়োজনহেতু স্নায়ুপ্রবাহের 
মুখ অবরুদ্ধ হইলে ন্সায়ুশক্তি সঞ্চিত হইতে থাকে এবং এই 
সঞ্চিত শক্তির পরিমাণ অধিক হইলে ভ্রান্তির স্ষ্টি হয়। (ই) 
ভ্রান্তি নিরুদ্ধবাসনার মূর্তচিত্রণ । (ঈ) সঙ্গহীন বিয়োজিত 
স্মৃতি সংজ্ঞাক্ষেত্রে আবিভূততি হইলেই অভাবভ্রান্তি হয়। এই 
স্মৃতি অতিপ্রকট হইলেও সংজ্ঞাক্ষেত্রের মূলধারা হইতে পুথক 
থাকে । 





‘FL E দেখ, বালকটির মুখ বিবর্ণ হইল, মস্তক হেড পড়িল, 
আর বসিয়। থাকিতে পারিল না. ভূতলে পতিত হইল । বোধ 


| ভা হয় সে মুচ্ছিত হইতেছে । . শ্বাসপ্রশ্বাস 
বি অসংষত হইল, বোধ হয় বন্ধ হইয়া গেল। 

সে মুচ্ছিত হইয়াছে, তুমি তাহার নিকটে গেলে, সে 

তোমাকে দেখিল না, তোমার কথা শুনিল না। তুমি 
ও তাহার চক্ষে জল নিক্ষেপ করিলে, লে তাহ! অনুভব 
১ করিল ন।। যেন তাহার সমস্ত মানসিক ক্রিয়ার লোপ 
হইয়াছে । সে সংজ্ঞাহীন হইয়াছে । ক্রমশঃ বিপদ কাটিয়! 


গেল, চক্ষু উন্মীলন করিল, মানস ক্রিয়া আরম্ভ হইল। 
+ ঃ | ৬ 
3 সুপ্তসংজ্ঞ। ফিরিয়া আসিল । ৬ 
আমি কয়েক বৎসর পূর্বের তাজমহল দেখিয়াছি, কিন্ত 
তাজমহলের কথা আমার সকল সময়ে মনে হয় না। আজ সে 
কথ। হঠাৎ আমার মনে হইল কেন ? এতদিন 
তাজমহলের ধারণ! কোথায় ছিল? অবশ্য 
-. কোথাও ছিল ন। একথা। মনে করিতে পারি 
দি কোথাও ন! ছিল তবে কেমন করিয়া আবার ' 
মধ্যে উদিত হইল? সুতরাং স্বীকার করিতে 
যে নের মধ্যেই ছিল, কিন্ত ইহার সংজ্ঞা ছিল ন৷। 
বিষয়ই এখন আমার সংজ্ঞার বাহিরে, কিন্তু চেষ্ট! 


॥ এই | 
11". সংজ্ঞার ছিবিধ 
অবস্থা! 












হত, ভাস্কর 
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করিলে আবার অনেক বিষয়ই আমি স্মরণ করিতে পারি। 


‘অতএব দেখ! যাইতেছে যে আমাদের অভিজ্ঞাত সকল বিষয়ই 


মনোরাল্যে বর্তমান; তবে কতকগুলি সংজ্ঞার অন্তর্গত এবং 
কতকগুলি বহিভ্ূত। অতএব সকল সনয়েই মনের 
দুইটি অবস্থা, একটি জাগ্রৎ অবস্থ। আর একটি সুপ্ত অবস্থা । 
মনের জাগ্রৎ অবস্থাকে সংজ্ঞ। এবং সুপ্ত অবস্থাকে স্ুপ্ত-সংজ্ঞ। 
নামে অভিহিত করিব ।. স্তৃপ্তসংভ্ঞাক্ষেত্রস্থিত বিষয়কে সংজ্ঞ1- 
ক্ষেত্রে আনয়ন করার নাম স্মরণ। আমি একটি লোক 
দেখিলাম । লোকটি আমার পরিচিত কিন্তু তাহার নাম 
আমার মনে আসিল না। এখানে নামটি ন্ুপ্তসংজ্ঞার 
বিবয়ীভূত। চেষ্টা এবং চিন্তার পর যখন নামটি স্মরণ হইল, 
তখন ইহ! সংজ্ভাক্ষেত্রে | 





কখগঘডচ-্মন; খগঘঙ=সংজ্ঞা; কখ ঙ চন 
ন্ৃপ্ত-সংজন্ত। । সংজ্ঞা অপেক্ষ। সুপ্তসংজ্ঞার ক্ষেত্র অধিক অর্থাৎ 
অভিজ্ঞাত বিষয়ের অধিকাংশই ক্সুপ্তুসংভ্ভাক্ষেত্রে অবস্থিত । 
ক চ সংযুক্ত করিয়া কোন রেখ! না থাকায় সুপ্ত সংজ্ঞাক্ষেত্রের 
একদিকের অসীমত্ব. বুঝাইতেছে ॥ খ ঙ সংভ্ভাক্ষেত্রের সীমা! 
নির্দেশ করিতেছে । এই ক্ষেত্রের হ্রাস বুদ্ধি আছে। যখন 
মানুব তন্দ্রীভিভূত হয় তখন ইহার সাম! কমিয়া যায়। গাট 
২৫ 
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মনল 
_ অধো! 


রর দহি মিলিত হইয়। বার ০) ্‌ 
k ন বি ব্যয়কে সুপ্ত দির তি oe মানয়ন 
ক [ই স্মরণ 3 হা বিস্মৃতি র সময় স্মৃতি সংজ্ঞাক্কেত্ ইত 
 সুপ্তসং ংজ্ঞাক্ষেত্রে গমন করে । স্মৃতি স্প্রসংভ্ঞাক্ষেত্রের যত 
অধোগ মী হয় তাহার স্মরণও তত কষ্টসাধ্য হইয়া থাকে । 
ঘ অপেক্ষা গ কে, গ অপেক্ষা খ কে এবং খ অপেক্ষা ক কে 
অধিক সহজে স্মরণ কর। যায় (৩)। 
যখন আমি সম্পূর্ণরূপে সজাগ তখন আমার সংভ্ঞা 
বর্ত্তমান । যখন পূর্ণমাত্রায় নিদ্রিত তখন আমি সংজ্ঞাহীন ; 
আবার যখন আমি তন্দ্রালু তখন সংজ্ঞাও ক্ষীণ। মুচ্ছাকালে 
মান্থুষ একবারে সংজ্ঞাহীন হইয়া থাকে, আবার মূচ্ছার ঘোর 
যেমন ক্রমশঃ লোপ পাইতে থাকে সংজ্ঞার দীপ্তিও তেমনি 
ক্ৰমশঃ প্রকাশ পায় । অতএব যখনই আমাদের মানস জীবন 
ব! মানস অভিজ্ঞতা বর্তমান তখনই আমরা সংজ্ঞাবিশিষ্ট । 
যতক্ষণ আমাদের ভাব ভাবনা আশা ভরসা! প্রভ্ৃতি মানসিক 
ব্যাপার বর্তমান ততক্ষণ সংজ্ঞাও বর্তমান । মানস ব্যাপারের 
জ্ঞানমাত্রকেই সংজ্ঞ। বল! হয়। সংজ্ঞ! একান্ত মৌলিক 
এবং অবিভাজ্য, সুতরাং সংজ্ঞাকে স্ত্রবদ্ধ করা যায় না। 
যতক্ষণ আমর সজাগ থাকি ততক্ষণ কত বস্তু, কত ব্যাপার 
কত ব্যক্তিই ন! আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয় ; কত স্মৃতি, 
সং কত কল্পনা, কত বেদনারই ন! উদয় হয় । 
পরিবর্তনশীল একটির পর একটির আবির্ভাব হইতেছে, 
একটির পর একটির তিরোভাব হইতেছে ; এইরূপে আমার 
 সংজ্ঞাক্ষেত্রে অবিআান্তভাবে ঘটনাল্রোত প্রবাহিত হইতেছে । 
j হের বিরাম নাই, ক্লান্তি নাই। আমার সংজ্ঞা! 
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তানবরত পরিবর্তনশীল । নুতন অভাব, নূতন বাসনা, নূতন 
উদ্যম, নূতন চিন্তা, নূতন প্রতিজ্ঞা, নূতন বিশ্বাস পুরাতনকে 
পরাভূত করিয়। সংজ্ঞাক্ষেত্রকে সর্বদাই অধিকার 
করিতেছে । 

কিন্ত সংজ্ঞাক্ষেত্র পরিবর্তনশীল হইলেও মানসিক অবস্থ1- 
নিচয় পরস্পরাবচ্ছিন্ নহে । এই পরিবর্তনের মধ্যেও 
নিরবচ্ছিন্নতা বর্তমান । সংজ্জাক্ষেত্রে নান 
ভাবের নানা চিন্তার উদয় হইলেও এখানে 
বহুত্বে এক, পার্থক্যে সাম্য এবং বিরোধে এক্য দৃষ্ট হয়। 
সংজ্ভঞাক্ষেত্রে বহু চিচ্ছায়ার উদয় হইতেছে আবার অস্ত 
হইতেছে, কিন্ত কোন একটি মনোবৃত্তি একবারে সম্থন্ধ- 
বিবর্জিত নহে । বর্থমান অতীতের ছায়া এবং ভবিষ্যতের 
আভাস । যে মানস চিত্রখানি এক্ষণে আমার সংজ্ঞাক্ষেত্রে 
উদীয়মান তাহার মূল অতীতে এবং শাখা প্রশাখ! ভবিষ্যতে । 
বর্তমান মানসিক অবস্থা অতীত মানসিক অবস্থার উপর 
নির্ভর করিতেছে এবং ভবিষ্যৎ অবস্থার সুচনা করিতেছে ৷ 
জিজ্ঞাস করিতে পার যে সংজ্ঞা যদি নিরবচ্ছিন্ন হয় তবে 
সংজ্ঞার মধ্যে ব্যবধান পরিলক্ষিত হয় কেন? যখন আমি 
নিদ্ৰামগ্ন তখন আমি সংজ্ঞাহীন, সুতরাং নিদ্রার পূ্বব এবং পর 
সংজ্ঞার মধ্যে ব্যবধান রহিয়াছে। ব্যবধান রহিয়াছে সত্য, 
কিন্ত এ ব্যবধান বাস্তব নহে। তুমি একখানি পুস্তক 
পড়িতেছ। পুস্তকখাঁনির দ্বিতীয় অধ্যায় পধ্যন্ত পাঠ করিয়া 
ঘুমাইয়! পড়িলে । পরে যখন তোমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল 
তখন পুনরায় সেই পুস্তকখানি পাঠে মনোনিবেশ করিলে । 
এখন তুমি তৃতীয় অধ্যায় হইতে পাঠ আরম্ভ করিলে । যদি 
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As হু থাকে তবে কেমন 
পা ঢু বুঝিলে ৫ ৰ যে নিদ্রার পূর্বের এ পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায় 
i পাঠ এ য়াছিলে। সুতরাং নিদ্রাকালেও সং জ্ঞা 
চান হিল রর করিতে হইবে। নিজ্রাকালীন সংজ্ঞ। 
_ আুপ্তসংজ্ঞা। ॥ 

স্বার্থ এবং অবধান শক্তি টা সংজ্ঞার অবস্থার 
L পরিবর্তন হইয়া থাকে । তুমি আমায় একটি গল্প বলিতেছ 
না et কিন্তু আমি যদি সে গল্পে কোন স্বার্থ অনুভব 
ৃ এবং সংজ্ঞা -না করি তাহ হইলে আমার অবধানশক্তি 
্‌ বিষয়াস্তরে ধাবিত হইবে । কিন্ত গল্পটি 
যদি আমার মনোমত হয় তাহ! হইলে আমি উহাতে বিশেষ 
কৌতূহল অনুভব করিব এবং আমার অবধানশক্তিও উহাতে 
একান্ত অনুরক্ত থাঁকিবে। আবার যখন মনোনিবেশ 
সহকারে গল্পটি শুনিতেছি 
তখন সেই গল্পের প্রত্যেক 
ংশেই সমান মনোযোগ 
অর্পণ করিতেছি না। আবার 
গল্প-শ্রবণকীলে সেখানে অপর 
লোকের সমাগম কিছু ন! 
i বুঝিতেছি ; গৃহটি ক্ৰমশঃ অন্ধকার হইতেছে এবং ঠাণ্ডা 
হইতেছে তাহাও বুঝিতেছি । এ সমস্তই সংজ্ঞাক্ষেত্রে 
উপস্থিত হইতেছে সত্য, কিন্তু তথাপি তাহার! সংজ্ঞার কেন্দ্র 
স্থান অধিকার করিতে পারিতেছে ন!__এ সকল বিষয়ে এখন 
| আমার, বিশেষ স্বার্থ নাই। ইহারা সংজ্ঞাক্ষেত্রে বর্তমান 
| খ f লেও সংজ্ঞার বেন্দ্ৰস্থান পর্য্যন্ত পৌছিতে পারিতেছে 
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ন!। যাহাতে আমাদের বিশেষ স্বার্থ আছে তাহাই আমর 
বিশেষ ভাবে অবধান করি এবং যাহ! বিশেষ ভাবে অবধান 
করি তাহাই কেক্দ্রস্থ সংজ্ঞায় উপস্থিত হয়। আবার এমন 
অনেক বিষয় আছে যাহা এখন সংজ্ঞাক্ষেত্রের বহিভূ ত কিন্ত 
আবশ্যক হইলে স্মরণশক্তি সাহায্যে সংজ্ঞাক্ষেত্রে আনয়ন 
করা যাইতে পারে। এ ক্ষেত্রকে সুগ্ুসংজ্ঞাক্ষেত্র বলা হয়। 
অতএব সংজ্ঞার পরিমাণ আছে । স্বার্থ এবং অবধান এই 
পরিমাণের নিয়ন্তা! । 
আমি জানি, আমি অনুভব করি, আমি ইচ্ছা করি, এবং 
আমি বুঝিতে পারি যে এই জ্ঞান, অনুভূতি, এবং ইচ্ছা, 
আমারই মনের ক্রিয়া । যেমন ইন্দ্রিয় 
প্রতাক্ষ সাহায্যে বাহাজগতের জ্ঞানলাভ 
করিতে পারি তেমনি সংজ্ঞার সাহায্যে অস্তর্জগতের সদ্য 
জ্ঞানলাভ হইয়। থাকে । সংজ্ঞাই অবস্থানিচয়ের বন্ধন স্বরূপ । 
সংজ্ঞাই নানা অবস্থার এক্য সাধন করিয়া থাকে । সংজ্ঞাজ্ঞান 
সত্য । সংজ্ঞা মনের চক্ষুবিশেষ । ইহা আমাদের অস্তরিক্দ্িয়। 
আমি জানি আমি নিরাশ হইয়াছি ; আমি জানি আমি সত্য 
বলিতে ইচ্ছুক; আমি জানি আমি অস্তোন্ুখ ্তর্য্য 
দেখিতেছি। এবস্প্রকার জ্ঞানে আমার ভুল হইতে পারে না । 
সংজ্ঞার সাক্ষ্য চরম এবং অভ্রান্ত । যখনই একটি চিন্তা, একটি 
বেদনা, একটি উদ্দেশ্য আমার অন্তরে আঘাত করিতেছে 
তখনই আমার সংজ্ঞা বর্তমীন। জাগ্রতই থাকি বা নিড্রিতই 
থাকি মন সতত সক্রিয়, সংজ্ঞা অনবরত বর্তমান। যে ব্যাপার 
সংজ্ঞাক্ষেত্রে উদয় হয় না তাহা মানসিক নহে । আমি জানি 
যে আঁমি এক্ষণে আমার স্েহময়ী জননীর আশীর্কবচন স্মরণ 
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চি, লাগে অবর্তমান তাহা! আমি জানি না। আমি মাত্র 
বৰ্তমান মানসিক অবস্থার বিষয়ই জানিতে পারি । অতএব 
সংজ্ঞার লক্ষণ_ইহ! মানস ব্যাপারের জ্ঞাতা; ইহ! 
নি অনবচ্ছিন্ন ; ইহ! মানস ব্যাপার মাত্রেই বর্তমান ; ইহ! মাত্র 
বৰ্ত্তমান অবস্থার জ্ঞাতা । 
আমি অবধান করি ; আমার সংজ্ঞা আছে; আমি স্মরণ 
করি। অবধানকালে মন তাহার শক্তিনিচয়কে কেন্দ্রীভূত 
করে, চিন্তার সময় মন বস্তবিশেষের জ্ঞান 
অৰ্জ্জন করে ; স্মরণকালে লব্ধজ্ঞানকে চিত্ত- 
ৃ পটে আনয়ন করে এবং সংজ্ঞাসাহাষ্যে মন 
এই কাৰ্য্যে ব্যাপৃত তাহা বুঝিতে পারে । যখন আমি সম্যক্‌- 
রূপে অবধান করি তখন আমার সংজ্ঞা স্পষ্ট ; স্মরণ সম্পূর্ণ । 
" যখন আমার অবধান সামান্য তখন সংজ্ঞা অস্পষ্ট, স্মরণ 
প্রমাদপুর্ণ। যখন আমার অবধানের একান্ত অভাব তখন 
সংচ্ঞ। এবং স্মরণেরও একান্ত অভাব । তুমি কর্ম্মলিপ্ত ; ঘণ্ট! 
বাজিল ; শব্দের সংজ্ঞা হইল না, সুতরাং এ শব্দের স্মৃতিও 
[ অসম্ভব । অতএব দেখা যাইতেছে যে এ Ee পরস্পর- 
্‌ (8 | 
সংজ্ঞার বিষয় প্রধানতঃ রর শে আর একটি 
i Sig সংজ্ঞার মুখ্য বিষয় চিৎ এবং গৌণ বিষয় অচিৎ_ 
রি গুণবিশিষ্ট বাহা বস্তু । তুমি এ মিষ্ট ফলটি 
| জানান করিতেছ, কা 












we TE. পারনি ০ এ ll 
EE “ # 


_অবধান, স্মরণ 
এবং সংজ্ঞা 








সংজ্ঞার বিষয় 














৮ শা পারি | এ 
চা পরশ যোস্য পা প্র না 





মেধ! ১৯৯ 


কিন্তু সৌন্দর্য্য দেখিতেছ ন! ; তুমি গুণযুক্ত বাহাবস্তই প্রত্যক্ষ 
করিয়। থাক কিন্তু বস্ত ব্যতীত গুণ প্রত্যক্ষ করিতে পার ন।। 
তদ্রপ মানস জগতে ও তুমি যাহ! প্রত্যক্ষ কর তাহ! ক্রিয়াশীল 
আত্মা মাত্ৰ_কিন্ত আত্ম| ব্যতীত ক্রিয়া নহে। তুমি 
চিন্তাশীল আত্মা প্রত্যক্ষ করিতেছ কিন্ত মাত্র চিন্ত। তোমার 
প্রত্যক্ষ নহে । তুমি এক্ষণে আনন্দিত তাহাই প্রত্যক্ষ 
করিতেছ কিন্ত মাত্র আনন্দ তোমার প্রত্যক্ষ নহে; তুমি 
শোকাতুর ইহাই তোমার প্রত্যক্ষ কিন্তু শোক তোমার 
প্রত্যক্ষীভূত নহে । অতএব আত্ম! ব্যতীত মানসিক অবস্থার 
আংজ্ঞ। অসম্ভব । অবস্থাবিশেষের সংজ্ঞ! সময়ে যাহার অবস্থ। 
তাহার সংজ্ঞ। আবশ্যক । চিন্ত অনুভূতি ইচ্ছা ইত্যাদি 
মানসিক অবস্থা; কিন্তু যখনই আমি চিন্তান্বিত বা অভিভূত 
বা কর্মরত তখনই আমি বুঝিতে পারি যে আমি চিন্তা 
করিতেছি, আমি অনুভব করিতেছি, আমি কন্ম করিতেছি। 
সুতরাং মানসিক অবস্থার সঙ্গে আমার “আমির” সংজ্ঞা 
হইতেছে এবং এই “আমির” সংজ্ঞ। আত্ম-সংজ্ভ্ঞা ; এখানে 
আত্মাই সংজ্ঞার বিষয় । কিন্ত আত্ম-সংজ্ঞ। ব্যতীত 
অনাত্ম-সংজ্ঞ! অসম্ভব । মানসক্ষেত্র যতক্ষণ নিশ্চল নিক্ষম্প 
ততক্ষণ সংজ্ঞার স্থিতি অজ্ঞাত। স্মতরাং মানসক্ষেত্রের 
চাঞ্চল্য-উৎপাদান আবশ্যক । আত্মা এ চাঞ্চল্যের হেতু 
নহে । সুতরাং, আত্ম! যখন চাঞ্চলোোোর হেতু নহে তন 
যাহা আত্মা নহে তাহ! অর্থাৎ অনাসত্মাহ এই চাঞ্চলা 
উৎপাদনের কারণ হইবে । অতএব আত্মা এবং অনা স্রার 
হজ) এককালীন হইয়া থাকে । ইহারা পরস্পর সাপেক্ষ । 
কোন বিষয়ের জ্ঞানলীভ করিতে হইলে তদ্ধিপরীত বিষয়ের 














| রি উড: লা বিচি নিকি সৰ্ব্বপ্রকার- -সম্বন্ধ- 
বিবজ্জিত সে বিষয়ের সংজ্ঞ। থাকিতে পারে না । একবারে 
বিসদৃশ বস্তুর জ্ঞান থাকিতে পারে 
না। কোন বস্তুর জ্ঞান লাভ করিতে 
হইলে, সেই বস্তুটি এই বস্তুটির সদৃশ এবং এ বস্তু হইতে 
বিসদৃশ এরূপ জ্ঞানের প্রয়োজন । সাদৃশ্যানয়ন এবং বৈসা- 
দৃশ্যানয়ন ব্যতীত সংজ্ঞ। অসম্ভব । পুরাতনের সাহায্যেই 
নৃতনের জ্ঞান হইয়! টি যাহা একেবারে নূতন, যাহ। 
পুরাতনের সহিত সকলসম্পর্কশূন্য তাহার সংজ্ঞা অসম্ভব । 
স্থুতরাং নৃতনের জ্ঞান লাভ করিতে হইলে পুরাতনের সাহায্য 
লইতে হইবে । যাহ! পুরাতন, যাহা অতীত, তাহ! স্মৃতির 
সাহায্যেই চিন্তনীয়, সুতরাং স্মরণশক্তিরও প্রয়োজন । যাহ। 
একক, যাহ! নিঃসম্পর্ক, তাহার সংজ্ঞ। অসম্ভব । যেখানে 
বহুত্বে এক্য, এবং পার্থক্যে সাম্য, সেইখানেই সংজ্ঞার স্থিতি 
সম্ভবপর । মনের যদি মাত্র একটি অবস্থা থাকিত তবে সে 
রঃ অবস্থার সংজ্ঞা থাকিত না । কোন একটি অবস্থাকে জানিতে 
হইলে তাহার সদৃশ অবস্থা এবং বিসদৃশ অবস্থার জ্ঞান 
আবশ্যক । চিরকাল অন্ধকারের মধ্যে থাকিলে অন্ধকারের 
জ্ঞান থাকিত না । যাহারা অহরহ কোলাহলের ভিতর বাস 
করে তাহারা সে গোলমাল শুনিতে পায় না। যাহার! 
আজীবন পুতিগন্ধময় স্থানে বাস করে তাহারা সে স্থানের 
চা বকে পারে না । আমর! পুর্বেই দেখিয়াছি যে কোন 
বস্ত্র আজান লাভ করিতে হইলে তদ্বিপরীত বস্তুর জ্ঞানৎও 


থু A ॥ d নু 
ভি... এ =a a 


সে... ও 
ম | | সংজ্ঞার সহায় 
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প্রয়োজনীয় । অক্ষত স্বাস্থ্যও সংজ্ঞার বিশেষ সহায়। রক্ত 
প্রবাহের ব্যাঘাত ঘটিলে, শ্বাসপ্রশ্বাস-ক্রিয়ার বিপৰ্য্যয় ঘটিলে, 
শরীর-পোষণোপযোগী খাদ্যের অভাব হইলে, রক্তাধিক্য হইলে 
বাঁ রক্তের অল্পত। হইলে, সংজ্ঞার ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে । 
তআোত্র-সংজ্ঞ। স্পর্শ-সংজ্ঞ। হইতে পৃথক ॥ একটি সংবিন্তি অপর 
সংবিত্তি হইতে পৃথক্‌। পুথক্‌ পৃথক্‌ ইন্দ্রিযষন্ত্রের সাহায্যে 
বিধক পৃক্‌ সংবিত্তি লাভ হইয়া থাকে । ইন্দ্রিয়যন্ত্রের গঠন- 
প্রণালীও পৃথক্‌ । অতএব প্রীস্তযন্ত্রের গঠনপার্থক্য-হেতু 
₹জ্ন্কার প্রকৃতিতেও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় । আবার সঙ্গ- 
হেতুও সংজ্ঞার পরিমাণে পার্থক্য দৃষ্ট হয়। শ্বেতবর্ণের পার্শ্বে 
কৃষ্ণবর্ণ অধিক কৃষ্ণ বলিয়া বোধ হয়। দীর্ঘব্যক্তির পার্শখে 
বাঁমনকে আরও খবব বলিয়া মনে হয়। 
১। ন্সায়ুবাদ। নুপ্তসংজ্ঞা বলিয়া কিছুই নাই৷ 
স্যৃতিগুলি মস্তিক্ষক্ষেত্রে স্নায়চিহ্ছর্ূপে অবস্থান করে মাত্র। 
২। চিভ্ত-ক্সায়ুবাদ । (অ) সহসংজ্ঞ। | বিষুক্ত 
মত 8] স্নায়ুগ্রামের ক্রিয়। অনুযায়ী বিষুক্ত সংজ্ঞাকে 
| সহসংজ্ঞ| বলে । স্নায়ুগ্রামের ক্রিয়া বিযুক্ত 
হইলে তৎসহগামী সংজ্ঞাক্ষেত্রের ক্রিয়াও বিযুক্ত হয় । 
( অ! ) অ-সংজ্ঞ।। ইহার সহিত চিত্তের কোনও সম্বন্ধ নাই । 
ইহ| একেবারে স্সায়বীয় । (ই) স্ুপ্তসংজ্ঞা এবং সহসংজ্ঞা একই 
জিনিষ তবে স্ুপ্তসংজ্ঞা অস্বাভাবিক এব অমঙ্গলস্৮ক । 
(ঈ) সুপ্তসংজ্ঞায় সহসংজ্ঞা এবং অ-সংজ্ঞ! ছুইই বর্তমান । ৩। 
মনোবিজ্ঞানবাদ । ( অ ) সংজ্ঞাক্ষেত্রের প্রান্তসীমীকে বা ক্ষীণ 
সংজ্ঞাকে স্ুপ্তসংজ্ঞ|। বলাহয় । ( অ! ) বর্তমানে সংজ্ঞাক্ষেত্রে 
ন! থাকিলেও যাহাকে সহজে এবং যে কোন সময়ে স্মরণ 
২৬ 











বলে। Ie: যাহাকে 
রতোর্ , বিশেষ উপায়ের অর্থাৎ 
J না লইলে তাহার স্মরণ অসম্ভব । 
কেই ও অসংজ্ঞ লা হয় যাহা শিক্ষা, 


তাহাকে পূ্ববসংজ্ঞা * 
বতাহত ৰ i 





টী) ভেরি টু 


লন) 
ণালীর সা; 


বক লচ i ১৯ এই ইচ্ছার বূপ। 
এই. পার বাধাপ্রাপ্ত হইয়া প্রতিহত হইয়াছে সত্য, কিন্ত 
ইহা! প্রতিহত হইলেও গত্যাত্মক এবং সেইজন্য পরোক্ষ- 
ভাবে নিয়বর্গিত উপায়ে প্রকাশিত হইয়া থাকে । (১) 
সক্কেতন। সংজ্ঞাক্ষেত্রের ব্যাপারগুলি সুপ্ত প্রবৃত্তির সঙ্কেত । 
ইহার। সুপ্ত প্রবৃত্তিকে প্রকাশ করে, আবার লুকাইয়াও রাখে । 
(২) রক্ষণ প্রতিক্রিয়া বা সম্পূরণ । ন্তুপ্তপ্রবৃত্তির বিপরীত 
ভাব প্রকাশ করে । (৩) রূপীস্তরীকরণ। নিরুদ্ধ মানসিক 
পরবৃত্তিকে শারীরিক উত্তেজনা! বা স্তম্তনে রূপাস্তরিত করে । 
(৪) যুক্তি-যোজন ৷ যুক্তির সাহায্যে কোন বিশ্বাস বা 
উদ্দেশ্যকে গুপ্ত রাখে ; (৫ ) প্রতিফলন । নিরুদ্ধ বাসনাকে 
অন্য ব্যক্তির উপর প্রতিফলিত করিয়। আত্মনিন্দা হইতে 
নিজেকে বিমুক্ত রাখে । (৬) উৎকর্ষণ। গুপ্ুপ্রবৃত্তিকে 
সমাজের উপকারার্থ শিল্প, কাবা, ধর্ম, ইত্যাদি কাধ্যে 
প্রকাশ করে। (ই) কামপ্রকৃত্তি অসংজ্ঞার প্রকৃত রূপ 
নহে; ইহার প্রকৃত রূপ জীবনশক্তি। নান। কার্য্যের ভিতর 
দির এই শক্তি প্রকাশিত হয়। ৪। রহস্তবাদ। সংজ্ঞা 
ক্ষত রি অতি কম। সংজ্ঞ।সীমার অন্তরালে স্ুপ্তসংজ্ঞ। 

ৰমা _ স্ুপ্তসংজ্ঞার পরিধি অসীম । সগানংকার আন্তরালে 
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এমন একটি শক্তি আছে যাহার ক্ষমত। অসীম এবং সবব- 
প্রকারে শ্রেষ্ঠ । এ শক্তি আমাদের অজ্ঞাত হইলেও ইহার 
প্রভাবে আমরা মুগ্ধ । 

টেবিলের উপর একটি লেবু আছে । এই লেবুটি যতক্ষণ 
দেখিতেছ ততক্ষণ তোমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতেছে । এই 
প্রত্যক্ষজ্ঞানকে ফলজ্ঞান বলা যায়। 
লেবুটি যখন সরাইয়া লইলাম তখনও 
তোমার লেবুর জ্ঞান থাকিল, কিন্ত এ জ্ঞান ফলজ্ঞান নহে, 
প্রতাক্ষজ্ঞান নহে-_উহ! স্মৃতিমাত্র । প্রত্যক্ষ বস্তুর জ্ঞান 
স্বরূপ-জ্ঞান : অপ্রত্যক্ষ বস্তুর জ্ঞান প্রতিরূপ-জ্ঞান । স্বরূপ-জ্ঞান 
অতি সুস্পষ্ট, এরূপ জ্ঞান প্রত্যক্ষবস্ত-সমুৎপন্ন | স্বরূপ-জ্ঞানে 
বাহাবস্ত ইন্দিয়ের উপর ক্রিয়া করে । প্রতিরূপ-জ্ঞান তত 
সুস্পষ্ট নহে, এরূপ জ্ঞান পরোক্ষ বা অন্ুপস্থিত-বস্তুসমুৎপন্ন । 
যতক্ষণ বাহাবজ্ত্রর স্থিতি, স্বরূপজ্ঞীানের স্থিতি ততক্ষণ । বাহা- 
বস্তু অস্ত হিত হইলে স্বরূপভ্ভানের অবসান হয়। কিন্ত প্রতিরূপ- 
জ্ঞানের স্থিতি বাহাবস্তর স্ফিতির উপর নির্ভর করে না। স্বরূপ 
ভান বহুল পরিমাণে আমাদের ইচ্ছার বশবর্তী নহে । লেবুটি 
দেখিব অথচ ইহার কথা ভাবিব ন! এরূপ হইতে পারে না। 
ইচ্ছ। করিয়। লেবুটি না দেখিতে পারি, কিন্ত লেবুটি দেখিব 
অথচ লেবুর বিষয় চিন্তা করিব ন! এরূপ হওয়া অসম্ভব 
মেঘ ডাকিলে আমি ইচ্ছা করি বা না করি ইহার শব্দ 
আমাকে শুনিতেই হইবে । প্রতিরূপ জ্ঞান অনেক পরিমাণে 
আমাদের ইচ্ছার অধীন বলিতে পারা যায়, কারণ, অন্ত 
বিষয়ের চিন্তা করিয়া লেবুর স্মৃতিকে ভুলিতে পারি। 
মনকে এক বিষয়ের চিন্ত! হইতে অন্য বিষয়ের চিন্তায় লই! 


প্রত্যক্ষ ও স্মাতি 








বপা ৯০০৯ যেমন আকস্মিক, 

র স্মক। যখনই লেবুটি তোমার 
মম তখনই পু প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইল, আবার 
ই লেবু সরাইয়। লইলাম সেই মুহূর্তেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানও 
রা অন্তহিত হইল । কিন্তু প্রতিরূপজ্ঞানের আবির্ভাব ব! 
তরোভাব এরূপ আকস্মিক নহে ; ইচ্ছা করিবামাত্রই লেবুর 
স্মৃতি অস্ত হিত হয় না; সময় এবং চেষ্টার প্রয়োজন । এরূপ 
জানের বিকাশ এবং বিলোপ ক্রমিক। স্বরূপজ্ঞান প্রত্যক্ষ 
৷ বস্তু এবং স্মৃতবস্তুর সমন্বয় মাত্র । লেবুর বর্ণ প্রত্যক্ষবন্ত এবং 
ইহার রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ইত্যাদি স্মৃতবন্ত । কিন্ত প্রতিরূপ- 





| স্মৃতি__ প্রতিরূপ-জ্ঞান । প্রত্যক্ষ-_স্বরূপ-ভ্ঞান । 
ৰা ( লেবু অবর্তমান ) ( লেবু বর্ধমান ) 

| ১। নাতিন্ুস্পষ্ট ১। অতিস্ুস্পষ্ট 

| ২। বাহ্যবস্ত-নিরপেক্ষ ২। বাহ্যবস্ত-সাপেক্ষ 

৩। ইচ্ছাধীন ৩। অনিচ্ছাধীন 

্‌ ৪ | বিকাশ এবং লয় ক্রমিক ৪ । বিকাশ এবং লয় আকস্মিক 
্‌ ৫1 অস্থির ৫। স্থির 

৬1 শরীরের গতির সঙ্গে ৬। শরীরের গতির সঙ্গে 
রঃ পরিবন্তিত হয় ন! পরিবন্তিত হয় । 





"| মাত্র স্মতবস্ত ৯। প্রত্যক্ষ বস্তু +স্মৃতবন্ভ | 


পূৰ্বেৰ একটি আআফল প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। এখন 
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তাহ! বিস্মৃত হইয়াছি, কিন্ত তথাপি ইহা আমার মন 
হইতে অস্তহিত হয় নাই। ইহা সুপ্ত বা অব্যক্ত সংজ্ঞা- 
ক্ষেত্রে সংস্কাররূপে বর্তমান। হঠাৎ কোন কারণে এ 
সংস্কার উদ্ধদ্ধ হইল। এখন আবার পূর্ববৃষ্ট আঅফলটি 
আমার মানসপটে জাগরিত হইল । আমি ফলটি স্মরণ 
করিলাম। এই সম্মত ফলটির চিচ্ছায়ারই নাম স্মৃতি 
অথবা অন্তহিত ফলের মানস প্রৃতিবিস্বের নাম 
স্মৃতি । গানটি যতক্ষণ আমি শুনিতেছিলাম ততক্ষণ 
ইহ! প্রত্যক্ষ ছিল, কিন্তু গানটি যখন থামিয়া গেল 
তখন আমার মনে যাহা রহিল তাহ! প্রত্যক্ষ নহে__তাহ। 
স্মৃতি-মাত্র । 

তুমি যতক্ষণ স্ু্য্যের দিকে তাকাইয়া থাক ততক্ষণ তোমার 
প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়, কিন্ত তুমি যদি হঠাৎ চক্ষুদ্বয় বন্ধ কর ব! 
স্রর্য্যকে পশ্চাতে রাখ, ক্ষণকালের জন্য 
স্র্য্যালোক দেখিতে পাইবে ; স্ষ্যের অভাব 
হইলেও অতি অল্প সময়ের জন্য স্য্যালোক দেখিতে পাওয়া 
যায়। স্ূর্য্যকে পশ্চাতে রাখিয়া কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তোমার 
ছায়ার প্রতি তাকাইয়া থাক, পরে মস্তকোত্তোলন-পূর্ববক 
আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে যে ছায়া! তুমি 
মাটিতে দেখিতেছিলে সেই ছায়া আকাশের গায়ে রহিয়াছে 
_ তবে মাটিতে যে ছায়া দেখিয়াছিলে তাহা হইল কাল, 
আর এখন আকাশের গায়ে যে ছায়া দেখিতেছ তাহ! 
সাদা । এ জ্ঞানকে প্রত্যক্ষজ্ঞান বল! যায় না, কারণ এখানে 
বাহাবস্তুর সম্পূর্ণ অভাব ; এ জ্ঞানকে স্মৃতিও বলা যায় না, 
কারণ বাহ্াবজ্ত্-জনিত ইন্দ্রিয়স্পন্দন এখনও বর্তমান । 








অনুরণন -স্মতি 







অতএব এ জ্ঞান 
ইহাকে তি বল! 
| র হা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অব্যবহিত পরবস্তী 
জ্ঞান অথচ স্মৃতিজ্ঞান নহে। এই দুইয়ের মাঝামাঝি । 
আবার, গানটি অনেকক্ষণ পূৰ্ব্বে গীত হইয়াছে, কিন্ত 
এখনও আমার ‘কানে বাজিতেছে ৷’ কিন্তু এই ‘বাজ!’ নিশ্চয় 
কর্ণপটহের স্পন্দনজনিত নহে, কারণ উদ্বোধক 
অবর্তমানে ইন্দ্রিয়স্পন্দন এতক্ষণ স্থায়ী হইতে 
পারে না। অতএব এ জ্ঞান প্রত্যক্ষ জ্ঞান নহে, কারণ গীত 
অনেকক্ষণ পূর্বের বন্ধ হইয়াছে; ইহা! অন্ুরণন-স্মতিও 
নহে, কারণ সঙ্গীতধ্বনি-জনিত ইন্দ্রিয়স্পন্দনও থামিয়া 
} গিয়াছে । তবে কি ইহা স্মতি-মাত্র? ইহা যখন 
শ্রুতপুবর্ব সঙ্গীতের মানসিক প্রাতিধ্বনি-মাত্র তখন ইহাকে 
স্মৃতি বলিতে পার! যায়, কিন্তু এ স্মৃতিতে মনের কোন 
আধিপত্য নাই । ইচ্ছাশক্তি-প্রভাবে এ স্মৃতিকে স্মতিপটে 
আনয়ন করা হইতেছে না। ইহা আমর! স্মরণ করিতেছি - 
না, ইহা যেন আপন! আপনি গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া উঠিতেছে-__ 
এরূপ স্মৃতি বিনা যত্বে বিনা চেষ্টায় মনের মধ্যে আপনা- 
| .. আপনি উদিত হয়। আনুরণন-স্মৃতি অপেক্ষা ইহার স্থিতি 
অধিক, হইলেও ইহা ক্ষণস্থায়ী । এরূপ স্মৃতিকে ক্ষণিকস্মৃতি 
বলিতে পারা যায়। আর যে প্রতিরূপকে চেষ্টা করিয়! 
_ স্মরণে আনয়ন করা হয়, যাহ! আমাদের রর পেন, 
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( ১। প্রতাক্ষ___বাহা-উদ্ধোধক-জনিত । 

শারীর এ ২। অন্ুরণন-স্মৃতি__বাহ্য উদ্বোধকের অভাব- 
সত্বেও ইন্ড্রিয়স্পন্দন-জনিত । 
তর } ১। ক্ষণিক স্মৃতি_ অনিচ্ছাপ্রস্থত | 
২। স্মৃতি__ইচ্ছ! প্রস্তত । 

প্রত্যক্ষ, অন্ুরণন-স্মৃতি, ক্ষণিকম্ঘতি এবং স্মতি_ 
এরূপ ক্রম অবশ্য সকল সময়ে সত্য নহে । শিক্ষক মহাশয় 
একটি পাত্রে অক্সজান-নামক বাষ্প রাখিয়া তাহাতে 
অগ্নিষ্কুলিঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন । ছাত্রের! দেখিল যে অগ্নি 
জ্বলিয়। উঠিল এবং ইহার আলোক অতি তীব্র ( প্রত্যক্ষ 
জ্ঞান )। অগ্নি নির্বাপিত হইল, তবুও ক্ষণেকের জন্য 
ছাত্রের! চক্ষে ‘অন্ধকার’ দেখিল ( অন্ুরণন-স্মৃতি )। পরদিন 
ছাত্রেরা শিক্ষকের নিকট উক্ত বিষয় বিবৃত করিল 
(স্মরণ )। বালকের। সন্ধ্যার সময় পাঠাভ্যাস করে ( প্রত্যক্ষ 
ভ্যান ) এবং পরদিন প্রাতে গুরুমহাশয়ের নিকট আবৃত্তি 
করে (স্মরণ )। 

উপৰ্য্‌ক্ত দৃষ্টান্তদ্বয় হইতে আরও দেখা! যাইতেছে যে, মেধা 
শক্তির তিনটি ক্রিয়।_-গ্রহণ, ধারণ, এবং স্মরণ । প্রথমতঃ, 
জ্ঞান অৰ্জ্জন করিতে হইবে ২ দ্বিতীয়তঃ, 
অর্জ্জিত জ্ঞানকে রক্ষণ করিতে 
হইবে, মনে ধারণ করিতে হইবে । জ্ভান-অজ্জনের সঙ্গে 
সঙ্গেই যদি জ্ঞানের লোপ হয় তবে সে জ্ঞান হইতে 
মানুষের কি উপকার হইতে পারে? ম্ৃতরাং অজ্জিত 
ভ্তানের সংরক্ষণ প্রয়োজন ৷ তৃতীয়তঃ, আবশ্যক হইলে রক্ষিত 
জ্ঞানের আবৃত্তি করিতে হইবে, স্মরণ করিতে হইবে। 





মেধাশক্ক্ির ক্রিয়া 
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তারে ররর করিতে পারা যায় তাহার নাম 
মেধা এবং এ প্রকার মননক্রিয়ার নাম স্মরণ । 


কর। যে শক্তির প্রভাবে অতীত রি 
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আমি তিন দিন পূৰ্ব্বে কি কি ব্যঞ্জন দিয়! ভাত খাইয়াছি 


be 









আজ তাহ! আমার মনে নাই, কিন্ত এ দিন একটি অল্পবয়স্ক - 


রি রর 


নেধাশাক্ির সহা তাহা আমার স্পষ্ট স্মরণ আছে। 


মনের সহিত যাহার যত বেশী পরামর্শ হইবে তাহার 


স্থায়িত্ব তত বেশী হইবে এবং স্মরণও তত বেশী হইবে। 
একখণ্ড প্রস্তরফলকের উপর লোৌহশলাকা দ্বার দুইটি 
রেখাপাত কর। এই রেখাদ্ধয় অঙ্কন করিবার সময় ফেটিতে 
যত বেশী শক্তি প্রয়োগ করিবে সেটি তত বেশী স্থায়ী 


হইবে। সেইরূপ যে জিনিষটি যত বেশী মনে লাগিবে 


তাহা তত বেশী স্থায়ী হইবে । যেমন কোন প্রস্তরখণ্ডের 
একই স্থানে অনবরত বারিবিন্দ্ু পতিত হইলে সেই 


স্থানে একটি স্থায়ী চিহ্ন পড়িয়া যায় তেমনি কোন 


বিষয়ের পুনঃ পুনঃ এবং উপযুঢুূপরি আলোচন। করিলে সেই 
বিষয়টি মনের মধ্যে স্থায়ী হয় এবং উহাকে অতি সহজেই 
স্মরণ কর! যায়। অর্থাৎ ন! বুঝিয়াও বার বার পাঠ বা 
আবৃত্তি করিলে উহা! কণ্ঠস্থ হইয়া! যায় ; কিন্তু বুঝিয়া আবৃত্তি 
LE বেশী মনে থাকে। বোধ ও আবৃত্তি দুইই 
ত j. এহ জন্যই বলা হয় “আবৃত্তিঃ স্ব্বশান্ত্রাণাং 
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বালিকার সর্পাঘাতে মৃত্যু হইয়াছে -. 
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তুমি আং একটি বিষয়ের আলোচনা করিলে আবার: একমাস 
পা ৰ সেই, দেখিলে । আর একজন একমাস অন্তর 
ঃ আজে বাচন! ন! করিয়। একদিন অন্তর সেই বিষয়টিই আলোচন! 
__ করিল । যদি দুই ব্যক্তিরই স্মরণশক্তি সমান হয়, তাহ! 
হইলে প্রথম অপেক্ষা দ্বিতীয় ব্যক্তি শীঘ্র এ বিষয়টি আয়ত 
০ করিয়া ফেলিবে। অতএব সময়ের অন্তর যত কম হইবে 
এত শআরণকাধ্যও তত সহজ হইবে । মনের: স্ফুত্তি এবং শক্তি 
২১ মেধ শক্তির বিশেষ সহায় । মন যখন অবসন্ন হইয়া পড়ে 
চি তখন স্মরণশক্তিও ক্ষীণ হয়। অধিকক্ষণ মানসিক ক্রিয়ার 
ই পর কোন বিষয় শীত্র স্মরণপথে আইসে না। আবার কোন 
বিষয় অধিক দিন মনে রাখিতে হইলে সেই বিষয়ে বিশেষ 
অভিনিবেশের প্রয়োজন এবং ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ ব্যতীত 
অভিনিবেশ থাকিতে পারে না, কিন্ত মন হীনবল হইলে 

ইচছা শক্তিও হুর্বল হইয়া পড়ে । 
"সমাজের প্রত্যেকেই বড় হইবার জন্য যুদ্ধ করিতেছে । 
২১. এই যুদ্ধে দুৰ্ব্বলের পরাজয় এবং সবলের জয় হইতেছে 
Ee সকলেই “আগে চল, আগে চল, ভাই” 
3২৬৭ তিদৰ) মন্ত্রের উপাসক । কেহ পশ্চাতে থাকিতে 
চায় না। যেষত বড় হইতেছে সে 
তত অধিক সংখ্যক লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে; 
' যে যত ছোট হইতেছে সে তত নগণ্য হইতেছে । মানুষের 
মনের মধ্যেও এইরূপ সংগ্রাম চলিতেছে । মানুষের মন 
নান! চিন্তা, নান! ভাব, নান! ধারণার লীলাক্ষেত্র । ইহারা 
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কেহই গুপ্ত থাকিতে চাহে না, প্রত্যেকেই প্রকাশিত হইতে 
চাহে, প্রত্যেকেই উচ্চস্থান অধিকার করিতে চাহে, কেহ নীচে 
থাকিতে চাহে না। এখানেও সবলের জয় এবং ছূর্বলের 
পরাজয় । এখানেও যে যত উচ্চ স্থান অধিকার করিবে সে 
তত স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে এবং যে যত নিয়ে থাকিবে সে 
তত অপ্রকটিত থাকিবে । ক খ গ সংজ্ঞাক্ষেত্র । ক গ সংজ্ঞা- 
ক্ষেত্রের সীমা । এই সীমার নিম্নভাগ ন্ুপ্তসংজ্ঞাক্ষেত্র । 
bn Y ঘ সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে 
এবং ইহ! অতি সুস্পষ্ট । ঙ কেবলমাত্র 
ক সীম। অতিক্ৰম করিয়া সংজ্ঞাক্ষেত্রে 

চা অবতীর্ণ হইয়াছে স্মৃতরাং ইহাঁও 
কথঞ্চিৎ স্পষ্ট কিন্ত চ মনের ভিতর 

থাকিলেও স্তুপ্তসংজ্ঞাক্ষেত্রে বলিষ। 

ইহার উপলব্ধি হইতেছে না। তুমি 

বস্কিমচন্দ্রের “চন্দ্রশেখর” পডিতেছ । 

যেখানে দলনী-বেগম আপন মনে বলিতেছে, “তা আমাকে 
মনে পড়িবে কেন? আমি হাজার দাসীর মধ্যে একজন 
বৈত নই?” তুমি এখন সেই স্থানটি পড়িতেছ। এখন 
এই কথাগুলি, এই বিষয়টি, তোমার মনের তুঙ্গ স্থান অধিকার 
করিয়াছে_যে স্থানে ঘ সেই স্থান অধিকার করিয়াছে, 
সুতরাং এই কথাগুলি এখন অতি সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান 
হইতেছে । কিন্ত শৈবলিনীর কথা, প্রতাপের কথা, শৈবলিনী 
এবং প্রতাপের সম্ভরণ, প্রতাপের জলে নিমজ্জন, শৈবলিনীর 
তীরে পলায়ন, চন্দ্রশেখর কর্তৃক গ্রতাপের জীবন রক্ষা, 
চন্দ্রশেখরের সহিত শৈবলিনীর বিবাহ ইত্যাদি বিষয় তুমি 
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ৃ মেধা | ২১১ 
একবারে বিস্মৃত হও নাই । ইহারা তোমার সংজ্ঞাক্ষেত্রের 


“_ তুঙ্গ স্থানে না থাকিলেও সংজ্ঞাক্ষেত্রের বহির্ভাগে নহে। 


সুপ্তসংজ্ঞাক্ষেত্রে অবস্থিত নহে। ইহারা ঘ এর মত তত 
নুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত না হইলেও, চ এর মত অস্পষ্ট নহে। 
ইহার! ওর স্থান অধিকার করিয়াছে । এই বিষয় গুলির 
সংস্রবেই দলনীবেগমের কথা বোধগম্য । তুমি যদি প্রথমেই 
দলনীবেগমের এ কথাগুলি পড়িতে, যদি পূর্ববর্তী ঘটনা- 
সমূহের তোমার কোন জ্ঞান না থাকিত তবে দলনীর কথা 
তোমার নিকট অত ন্মুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হইত না। 
তুমি পূৰ্ব্বে ভূগোল পড়িয়াছ, ইতিহাস পড়িয়াছ__এ 
সকল বিষয়ও তোমার মনোমধ্যে রহিয়াছে; কিন্ত তুমি 
যখন প্চন্দ্রশেখর” পড়িতেছ, তখন ভূগোল এবং ইতিহাসের 
বিষয় তোমার সংজ্ঞাক্ষেত্রের বাহিরে, ইহারা স্ুপগ্তসংজ্ঞাক্ষেত্রে 
চএর স্কানে। 
ংজ্াক্ষেত্রে কত ভাবের, কত চিন্তার উদয় হইতেছে এবং 
লয় হইতেছে; কতভাব কতবার আসিতেছে, যাইতেছে এবং 
কফিরিতেছে । কেহ বা একবার আসিয়া 
আর ফিরিতেছে না। যদি কোন 
ভাব নিতান্ত অপরিচিতের ন্যায় সংজ্ঞ!ক্ষেত্রে প্রবেশ করে, 
যদি ইহ! অন্য কোন ভাবের সহিত একবারে সম্বন্ধ- 
বিবঞ্জিত হয়, যদি অন্য ভাবের স্মেহাকষণে বঞ্চিত হয়, 
তবে ইহ। অধিকক্ষণ এখানে তিচ্িতে পারিবে না, শীত্রই 
একস্থান ত্যাগ করিয়া ইহাকে পলাহতে হইবে । যদি ইহা 
পুনরায় পত্যাগ মন করিতে ইচ্ছুক হয় ভাব সময থাকিতে 
ইহাকে এখানকার ভাবসমূহের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে 


সঙ্গ 








ন অপরের ডি নিতে হইবে 
না হইবে। মনে কর একজন লোক 
ইত রা র্‌ না, জানিলেও রসায়নশাস্ত্রে একবারে 
ত সু মারে ক্হাইমোজেন ই, এ কাইণ্ড, অফ. 
রঃ ন ঢল এই ছাট পড়িতে দিলে । সে হয়ত চেষ্টা করিয়া 
[২ ছত্রটি মুখস্থ করিতে সমর্থ হইল। কিছুক্ষণের জন্য হয়ত 
hs “ইহা তাহার সংজ্ঞাক্ষেত্রের তুঙ্গ স্থান অধিকার করিল কিন্ত 
ty ইহার স্থিতি এখানে কতক্ষণ ? শীত্রই ইহার পতন হইবে । 
অচিরাৎ ইহাকে স্ুপ্তসংজ্ঞাক্ষেত্রে সমাধি লইতে হইবে । 
বিষ্যতেও ইহার পুনরভ্যুতখথান অসম্ভব ; ইহাকে ‘থেকে যেতে, 

__ কেহ বলিবে ন!’, কেহই ইহার উদ্ধার করিবার চেষ্টা পাইবে 
না, কারণ ইহার সহিত কাহারও পরিচয় নাই । শ্রীকৃষ্ণের 
Ls বর্ণ কাল, কোকিল কাল, তমাল কাল, যমুনার জল কাল । 
সুতরাং এই সকল জিনিষের সহিত শ্রীকৃষ্ণের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য- 

সম্বন্ধ আছে । অতএব ইহাদের যে কোনটিকে দেখিলেই 
জ্রীকৃষ্ণের রূপ মনে পড়িতে পারে । শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ আমার 
নিকট একবারে অপরিচিত নহে, ইহার বর্ণ তমালের মত, 
কোকিলের মত । সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকে একবারে বিস্মৃত 
হওয়া অসম্ভব । এক সময়ে হয়ত শ্রীকৃষ্ণের রূপ তোমার 
বিস্মতির গর্ভে, সুপ্তসংজ্ঞাক্ষেত্রে, নিহিত; আবার অন্য 
সময়ে হয়ত কোকিলের কালবরণ দেখিয়! শ্রীকৃষ্ণের 
কপ তোমার স্মরণ হইল । এখানে একটি অন্য ভাবের 

৮ রা. সহিত সন্বন্ধস্থত্রে আবদ্ধ ; সুতরাং একটির পতন হইলে 
পরে তাহাকে আকর্ষণ করিতেছে । মনের যে জ্ঞানটি 
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একবারে সন্বন্ব-বিবর্জিত, সেইটিই একবারে নির্বাসিত 
হয়। কিন্ত কোন জ্ঞানই একবারে গুপ্ত থাকিতে চাহে না। 
একবারে অপরিজ্ঞাত থাকিতে চাহে না। প্রত্যেকেই তুঙ্গ 
স্থান পাইবার জন্য ব্যস্ত। যে জ্ঞানটির শক্তি অধিক, যে 
জ্ঞানটির সহিত অপরাপর জ্ঞানের সম্বন্ধ এবং সংস্রবও অধিক 
সেই জ্ঞানটিই এ সংগ্রামে জয়ী হইয়া তুঙ্গ স্থান অধিকারে 
সমর্থ হইবে । যমুনার জল দেখিলে, বা কোকিলের স্বর 
শুনিলে গ্রীরাধিকার মনে বা! পরম ভক্তের মনে শ্রীকৃষ্ণের রূপ 
মনে হইতে পারে কিন্তু তাই বলিয়া কি সকলের মনেই সে 
ভাবের উদয় হইবে? প্রত্যেক ভাবই সংজ্ঞাক্ষেত্রের 
অতুযচ্চ স্থান লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে__ 
ছুর্বলকে দমন করিয়। আত্মোন্তির পথ পরিক্ষার 
করিতেছে, কিন্ত তাই বলিয়া কেহ স্বার্থপর বৰ! 
কাপুরুষ নহে। যেই জয়ী হইতেছে, সেই সংজ্ঞারূপ 
আলোকের দিকে অগ্রসর হইতেছে, সেই তাহার সঙ্গীদের 
সঙ্গে লইয়। যাইতেছে, স্বার্থপরের হ্যায় একক যাইতেছে না। 
ভক্তের মনে শ্রীকৃষ্ণের কথা উদিত হইল সঙ্গে সঙ্গে তাহার 
গোচারণ, গোবদ্ধনধারণ, কালীয়দমন ইত্যাদি লীলার 


কথাও মনে হইল । 
‘ক’ বলিলে ‘খ’ মনে পড়ে, কারণ ছুইটিই এককালে মনের 


প্রতিবেশী ছিল, ছুইটিরই চিত্র একসঙ্গে চিত্তপটে অঙ্কিত 
করিয়াছিলাম। একসঙ্গে বাসহেতু এই 
দুইয়ের মধ্যে সখা জন্মিয়াছে। যখন 'ক' 
মনে হইতেছে তখন ইহা ইহার সহচর 'খকেও সঙ্গে 
করিয়া লইতেছে। বালক একটি জন্ত দেখিল এবং জক্তটিকে 


যৌগপছ্যা সঙ্গ 





চি এ ্‌ সির বাল, সুতরাং একটি 
মনে হই ৷ আর একটি মনে হয়। লেবু দেখিলে লেবুর 
রন চি a জল, গন্ধ স্পর্শ ইত্যাদি মনে হয়। কারণ একই 


“ly 
Sy হী ES}. 


7 বস্তুতে এই সকলের একত্রে সমাবেশ দেখিয়াছি। একত্র 
০ রা ৰা এক সময়ে সহবাসহেতু একটি সম্বন্ধের স্ষ্টি হয়। এই 
্‌ সম্বদ্ধকে যৌগপছ্যসঙ্গ বলে। যুগপদ্‌ অভিভ্ঞাত বিষয় 
(সমূহের মধ্যে একটি উপস্থিত হইলেই অপর অন্ুপস্থিত 
 রিষয়গুলিও স্মৃতিপটে উদিত হয়। 
যৌগপছ্সঙ্গ চারি প্রকার, বথ। :__দৈশিক সঙ্গ, সাময়িক 
সঙ্গ, শাব্দিক সঙ্গ, এবং গৌণ সঙ্গ । একই স্থানে যুগপদ্‌- 
দিও অভিজ্ঞাত- বস্তু-সমূহের মধ্যে যে সম্বন্ধ 
৭ ht tbe 0d তাহাকে দৈশিক সঙ্গ বলা হয়। চেয়ার 
ও বলিলেই টেবিল মনে পড়ে, দোয়াত 
মিলে কলম মনে পড়ে, কারণ ইহারা একই স্থানে 
যুগপদ্-অভিজ্ঞাত । একই সময়ে অভিজ্ঞাত বিষয়-সমূহের 
এ মধ্যে যে জন্বন্ধ তাহাকে সাময়িক সঙ্গ বলা হয়। 
অভিজ্ঞাত বিষয়-সমূহের মধ্যে সময়ের ব্যবধান যত কম 
হইবে সঙ্গস্ত্রও তত দৃঢ় হইবে । বিদ্যুৎ দেখিলেই বজ্ঞ- 
ছু নির্ধোষের কথ! মনে হয় ইহ! সাময়িকসঙ্গহেতু । একটি 
চৈ টে হাল পার স্নথণিক আনেক কথ। মনে হয়। 
এরূপ সঙ্গকে শাব্দিক সঙ্গ বলা হয়। রাম কথাটি শুনিলে 
রা __ আমার মনে পড়ে এ কথাটি কেমন করিয়। লিখিতে হয়, 
# রী সপ লিখিলে দেখিতে কেমন হয়, এ কথাটি উচ্চারণ 
৯. করিতে কোন টন পীর জিয়া দৃক এবং সঙ্গে সঙ্গে যাহার 

































মেধা! ২১৫ 


নাম রাম তাহার প্রতিকৃতিও মনে হয়। এইরূপ সঙ্গকে 
শাব্দিক সঙ্গ বলে । কোন বস্তুর একটি গুণ মনে হইলে তাহার 


অপর গুণগুলিও মনে পড়ে । লেবুর বর্ণ হইতে লেবুর রস, 


গন্ধ ইত্যাদি মনে হয়__এইরূপ সঙ্গকে গৌণ সঙ্গ বলে । 
সামীপ্য, অবধান এবং পৌনঃপুন্য যৌগপছ্য সঙ্গের 
সহায় । যুগপদ্অভিজ্ঞাত বিষয়ের মধ্যে দৈশিক বা কালিক 


বাবধান যত কম হবে সঙ্গসম্বন্ধও তত 
যৌগপশ্যলঙ্গের 


সহায় 
হইলেই যে সঙ্গসম্বন্ধ সুদৃঢ় হইবে এমন 


নহে । আভিজ্ঞাত বিবয়-সমূহের পুনঃপুনঃ আলোচন!' 
এবং একনিষ্ঠ অবধান আবশ্যক । আলোচনার সংখ্যা এবং 
অবধান কাধ্যের একনিষ্টতার উপর যৌগপদ্যসঙ্গ যথেষ্ট 
পরিমাণে নির্ভর করে। 

স্মরণকার্খ্যের আর একটি সহায় সাদৃশ্যসঙ্গ । লোল- 
মাংস, কম্পিতকলেবর, দীর্ঘকায় একজন অশীতিপর বৃদ্ধকে 
দেখিয। আমার পিতামহকে কেন মনে 
পড়িল? এই বৃদ্ধকে এবং আমার পিতামহকে 
আমি কখনও একস্থানে দেখি নাই । ইহাদের উভয়ের কথ! 
আমি কখনও ভাবি নাই । বৃদ্ধকে এই আমি প্রথম দেখিলাম । 
তবে কেন একজনকে দেখিয়া আর একজনকে মনে পড়িল । 
উপস্থিত হইতে অন্ুপস্থিতের স্মৃতি কিরূপে সম্ভব হইল £ 
এই বুদ্ধের আকারপ্রকীরের সহিত আমার পিতামহের অনেক 
সাদৃশ্য আছে এবং এই বৃদ্ধের বয়সও আমার পিতামহের 
বয়সের সমান । সদৃশ বস্তুর সহযোগ অবশ্যভ্তাবী। প্রত্যেক 
বস্তুই সদৃশ বস্তুর সহিত মিলিত হইতে চায়। এরূপ 


সাদৃশ্যসঙ্ 


দঢ় হইবে । সময় ব। কালের ব্যবধান কম : 








d হ b + ক" স্‌ স্ব 
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[ভিন * সঙ্গ থা সনদ বলে। সাদৃস্ঠল্গ-হেতু 
এই দেখিয়া আমার পিতামহকে আমার মনে 
রি ৰ হা এক শোকে দেখিয়া অপর লোকের কথ! 
টি... বেক তাহার কারণ ইহাদের মধ্যে 
a টু ক্লাবে আছে 
পর অনেক সময়ে একটি বিষয় হইতে বিপরীত- 
বাল আপ বিয়েও রণ হইয়া থাকে । ধনী বলিলে 
বৈধ রি, দরিদ্র, পাপ বিলে পুণ্য, পুর্ব বলিলে 
| _ পশ্চিম, জীবন বলিলে মরণ, আশ! বলিলে 
আশঙ্কা, দিবস বলিলে রজনী, আলোকবলিলে ছায়া, অসীম 
২ বলিলে সসীম, স্থষ্টি বলিলে প্রলয় মনে হয়। এখানে একটি 
-.... আর একটির সঙ্গ লইতেছে__কিন্ত ইহ! সাদৃশ্যসঙ্গ নহে__ 
ইহাকে বৈধৰ্শ্্যসঙ্গ বা বৈরূপ্যসঙ্গ বলে । 
অতএব দেখ! যাইতেছে যে এই. কয়টি স্মরণ ক্রিয়ার 
ছি... সহীয়ক-__১। পরামর্শাতিশয্য । ২। পৌনঃপুন্ত ॥ ৩। মনের 
. ক্ফৃপ্তি। ৪। সঙ্গ (ক) যৌগপদ্য £_(১) দৈশিক । 
(২) সাময়িক । (৩) শাব্দিক । (৪) শোৌণ। 
Ei. 0) সাদৃশ্য, এবং (গ ) বৈধন্ম্য । 
4 ২... অস্তিক্ষের বসার সহিত নমরণকার্থোর সন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ 
রাত কচ. পপ: উতম হাক্ছ্ের প্রয়োজন । এক 
্রণনিযাহক একটি মানসিক কম্মের জন্য মস্তিক্ষের 
এক একটি প্রদেশ নিদ্দিষ্ট আছে । 
_ দর্শন-শান্তরের আলোচনা সময়ে মস্তিক্ষের দেশ ক্রিয়াশীল 
আবার গনিত শা” আলোচনার সময় আর একটি দেশ 
সই জ Tযাপিয়। হি বিষয়েয় 
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_আলোচন! যুক্তিসঙ্গত নহে । আলোচ্য বিষয়ের পরিবর্তন 


আবশ্যক । অনবরত একই বিষয়ের আলোচনা করিলে, 
মস্তিষ্ধের একই স্থান অবিরত স্পন্দিত হইয়! অনবরত ধাক। 
লাগিয়া সেই স্থানটি দুর্বল হইয়া যাইতে পারে; কিন্ত 
বিবিধ বিষয়ের আলোচন! করিলে মন্তিদ্ধের বিশেষ কোন 
ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা কম। যখন আমি একটি বিষয়ে 
ব্যাপৃত, তখন মস্তিক্ধের একটি দেশের কাধ্য হইতেছে ; আবার 
যখন বিষয়ান্তরে ষাইতেছি, তখন আর একটি দেশ সক্রিয় 
হইতেছে, কিন্তু পুর্ব দেশটি বিশ্রামলাভ করিয়া পুনরায় 
শক্তিসঞ্চয়ের অবসর পাইতেছে । আলোচ্য বিষয়ের 
যেমন পরিবর্তন আবশ্যক তেমনি আবার মস্তিদ্ধের পরিমিত 
ব্যবহারও প্রয়োজন । অপরিমিত ব্যবহারে. মস্তি দু্ববল 
হইয়া যায়। মস্তিক্ষের পৃথক্‌ পৃথক্‌ অংশের যেমন বিশ্রাম 
আবশ্যক তেমনি সমস্ত মস্তি যন্ত্রটিরও সময়ে সময়ে 
বিশ্রাম আবশ্যক | যে বিষয়ের সম্যক এবং সুস্পষ্ট 
ভান অঞ্জন করিতে পার! যায়, সেই বিষয়েরই ধারণ এবং 
স্মরণ সহজসাধ্য হয়। কোন বিষয়ের সম্যক্‌ জ্ঞান অজ্ঞন 
করিতে হইলে, সেই বিষয়ে বিশেষ স্থার্থান্থভবের প্রয়োজন 
এবং সেই বিষয়ে একান্ত অবধান অর্পণ করা আবশ্যক । 
তাবধানক্রিয়া যত সুস্পষ্ট হইবে স্মরণকাধ্যও তত সহজমাধ্য 
হইবে । যে বিষয়ে সম্যক্‌ অবধান অর্পণ করা হয় সেই বিষয় 
যেন মনের সঙ্গে গাথা হইয়া যায়। সুস্পষ্ট উপলব্ধি ্মরণ- 
কার্ধের একটি সহায় । যে বিষয়ের সম্যক্‌ উপলব্ধি হয় না, সে 
বিষয় স্মৃতিপটে অধিকক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে না। যেখানে 
উপলক্ধি অস্পষ্ট এবং অসম্পূর্ণ সেখানে স্মরণকাধ্যও দুরূহ এবং 
< ৮ 


ত 





< পৌনংপুস্তের ২ সংখ্যার উপর তির নির্ভর করে না: 
ইহাদের সময়ের ব্যবধানের উপরও বহুল পরিমাণে নির্ভর 
করে। পৌনঃপুন্কের ভিতর সময়ের ব্যবধান যত কম হইবে. 
এবং পৌনঃপুন্তের সংখ্যা যত বেশী হইবে, স্মরণকার্ধ্য তত: 
সহজসাধ্য হইবে । কি প্রকারে বর্তমান বস্তু হইতে অতীত | 
| বস্তুর স্মরণ হয়; কি প্রকারে একটি বস্তু হইতে তদ্বিপরীত 
| বস্তুর স্মরণ হয় এবং কি প্রকারে একটি বস্তুর সাহায্যে এক 
| সময়ে বা একস্থানে অভিজ্ঞাত অপর বস্তুর স্মরণ হয় তাহ! 
₹_ পূৰ্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। সারপ্যসঙ্গ, বৈরূপ্যসঙ্গ, 
এবং যৌগপদ্যসঙ্গ ব্যতীত আরও দুইটি সঙ্গের উল্লেখ করা 
যাইতে পারে-একটি সাপেক্ষ সঙ্গ অপরটি গুপমেয় সঙ্গ । 
i ১ বলিলে শক্তির কথ! মনে হয়, মুকুট বলিলে রাজার. 
হয়, স্বামী বলিলে স্ত্রী মনে হয়, শিক্ষক বলিলে ছাত্র 
মনে হয়, রে বলিলে কাৰ্য্য মনে হয় 'ইত্যাদি সাপেক্ষ-সঙ্গ। 
আবার অদীপ্রবাহ বলিলে কালস্রোত মনে আসে, বসন্ত - 
বলিলে যৌবনের কথা মনে আসে, শীত বলিলে বার্ধকোর 
৷ কথ৷ মনে হয়, শ্বেত বলিলে পবিত্রতা মনে আসে ইত্যাদি সঙ্গ 
এ ওপমেয় সঙ্গ । প্রকৃতপক্ষে এই সঙ্গদ্বয় উপরি উক্ত ত্রিবিধ 
...- সঙ্গেরই রূপাস্তর মাত্র । এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে এই কয়টি 
স্মরণনিয়ামক-_-১। মস্তিদ্ষসম্বন্ধীয় £--(১) অক্ষত স্বাস্থ্য, 
} (২) পুনঃ-পুনঃ পরিবর্তন, (৩) অনতিরিক্ত ব্যবহার, 
08). একনিষ্ঠ অবধান। ২। অর্জনসন্বন্ধীয় :_(৫) সুস্পষ্ট 
7 উপলব্ধি, (৬. পৌনঃপুন্য । ৩। টি সংস্ধীয £_-(৭) সাদৃশ্ঠ- 
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সঙ্গ, (৮) বৈধন্ম্যসঙ্গ, (৯) যৌগপপ্যসঙ্গ, (১০) সাপেক্ষসঙ্গ, 
(১১) ওপমেয় সঙ্গ । 

যৌগপদ্য এবং সাদৃশ্য এই দুইটি সঙ্গ পরস্পরের 
সহায়; একটি ব্যতীত অপরটির ক্রিয়া অসম্ভব । ক্রু ল্খ গা 


ইহাদের সঙ্গ যৌগপছ্ঠসঙ্গ, কারণ 
*"_"* সঙ্গজয়ের সম্বন্ধ 


৮ ইহাদিগকে একসঙ্গে অনেকবার প্রত্যক্ষ 





করিয়াছি । এবং ক্র খ গা কে যখন যতবার প্রত্যক্ষ 
করিয়াছি তখন ততবার তাহাদের প্রতিরূপগুলিকেও যথাক্রমে 
মনোমধ্যে ধারণ করিরাছি। ক, খ, গ যেন ক্রু স্ব এর 
প্রতিরপ। এখন, ক্চ দেখিলে খ মনে হয় কেন? স্কএর 
প্রতিরপ ক মনের মধ্যে আছে, সুতরাং স্বরূপ স্ব হইতে 
প্রতিরপ কএর কথা মনে হইতেছে, কারণ স্বরূপ স্এ 
এবং প্রতিরূপ কএ সাদৃশ্যসম্বন্ধ আছে । এইবরূপে সাদৃশ্যসঙ্গ 
হইতে যখন কএর স্মৃতির উদয় হইল, তখন ক হইতে খ গ এর 
বিষয় যৌগপদ্যসঙ্গ বলে মনে হইল । নয হইতে ক মনে ন! 
হইলে খগ মনে হইত না। অতএব সাদৃশ্যসঙ্গ যৌগপদ্থ- 
সঙ্গের সহায়। আবার, তোমার কুকুর দেখিলে আমার 
কুকুরের কথা মনে হয়, কারণ ইহাদের মধ্যে সাদৃশ্যাসঙ্গ 
আছে। কিন্ত তোমার কুকুর এবং আমার কুকুর সম্পূণরূপে 
সদৃশ নহে, তবে কেমন করিয়। এরূপ স্মৃতিকে সাদৃশ্য সঙ্গ- 
সমন্ভুত বল! যায়? মনে কর তোমার কুকুর শ্ব খ এবং আমার 
কুকুর ক গ। এখানে ক্রু খ এবং ক গএ সাদৃশ্য ও আছে, আবার 
বৈসাদৃশ্যও আছে। যখন ক্ৰ এ দেখি তখন সাদৃশ্যসঙ্গহেতু ক 
মনে আসে এবং যৌগপদ্যসঙ্গহেতু গ মনে হয়, কারণ ক 
গএর সঙ্গ যৌগপদ্যসঙ্গ । অতএব এরূপ স্থাত্ন যৌগপদ্যসঙ্গ 





ip » 


বিজ্ঞান 


অ উস পাপ বলিলে 
৮ ই , চিনির কথা ত মনে হয় ন! ; অন্ধকার 
নাকের কাই আলে ই কিন্ত কমল! লেবুর কথ! 
হত ন!। পাপপুণ্য উভয়ই চরিত্রবিষয়ক ; আলোক- 
কা উভয়ই দৃষ্টিবিষয়ক। ন্মুতরাং ইহারা বিপরীত 
নই ্‌ ইহাদের মধ্যে সাদৃশ্য আছে । অতএব সম্পূর্ণ 
স্‌ শ বস্তুর সঙ্গ অসম্ভব । আবার, যৌগপদাসঙ্গের মধ্যেও 
সময় ক! স্থীনগত সাদৃশ্য আছে, এই জন্য অনেকেই 
সা, যুসঙ্গকে মুখ্য সঙ্গ বলিয়া মনে করে । 
সঙ্গ স্মরণ ক্রিয়ার স্ঠায়ও বটে আবার অন্তরায়ও বটে । 
মনে কর কোন নগরে যাইবার অনেকগুলি পথ আছে । এরূপ 
নগরে প্রবেশ কর। অতি সহজ । যে 
পথই অবলম্বন কর না কেন তুমি 
তোমার গন্তব্য স্থানে পৌছিবে। কিন্ত এ নগরের ভিতর 
হইতে বাহিরের কোন নিঙ্দিষ্টস্থানে আসিতে হইলে একটু বেগ 
পাইতে হইবে, যে কোন পথ অবলম্বন করিলে চলিবে না । 


অভিমুখ সঙ্গ 


৯ এখানে বহু পথ সহায়ও বটে, অন্তরায়ও বটে। যখন সকল 





ই লক্ষ্য একদিকে তখন সহায়, আর যখন সকলেরই 


ক টি বিপরীত দিকে তখন অস্তরায়। তেমনি যখন বহু 







সঙ্গের লক্ষ্য এক তখন সঙ্গ স্মৃতির সহায় নচেৎ আন্তরায়। 
বহু সঙ্গের লক্ষ্য এক হইলে অভিমুখ সঙ্গ এবং পৃথক্‌ হইলে 
বিসুখ সঙ্গ বলে। মনে কর আমি ক খ গ ঘ এই চারিটি এক. 
_ সঙ্গে অনেক সময় মএর সহিত দেখিয়াছি, কিন্ত এখন যদি 
ও ঈ কেবলমাত্র ক টিকে মএর কথ! মনে ন! হইতে 
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না আসিতে পারে। কিন্ত যদি ক খ গ ঘ এই চারিটিকে এক 
সঙ্গে দেখি, অথবা কোন একটিকে দেখিয়া অপর তিনটির কথ! 
চিন্তা করিতে পারি, তবে ম সহজেই মনে উদিত হইবে । 
এখানে চারিটির সমবেত চেষ্টা একদেশাভিমুধী । গায়ক 


যখন গীত গায় তখন নু সুর লয় তাল মান, 
$ 

প্রভাতি নানা বিষয় গা>সতশ তাহার আবৃত্তি 

কাৰ্য্যে সহায়ত! করে। খা আবার এমনও 


হইতে পারে যে ক্ষ হইতে খ, খ হইতে গ, গ হইতে ঘ এবং 
ঘ হইতে “সন” এর কথা স্মরণ হয় ; পী হইতে ফ, ফ হইতে ব, 
ব হইতে ভ এবং ভ হইতে “=” এর কথা| মনে হয়। স্মৃতরাং 
হু এবং লী একসঙ্গে উপস্থিত হইলে “অঅ”? এর স্মরণ সহজ 
হয়, কারণ স্ব এবং সাএর গতি একদেশাভিমুখী । 


হ্র-৯খ-৯গ-৯ঘ-৯ "ম্ছমা+ ভব ফতস্পে 


আবার এমনও হইতে পারে যে, মএর সঙ্গ কখনও বা' 
কএর সহিত কখনও বাঁ খএর সহিত, কখনও বাঁ গএর সহিত 
এবং কখনও বা ঘএর সহিত | সুতরাং এরূপ 
স্থলে ম মনে উদিত হইলে ক খ গ ঘ 
এই চারিটির কোন একটি স্মরণপথে আসিতে পারে। 


বিষ্খ সঙ্গ 


কিন্ত এখানে একই লু জিনিষ বিভিন্নশক্তিকর্তুক 
শা 

আকৃষ্ট হইতেছে । গস মএর গতি কএর দিকেও 

বাটে, খএর দিকেও শা] বাট কিন্ত এক সঙ্গেই 


ক খ স্মরণপথে আসিতে পারে না। ম চাঁরিটি বিভিন্ন দিকে 
আকৃষ্ট হইতেছে, এখানে ম এর সঙ্গ বিমুখ সঙ্গ | আবার কখন 
কখন এমন দেখা যায় যে ক্রুএর সঙ্গ খএর সহিত, খ, গএর 














২২২ তি: মনোবিজ্ঞান 
সহিত, গ, ঘএর সহিত এবং ঘএর সঙ্গ মএর সহিত; কিন্ত ত্রচএর 
সঙ্গ পএর সহিত, প,ফএর সহিত, ফ,বএর সহিত এবং বএর সঙ্গ 
ভএর সহিত থাকিতি পারে। এরূপ স্থলে ক্র বা ক উপস্থিত 
হইলে খএর কথা মনে আসিতে পারে আবার পএর কথাও 
মনে আসিতে পারে । এখানে কএর গতি মএর দিকেও 
বটে, আবার ভএর দিকেও বটে। কিন্ত একসঙ্গেই ম এবং ভ 
স্মরণপথে আসিতে পারে না। ক্রু দুইটি বিভিন্ন দিকে 
আকৃষ্ট হইতেছে । এখানে ন্ব্ু এর সঙ্গ বিমুখ সঙ্গ । ক্ষ 
এর আসক্তি যে দিকে প্রবল হইবে ক্ষ সেই দিকেই ধাবিত 
হইবে। বালক একটি কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে 
সুরের সাদৃশ্যহেতু অন্য কবিতা আবৃত্তি করিয়া থাকে । 
ভ-৯ব্*-ফখ-পব-ন্5--৯খ-,গ-৯ঘ-১*ম্‌। 
বালক তাহার মাকে দুখের সহিত জল মিশাইতে দেখে । 
এইরূপ কয়েকবার দেখিতে দেখিতে দুইটি ধারণ। এমনভাবে 
যুক্ত হয় যে একটি ব্যতীত আর 
একটি থাকিতে পারে না। দুধ 
দেখিলেই বালকের জল মনে পড়ে। 


সাদৃশ্থাসঙ্গের 
উপকারিত। 


3% এরূপ সংযোগ যৌগপদ্যসঙ্গ । এখানে বিশেষ কোন মানসিক 





চি - 


ক্রিয়ার প্রয়োজন নাই । একটি ধারণা যেন আর একটিতে 
‘লাগিয়া’ যাইতেছে । এরূপ সংস্রবের কোন প্রকৃত অথ 
নাই ; এরূপ সংস্রবের কোন বস্তুগত কারণ নাই। জল এবং 
Sb বারংবার এক স্থানে দেখিতেছে বলিয়। একটি দেখিলে আর 

একটি মনে হয়। জল এবং দুধের মধ্যে বালক এমন 
১৬ দেখিতেছে না যাহা পরস্পরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ 
করিতেছে । কিন্তু পরে বালক দেখিল যে জল প্রবাহিত হয়, 
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দুগ্ধও প্রবাহিত হয়; জলকে যে পাত্রে রাখা যায় সেই 
পাত্রেরই আকার ধারণ করে, দপ্ধও তদ্রপ। এই প্রকারে 
এই দুইটি পদার্থের মধ্যে সাদৃশ্য দেখিতে পাইল । ছদ্ধ তরল 
পদার্থ, জলও তরল পদার্থ, অতএব সাদৃশ্যসঙ্গ-হেতুই এখন 
একটি দেখিলে আর একটি মনে হয়। সাদৃশ্যই দুইটি ধারণার 
মিলনরজ্জু। এখন ইহাদের সম্মিলনের যথার্থ অর্থ নিরূপিত 
হইল, ইহাদের প্রকৃতিগত কারণ নির্ণাত হইল । এইরূপ 
কারণ নির্ণয়ে বালককে পৰ্য্যবেক্ষণ, স্মরণ এবং যুক্তির আশ্রয় 
লইতে হইয়াছে । বালক এখন কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া জল 
এবং দুখের মত আর কোন তরল পদার্থ আছে কিন! 
অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতেও পারে । অতএব যৌগপছুসঙ্গ 
অপেক্ষা সাদৃশ্যসঙ্গ স্থাপন শ্রেয়; এবং শ্রেষ্ঠ । যৌগপদ্যসঙ্গ 
অপেক্ষা! সাদৃশ্যসঙ্গলন্ধ স্মৃতি অধিকক্ষণ স্থায়ী হয়। একজন 
শিক্ষক তাহার ছাত্রকে বলিলেন, পৃথিবীর ব্যাস ৮০০০ মাইল 
এবং ইহার পরিধি ২৫০০০ মাইল। ছাত্র এই দুইটি 
তথ্য মুখস্থ করিয়া লইল। এখানে বালকের ধারণ! 
যৌগপদ্যসঙ্গসম্ভৃত। আর একজন শিক্ষক তাহার ছাত্রকে 
বলিলেন যে পৃথিবীর আকার কমলালেবুর মত । 
পরে একটি কমল! লেবু দিয়া তাঁহার পরিধি মাপিতে 
দিলেন ; পরে কমলাটি কাটিয়। তাহার ব্যাসটিও মাপিতে 
দিলেন ; পরে লেবুর পরিধি এবং ব্যাসের কি সম্বন্ধ তাহ! 
স্থির করিতে বলিলেন । বালক দেখিল যে, ব্যাস অপেক্ষা 
পরিধি তিনগুণের কিছু €বশী। আর একটি গোলাকার 
পদার্থ দিয়! পুনরায় এরূপ করিতে শিক্ষক আদেশ দিলেন । 
এবারেও ছাত্র দেখিল যে ব্যাস অপেক্ষ। পরিধি তিনগুণের 





পা 





কিঞ্চিৎ অধিক। ৬ এখন বলিলেন যে পৃথিবীর ব্যাস 


(৮০০০ মাইল। বালক তৎক্ষণাৎ বলিল তবে পৃথিবীর পরিধি 
২৪০০০ হাজারের কিছু বেশী। এখন বেশ বুঝা, যাইতেছে 


যে প্রথম ছাত্র অপেক্ষ। দ্বিতীয় ছাত্রের ধারণ! অধিকক্ষণ স্থায়ী 
হইবে । আরও, প্রথম অপেক্ষা দ্বিতীয় উপায়ে বুদ্ধিবৃত্তির 


অধিক উতকর্ষসাধন হয় । 
গ্রহণ,ধারণ এবং স্মরণ এই তিনটি মেধা-শক্তির উপকরণ । 





মেধা-শক্তি সকল মানুষের এক রকম নহে । কেহ অতি সহজে 


গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, যাহ। গ্রহণ 
করে তাহা বন্ুক্ষণ চিত্তমধ্যে ধারণ 
করিতে পারে এবং যেমনটি গ্রহণ করিয়াছে তেমনটি অবিকল 
স্মরণ করিতে পারে । কেহ কেহ অতি শীত্রই গ্রহণ করিতে 
পারে, কিন্তু তাহাদের ধারণীশক্তি অতি কম। শীঘ্র গ্রহণ করে, 
কিন্ত শীঘ্রই ভুলিয়া যায় । আবার কাহাকে কাহাকেও গ্রহণ 
করিতে বেগ পাইতে হয়, কিন্ত যাহ! একবার গ্রহণ করিয়াছে 
তাহ। আর শীন্ ভুলিয়! যায় ন! এবং তাহাদের স্মরণ ক্রিয়। 
সহজ হইলেও প্রমাদশূন্ত । আর একদল লোক আছে যাহারা! 


মেধাশক্তির প্রকার 


 বহুকষ্ট্রে কোন বিষয় গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেও ধারণীশক্তির 


একান্ত অভাবের জন্য, স্মরণ করিতে সমর্থ হয় না 


ৃ অনেকেই মাত্র যৌগপদ্যসঙ্গের সহায়তায় অভিজ্ঞাত বিষয় 


মনে রাখে । আবার কেহ কেহ বা! স্মরণকালে সাদৃশ্যসঙ্গের 
আশ্রয় গ্রহণ করে । যেখানে প্রকৃত সাদৃশ্যের অভাব সেখানে 
 কুত্রিম সাদৃশ্যের সাহায্যেও স্মরণকার্ধ্য সহজে সম্পন্ন হইয়া! 
থকে । অতএব এই প্রকার সঙ্গসাহায্যের অনুসারে 








হে ধা-শক্তি তিন প্রকারের, যথ1-_(১) যাস্ত্রিক__ঘযৌগপদ্য- 
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সঙ্গ যায়ী। (২) যৌক্তিক সাৰৃশ্যসঙগাসুযারী । (৩) কৌশলিক 
fy এর কৃত্রিম স যাঁয়ী। যান্ত্রিক ও যৌক্তিক স্মৃতিশক্তির 
. উদাহরণ পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে । যেখানে যৌগপদ্য বা 
সাদৃশ্য সঙ্গের অভাব সেখানে আমরা অনেক সময় কৃত্রিম 
উপায় অবলম্বন করি । যথা 


থৃষ্ণ বীর্দ নকাদন! কেন! মকু হৃকাভশী । 
দ্বারে সন্দ নযাথব ত্রান জশ হে তারিব ॥ 
এই শ্লোকের সাহায্যে সতরঞ্চ খেলার ছকের ৬৪ ঘরেই একটি 
ঘোড়াকে লইয়! যাঁওয়। যাইতে পারে। প্রথম কোন ঘর 
হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর কোন্‌ ঘরে ঘোড়া চালাইতে , 
হইবে মনে রাখিবার ইহ! একটি প্রকৃষ্ট উপায়। উক্ত 
শ্লোকের অক্ষরগুলি ছকের উপর একাদিক্রমে লিখিয়। যাও । 
পরে, নিয়লিখিত শ্লোকটি ঘোড়ার পদ অন্থুসারে পড়িয়! 
ঘোড়া চালাইলে ঘোড়াটি সমস্ত ঘরে যাইবে । 


li হে কৃষ্ণ দ্বারিকানাথ কাশী যাদব নন্দন । 
i J মথুরেশ হৃযীকেশ ত্রাতা ভব জনার্দন ॥ 
১১ ০০ এই শ্লোকটি পড়িয়া ঘোড়া চালাইতে হইবে । এই প্রকার 
স্মৃতিকে কৌশলিক স্মৃতি বলে। 

হাখনই আমি কোন বস্তু স্মরণ করিতে চেষ্টা করি তখনই 
... . দেখি যে সেই বস্তুটির দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, ইত্যাদি প্রত্যক্ষের 
(কোন একটির স্মৃতি আমার সংজ্ঞ।- 
ক্ষেত্রের তুঙ্গস্থান অধিকার করে । সকল 
প্রত্যক্ষেরই স্মৃতি সমানভাবে মনোমধ্যে উদিত হয় না। 
কাহারও মনে দর্শনম্মৃতির প্রাদর্ভাব অধিক, আবার কাহারও 

২৯ 






চতুবিধ মেধ! 
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বা মনে শ্রবণস্মতির প্রাদুর্ভাব অধিক । একজন তাহার বন্ধুকে 
স্মরণ করিতেছে, কিন্তু তাহার স্মরণলন্য স্মৃতিতে দর্শনস্মৃতিরই 
প্রাদুর্ভাব অধিক । স্মরণকালে তাহার বন্ধুর বেশ বিন্যাস, 
আকারপ্রকার ইত্যাদি দর্শনপ্রত্যক্ষগুলিই মনে আসিতেছে : 
অপরাপর ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের লক্ষণগুলি অন্তরালে থাকিতেছে। 
এরূপ মেধাকে ‘দৃষ্টিধর’ বলাহয়। আবার যদি বন্ধুর বেশ- 
ভূষা ইত্যাদি মনে না আসিয়া তাহার কথাবার্তা ইত্যাদি 
শ্রবণ প্রত্যক্ষের লক্ষণগুলিই মনে আসে, তাহা হইলে বুঝিতে 
হইবে যে এখানে শ্রবণম্মৃতির প্রাবল্য। এরূপ মেধাকে 
‘ক্রুতিধর’ বল! হয়। আবার কাহারও কাহারও স্মৃতিতে 
স্পর্শেন্দ্রিয় ও গতীক্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের লক্ষণগুলিরই প্রাবল্য দেখ। 
যায় অর্থাৎ চৰ্ম্ম পেশী, সন্ধি; তন্ত প্রভৃতিলব্ধ জ্ঞানগুলিই তুঙ্গ 
স্থান অধিকার করে। এরূপ মেধাশক্তিকে 'স্পর্শধর* বলে । 
যে স্মতিতে সকল প্রকার স্মতিই বর্তমান সে স্মৃতিকে 
“মিশ্রস্মতি” বলিতে পারা যায়। যে “দৃষ্টিধর” তাহার 
স্মৃতিতে দর্শন-লক্ষণের প্রাচুর্ধ্য ; যে “শ্রুতিধর” তাহার স্মরণে 
অবণলক্ষণের প্রাচুষ্য, যে “স্পর্শধর” তাহার স্মরণে স্পর্শন- 
লক্ষণের প্রীচুধ্য ; এবং যাহার স্মৃতি “মিশ্র” তাহার স্মৃতিতে 
সকল লক্ষণের স্মৃতিই কিছু না কিছু বর্তমান। অতএব স্মৃতি- 
পার্থক্য অনুসারে মেধাশক্তি চারি প্রকার যথা__দৃষ্টিধর, 
শ্রুতিধর, স্পর্শধর এবং মিশ্র। তোমার ওষ্ঠদ্ধয় ঈষৎ 
উন্মুক্ত রাখিয়া ‘জননী’ এই কথাটি স্মরণ করিতে চেষ্ট। 
কর। স্মরণকালে, তোমার মুখ বন্ধ করিবার যদি 
বিন্দুমাত্রও প্রবৃত্তি ন। হয়, তাহা হইলে তোমার মেধা 
হয় শ্রুতিধর, নয় দৃষ্টিধর কিন্তু যদি তুমি ওষ্ঠ কম্পন ব! ন্জিহব। 
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সঞ্চালন করিবার অদম্য প্রবৃত্তি অনুভব কর তাহ! হইলে 
বুঝিবে যে তোমার মেধা স্পর্শধরু। চারিবর্ষবয়্ক একটি 
বালকের নিকট আমি “রাখাল ও নেকড়ে বাঘের” গল্পটি দুই 
একবার উল্লেখ করিলাম । আমি আবার বালকটিকে এ 
গল্পটি বলিতে বলিলাম । বালকটি বলিতে আরম্ভ করিল । 
কিন্ত তাহার দৃষ্টিতে, তাহার স্বরে, তাহার হাঁবভাবে, আমার 
বোধ হইতে লাগিল যেন বালকটি প্রকৃতই সেই বাঘ, সেই 
রাখাল, সেই গরুর পাল, সেই সমস্তই দেখিতেছে ; সে যেন 
তাঁহাদের চীৎকার শুনিতেছে, সে যেন তাহাদের ছুটাছুটি 
দেখিতেছে। এখানে বালকটির স্মৃতি নান! স্মৃতির সমন্বয় 
মাত্র । এরূপ বালকের মেধাকে মিত্র বলা যায়। স্বাদ এবং 
ভ্রাণের স্মরণ বড়ই বিরল । মিষ্ট দ্রব্যের চিন্তা না করিয়া মাত্র 
মিষ্টম্বাদ কি স্মরণ করা যায়? গোলাপ ফুলের গন্ধ স্মরণ 
করিতে চেষ্টা কর, ফুলটির আকৃতি, ফুলটির বর্ণ ইত্যাদি 
তোমার মনে আসিবে কিন্ত গন্ধ মনে আসিবে না। 

আবার কতকগুলি লোক আছে যাহাদের কৌন ঘটন৷ 
স্মরণ হইলে তৎসম্পর্কায় -শারীর অভিবাঞ্জক গুলিও পুনঃ 
প্রকাশিত হইয়া থাকে । শারীর অভিব্যঞ্জক- 


গুলি বাদ দিয়া কোন ঘটনার স্মরণ এরূপ 
লোকের পক্ষে অসম্ভব । অবশ্য শারীর অভিব্যঞ্জকগুল চেষ্টা 
বা! যত করিয়া উদ্বদ্ধ কর! হয় না, কিন্তু পুর্ব অভিজ্ঞাত ঘটন! 
 স্যৃতিপথে উদয় হইলেই তৎসম্পকীয় অভিব্যঞ্জকগুলিও আপনা- 
আপনি আসিয়া! উপস্থিত হয়। এক্ত্রীলোকটি তাহার ভগ্নীর 
সহিত কলহ করিয়াছে । আজ সে তোমার নিকট সহ 
কলহকব্ত্তান্ত বিবৃত করিতেছে । এ দেখ তাহার চক্ষুদ্ব যু 


শারীর স্মৃতি 









খিত হইতেছে: চা আবার দেখ তাহার নয়নযুগল দিয়া দর- 
ধার পবা হি হইতে ; কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়! 
ই দার স্মরণের সঙ্গে সঙ্গেই 
অভিব্যঞ্জকগুলিও স্মাত হইতেছে । এরূপ স্মৃতিকে শারীর 
স্মৃতি বলে। 
2 এই প্রকার শারীর স্মৃতি হইতে অনুভূতির উদয় হয় 
বলিয়া কেহ কেহ ইহাকে আন্ুভূতিক স্মৃতি বলেন। কিন্তু 
আচ্ভৃতিক স্থিতি অনুভূতির স্মৃতি অসম্ভব । অন্ভূতি অবধান 
রি টি... করিতে পারা যায় না এবং অবধান ব্যতীত 
স্মরণ কাধ্যও সম্ভব নহে ; অতএব অন্থভূতির স্মরণও অসম্ভব । 
অবশ্য “শারীর ্ত্রতি” বলিলেও ঠিক সত্য নির্দেশ করা হয় 
না; কারণ, শারীর অভিব্যঞ্জকগুলিকে প্রকৃতপক্ষে স্মরণ কর! 
হয় না, তাহার! আপনা-আগপনি উপস্থিত হয়। কিন্ত তাহ! 
হইলেও ইহাদের আবির্ভাবে স্মৃতি বূপাস্তরিত হইয়া থাকে । 
অভিব্যঞ্জক-ব্যতীত স্মৃতি এবং অভিব্যঞ্জক-সহ স্মৃতি এক নহে । 
আমাদের অধিকাংশ স্মৃতি শব্দ-ম্মৃতি। আমাদের - 
| জীবনের দ্বিতীয় বর্ষ হইতেই আমরা কথা বলিতে শিখি । 
“ | তীক্ষধী বালক ছুই বর্ষ বয়সেই ৩০০ হইতে 
ৃ শাৰ্দিক স্থিতি ৪০০ পর্ধ্যস্ত কথ! আয়ত্ত করিতে সক্ষম হয়। 
এই শব্দ-স্মৃতিরও তিনটি মুর্তি আছে-__দর্শন মুক্তি, শবণ-মৃত্তি 
৮. এবং স্পর্শন-মুদ্তি। দর্শন-মুত্তি_ বাক্যটি লিখিলে বা ছাপাইলে 
| যেমনটি দেখায় ; আবণ-মুস্তি__বাক্যটি স্বয়ং বা অপরে উচ্চারণ 
করিলে যেমনটি শুনায় ; স্পর্শন-মূত্তি_বাক্টি লিখিবার বা 
ডী ei tut যে পেশীর ক্রিয়! হয়__তাহা রই স্মতি। 
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বাক্য মাত্রই ত্ৰ্যবয়বমূত্তি-বিশিষ্ট হইলেও ইহার তিন মৃত্তিই 
সমানভাবে সকলের মনে উদিত হয় না। যাহারা শ্র(তিধর 
তাহাদের মনে শ্রবণ মুত্তির, যাহার! দৃষ্টিধর তাহাদের মনে 
দর্শন-মূত্তির, এবং যাহার! স্পর্শধর তাহাদের মনে স্পর্শন-মূত্তির 
আবির্ভাব অতি সহজেই হইয়! থাকে । 

বিষয়ভেদে স্মৃতির প্রকারভেদ হয়। কেহ কেহ নাম 
বেশ মনে রাখিতে পারেন; কেহ কেহ আবার নাম ভূলিয়। 
যান, কিন্তু মুখ বেশ মনে রাখিতে পারেন । কাহারও বা সময় 
ব! তারিখ বেশ মনে থাকে, কিন্ত নাম মনে থাকে না। 
কাহারও স্থানের বিষয় মনে থাকে । কেহ পদ্য, কেহ গছ, 
কেহ ব্যাকরণের স্যত্র, কেহ গল্প, আবার কেহ বা! দার্শনিক 
তর্ক-বিতর্ক ভাল মনে রাখিতে পারেন । 

জানিবার জন্য প্রবল আকাজক্ষা, জ্ঞাতব্য বিষয়ের সম্যক্‌ 
জ্ঞান, জ্ঞাতব্য বিষয়ে আস্থা, আত্ম-শক্তিতে বিশ্বাস, আরন্ধ 
বিষয়ের সমাপ্তি, প্রথমতঃ সারমন্মের ও পরে অপরাপর অংশের 
আবৃত্তি, শব্দ বা বাক্যের মধ্যে অবকাশ, শব্দ ব। বাক্যের 


মধ্যে অবকাঁশের অভাব হইলে পুনঃ পুনঃ আলোচনা, বিষয়ের 


অর্থ-গ্রহণ, সারমন্মের উপলব্ধি, জ্ঞাতব্য বিষয়ের সহিত জ্ঞাত 
বিষয়ের সঙ্গ__এইগুলির সাধন! উত্তম মেধাশক্তি লাভের 

বিশেষ সহায় । 
বিকৃত মেধা শক্তি তিন প্রকার, যথা-__বিস্মরণ, অতিম্মরণ 
এবং উপক্মরণ (১) বিস্মরণ। অনবধানতার জন্য ধারণার 
অভাব হইতে পারে। গ্রহণশক্তি, ব! 


অপসীমক মেধা ধারণাশত্তির, বা স্মরণশক্তির অভাবও 


বিস্মাতির কারণ হইতে পারে । আবার গ্রহণ, ধারণ 












লি পা যায় না। ৩) অতি, 

_ আগুণে পুড়িয়া মরিবার অব্যবহিত পূৰ্ব্বে 
অনেক ঘটনাই মনের মধ্যে আসিয়া! উপস্থিত হয়। 
[বিক সুরার পূর্বেও অনেক ঘটনা অনেকেরই স্মরণ 





বিশ টন! আকস্মিকভাবে মনের মধ্যে একি: হয়। 
৩ উপস্মরণ । (অ) অনভিজ্ঞাত বস্তুকে অতীতে অভিজ্ঞাত 
লিয়া মনে হয়। (আ) একবারে নূতন বস্তকেও পূর্ব 
রিচিত বলিয়া মনে হয়। (ই) পূর্ব্ব-অভিজ্ঞাত বিষয় 
বূপাস্তরিত হইয়। মনের মধ্যে উদিত হয়। 

























দশম অধ্যায় 
কল্পন। 





সন্ধ্যার প্রাক্কালে নদীর উপকূলে পদচারণ। করিবার 
সময় একটি অনিন্দ্যসুন্দরী বালিক! দেখিয়াছিলে_-এখন তুমি 
তাহার বর্ণনা! করিতেছ । বালিকাটি এখন 

তোমার সম্মুখে নাই, কিন্তু তবুও তাহার 

রূপ তাহার বর্ণ ইত্যাদি সমস্তই তোমার স্মৃতিপথে উদিত 
হইতেছে । তোমার মনে বালিকাটির সম্যক্‌ প্রতিকৃতির 
উদয় হইতেছে । কিন্তু আমি ত এ বালিকাকে কখন দেখি 
নাই । আমি যখন তোমার বর্ণনা পড়িতেছি আমার মনেও 
ত তখন একটি প্রতিকুতির উদয় হইতেছে । তোমার মানস 
প্রতিকৃতি এবং আমার মানস প্রতিকৃতির মধ্যে কি কোন 
পার্থক্য নাই ? তুমি যাহ! দেখিয়াছ তাহাই ভাবিতেছ, আর 
আমি যাহ দেখি নাই তাহাই ভাবিতেছি । তোমার মানস 
প্রতিকৃতি স্মতবস্ত মাত্র ; কিন্ত আমার মানস প্রতিকৃতি স্মতি 
সাত্র নহে । আমি যদি শতদল ন! চিনিতাম, রেশমের 
গোছ! যদি ন। দেখিতাম, যদি আমার এ সকল বস্তুর 
স্মৃতি না থাকিত, তবে কি আমি তোমার বণিত বালিকার 
শতদলের মত মুখ ও রেশমের গোছার মত কাল চুলের কথা 
ভাবিতে পারিতাম ? অতএব তুমিও স্মৃতির সাহায্য লইতেছ, 
আমিও স্মৃতির সাহায্য লইতেছি। কিন্তু তুমি যেমনটি 


কনা 





Al Aa মন স্মরণে দু আছে। তোমার চিচ্ছায়। 
FE অবিকৃত স্মৃতি, আমার চিচ্ছায়া কল্পন।। যখন পড়িলাম 
 শর্বং স্থুলতন্ু গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরম্” তখন আমার 
| মনে একটি চিচ্ছায়ার আবির্ভাব হইল । এই চিচ্ছায়াটি নিশ্চয় 
স্মৃতি নহে, কারণ এরূপ বস্তু আমি পূর্বে কখনও দেখি 
নাই । ইহা আমার পক্ষে একটি নূতন বস্তু । নূতন হইলেও 
ইহা আমার ধারণাতীত নহে । আমার ইহ! কল্পনা মাত্র । 
আমি হস্তী দেখিয়াছি, মন্থুষ্যও দেখিয়াছি । হস্তী এবং 
মন্তুষ্তের স্মৃতি আমার আছে। হস্ডীর শরীর বাদ দিয়! মস্তক, 
এবং সক বিছি! মনুষ্যের শরীর চিন্ত। করিতে পারি । 
পরে মনে মনে মনুুষ্যের শরীরের উপর হস্তীর মস্তকটি সংযোগ 
করিয়! দিয়া একটি নূতন বস্তুর ধারণা করিতে পারি । এরূপ 
ধারণ! প্রকৃত বস্তুর স্মৃতি নহে-_ইহা! কল্পনা মাত্র । স্মতবস্ত 
হইতেই কল্পনার স্থৃষ্টি হয়; হস্তী এবং মন্ুস্যের স্মৃতি ন! 
থাকিলে “গণেশের” কল্পন। হইত না। কিন্ত স্মৃতবস্তর উপর 
সংযোজন এবং বিয়োজন এই দুইটি মানসক্রিয়ার আবশ্যক । 
তুমি হস্তী হইতে হস্তীর শরীরটি বাদ দিলে এবং মনুষ্য হইতে 
মনুষ্বের মস্তকটি বাদ দিলে (বিয়োজন) । পরে হস্তীর মস্তকটি 
5. মনুষ্য শরীরে যোগ ( সংযোজন ) করিয়! একটি নূতন বস্তুর 
করনা করিলে । স্মতবন্তর সংযোগ এবং বিয়োগের দ্বার! 
 'আনভিজ্ঞাত বস্তুর ধারণার লাম কল্পনা । একবারে নূতন 
স্তর কল্পনা! অসম্ভব । “নুবর্ণপব্র্বত' নূতন বস্তু বলিয়। মনে 
হইতে পাকে কিন্ত ইহা! একেবারে নূতন নহে । আমাদের 


Estes = 














কল্পনা ২৩৩ 


নিকট সুবর্ণ নূতন বস্তু নহে, পর্র্বতও নূতন বস্তু নহে । সুবর্ণ 
এবং পর্বত এই দুইটি স্মতবস্তুর সাহায্যে ‘সুবর্ণপর্ববতের’ 
কল্পন। সম্ভব । 

তুমি যাহ! কল্পনা করিতে চাও পূর্ব হইতেই তাহার 
কিঞ্চিৎ আভাস থাকা প্রয়োজন । পূর্ববাভাসের ক্ষীণস্ত্র 


Ed 


কল্পনার ক্রম 


অবলম্বন করিয়া! কাল্পনিক চিত্রের অঙ্কনে প্রবৃত্ত 
হইতে হয়। কল্লিত বিষয়ের জন্য উপকরণের 


প্রয়োজন । স্মৃতিশক্তি হইতে এই উপকরণ সংগৃহীত হয় । 
সংযোজন এবং বিয়োজন প্রণালীর সাহায্যে উপকরণগুলিকে 
কল্পনান্ুযায়ী পরিবন্তন এবং পরিবজ্জন করিয়া একত্র সমাবেশ 

. করিলে তোমার ঈপ্দিত কল্পনার স্থষ্টি হইবে এবং ঈদপ্িত 
বস্তু পাইলে তোমার সম্তোষলাভ অবশ্যান্তাবী। অতএব, 
আভাস, স্মৃতবস্ত সংগ্রহ, সংযোজন এবং বিয়োজন, একত্র 
সমাবেশ এবং তুষ্টি_-এই কয়টিকে কল্পনাকাধ্যের ক্রম বল! 
যাইতে পারে । মনে কর তুমি নরকের নদীর চিত্র কল্পন। 
করিতে চাও । এখানে 


"SD | 


২ 


আভাস-নরকের নদী । 

স্মতবস্ত__রুধির, অস্থি, নদী, কুভ্তীর, বালুকা, 
লৌহস্থুচি ইত্যাদি । 

বিয়ৌোজন-__জলশুন্য নদী ; মাংসশূন্য কঙ্কাল ; প্রাণশূষ্ত 
দেহ ; বালুকাহীন নদীতীর ইত্যাদি । 

সংযৌজন-__রুধিরপুর্ণ নদী, অস্থিময় কুম্ভীর ; 
লৌহস্তচিপুর্ণ নদীতীর ; ভীষণ অন্ধকারে ও 
দর্শন ইত্যাদি । 











এ ১ ভর. 

81, লমাতবশ- রিও নখ কোনা হি 

রহ নকল 
0 ভীষণ অন্ধকারে দেখা যাইতেছে। 
নদীতীরে বালুকা নাই-__তৎপরিবর্তে 
লৌহস্কচিসকল অগ্রভাগ উৰ্দ্ধ করিয়! 
রহিয়াছে ।” 

তুষ্টি_এইরূপে কল্লিত চিত্রের সমাধান হইতে 
সম্তভোষলাভ অবশ্যম্ভাবী । 

কবি কালিদাস যখন মেঘদূত রচনা করিয়াছিলেন, তখন 

শি তিনি কল্পনার আশ্রয় লইয়াছিলেন। আমি যখন মেঘদূত 





ee ছু পড়িতেছি তখন আমিও তাহার কল্পিত 
| রাহি কল্প! চিত্রের কল্পনা করিতেছি-- কবি কালিদাসের 


কল্পনা এবং আমার কল্পনা এক নহে-__ 
অনেক প্রভেদ আছে। কালিদাস আত্মশক্তিপ্রভাবে 
অনভিজ্ঞাত বিষয়ের উদ্ভাবন করিতেছেন ; স্মৃতিপ্রভাবে 
পূর্ববপরিচিত বিষয় স্মরণ করিতেছেন এবং তাহার হচ্ছামত 
_ সেগুলিকে পরিবর্তন ও পরিবজ্জন করিয়া একটি সম্পূর্ণ মানস 
চিত্র ফুটাইয়! তুলিতেছেন। আর আমি একপ্রকার নিশ্চেষ্ট, 
আমাকে কল্পিত বস্তুর উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইতেছে না; 
আমার জন্য অপরে.সংগ্রহ করিতেছে। সংগৃহীত উপকরণের 
[es সমাবেশ আমাকে করিতে হইতেছে না।আমার জন্য অপরে 
করিতেছে । এখানে কালিদাস স্রষ্টা, আমি ড্রষ্টা মাত্র । 
অতএব কল্পন। ছুই প্রকার__সংগ্রাহিণী কল্পনা এবং-সংভাবিনী 
সামার কল্পনা সংগ্রাহিনী কল্পনা আর কালিদাসের 
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কলুনা। ২৩৫ 


আর এ দেখ, প্রদোষকালে উদ্যানমধ্যস্থ বাপীতটে বসিয়! 
কুন্দনন্দিনী ভাবিতেছে-__“ভাল, মানুষ মরিলে কি নক্ষত্র 
2০৯28 হয়? তাহ'লে ত বাবা মা, সবাই নক্ষত্র 
লা হইয়াছেন? তবে তারা কোন্‌ নক্ষত্রগুলি ? 
এটি? ন! এটি? কোনটি কে? কেমন 
করিয়া জানিব? তা যেটিই যিনি হউন, আমায় ত 
দেখতে পেতেছেন? আমি যে এত কাদি_তা৷ দূর হউক, 
ও আর ভাঁবব না, বড় কানন! পায় । কেঁদে কি হবে ? আমার 
ত কপালে কান্নাই আছে নইলে মা-_আবার এ কথা! দূর 
হউক-_ভাল, মরিলে হয় না? কেমন করিয়া? জলে 
ডুবিয়া ? বেশ ত! মরিলে নক্ষত্র হব__তা হ'লে হব ত? 
ইত্যাদি । এখানে কবি ও কুন্দনন্দিনী ছুই জনেই কল্পনাশ্বোতে 
গ। ঢালিয়। দিয়াছেন কিন্ত ছুই জনেরই কি কল্পনা এক রকম ? 
কবি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া নিজের কল্পনাকে উদ্ধ,দ্ধ 
করিতেছেন এবং নির্দিষ্ট পথে চালিত করিতেছেন। কবির 
কল্পনায় উদ্দেশ্য আছে, শৃঙ্খলা আছে, যত্ন আছে। আর, 
কুন্দনন্দিনীর কল্পনা উদ্দেশ্টাহীন, অসংলগ্ন এবং অযত্বসিদ্ধ । 
কল্পন। কবির ক্রীড়নক, কিন্তু এখানে কুন্দনন্দিনীই কল্পনার 
ক্রীড়নক | কুন্দনন্দিনী নিশ্চেষ্ট । কুন্দ তাহার কল্পনাকে 
নির্দ্দি্ট পথে চালিত করিতেছে না । কবির কল্পনা কবির 
ইচ্ছান্মরশীসিত ; আর কুন্দনন্দিনীর ইচ্ছ। কল্পনান্সরশাসিত । 
কবির কল্পনা সচেষ্ট কল্পনা ; কুন্দনন্দিনীর কল্পনা নিশ্চেষ্ট 
কল্পনা । 
সতানিরূপণ, এহিক জীবনের স্ুখন্যাচ্ছন্দ্য-সম্পাদন এবং 
সৌন্দর্যাস্থষ্টি এই তিনটি সচেষ্ট কল্পনার উদ্দেশ্য । কোন 
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কনার উদ 


লই ত ত হয়। দা মরি লামা নুসম্পন্ যর 
| কি বিষয়ের ' অনুসন্ধান করিতে হহনে। কি 
কল্পন! করি ভাড়া হয়। 


Ee কারণ নির্ণয় কর! বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য । কিন্ত কাল্পনিক 
কারণের আশ্রয় না লইলে যথার্থ কারণ নিরূপিত হয় না। 


নিউটন একদিন দৈবষোগে তাহার সম্মুখবর্তী আতা বৃক্ষ 


হইতে একটি ফল পতিত হইতে দেখিয়! বস্তু মাত্রের পতন- 
নিয়ামক সাধারণ কারণের পর্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 


তিনি কল্পনা! করিলেন যে, হয়ত যে কারণবশতঃ আতা 
ভূতলে পতিত হইল, সেই কারণেই চন্দ্র ও গ্রহমণ্ডলী স্ব স্ব 
কক্ষে ব্যবস্থাপিত আছে । পরে বু সমীক্ষণ এবং 
পরীক্ষণের দ্বার! স্থির করিলেন যে সেই কারণই পরম অদ্ভুত 
শক্তির সহকারে অতি সহজে জ্যোতিক্ষমগ্ডলীর গতি নিয়মিত 
করিতেছে । এইরূপে গুরুত্বের নিয়ম আবিষ্কৃত হইল । 
কল্পন! বাস্তবে পরিণত হইল । কল্পন। আমাদের লক্ষ্য স্থির 
করিয়। দেয় । কল্পনা আমাদিগকে সত্যান্বেবণের পথে 
প্রবন্তিত করে । কল্পন। প্রভাবে প্রাকৃতিক নিয়ম অবধারিত 
হইতেছে। ৃ | 

প্রথমে কল্পনা পরে পরীক্ষা । যে কল্পনা পরীক্ষামূলক 
এবং যুক্তিমূলক তাহাই স্বীকার্য্য_ অপরপগুলি পরিহাধ্য । 
কল্পিত বিষয় পরীক্ষ। এবং আলোচনার দ্বারা সম্যক্‌ প্রকারে 


প্রমাণিত হইলে সত্যে পরিণত হয়। কল্পনা কেবল 


.. 'আবাস্তবের অষ্ট নহে, বাস্তবেরও স্রষ্টা । আমাদের জীবনের 











কল্পন। ২৩৭ 


সুখন্বাচ্ছন্দ্য সম্পাদনের জন্যই কল্পনার প্রয়োজন । মৃত্তিক! 
জল বায়ু অগ্নি প্রভৃতি আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তু । 
ইহার! আমাদের সুখের হেতুও বটে আবার ছুঃখেরও হেতু । 
কি উপায়ে ইহাদিগকে মানুষের সুখের কারণ করিতে পার! 
যায় আমরা সতত সেই চিন্তা করিয়া থাকি । এই উপায় 
নির্দারণের জন্য উদ্ভাবনী কল্পনার প্রয়োজন । আরও ছুরি, 
কাঁচি, ঘড়ি প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় বস্থ্রগুলি প্রস্কত 
করিবার পুর্বে প্রস্তত-কর্তাকে কি কল্পনার আশয় লইতে 
হয়না? কোন্‌ জিনিষ হইতে আমাদের কি অভাবের 
অপনোদন হইবে, কোন্‌ জিনিষটি কেমন করিয়া প্রস্তুত 
করিলে আমাদের উপকারে আসিবে ইত্যাদি কল্পানা করিয়! 
লইয়। মানুষ কাধ্যে প্রবৃত্ত হয়। মানুষ যেমন সত্যের জন্যা 
লালাপ্িত, সুখের জন্য লালায়িত, তেমনি আবার সৌন্দর্য্যের 
জন্যও লালায়িত । সেই জন্য মানুষ সৌন্দর্য্যেরও স্যষ্টি 
করিতেছে। কিন্ত এখানেও মূলে কল্পন। ৷ শিল্পে সৌন্দধ্য 
আছে, কাব্যে সৌন্দধ্য আছে, সঙ্গীতে সৌন্দধ্য আছে । 
শিল্প, কাব্য এবং সঙ্গীত সৌন্দর্য্যের ভাষা । কবি সৌন্দর্য্যের 
কল্পন। করিতেছেন এবং পরে সেই কল্পিত সৌন্দধ্যকে তাহার 
কবিতায় প্রকাশ করিতেছেন। তেমনি শিল্পী এবং গায়কও 
তাহাদের কল্পিত সৌন্দধ্যকে শিল্পের নৈপুণ্যে এবং 
সঙ্গীতের ন্ুুললিত স্বরে প্রকাশ করিয়া থাকেন। অতএব 
দেখ! যাইতেছে যে কল্পনা হইতে সত্যের আবিষ্কার হইতেছে ২ 
স্থখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইতেছে এবং সৌন্দর্য্যের বিকাশ হইতেছে । 
কল্পনা সত্যোর স্রষ্টা, কম্মের প্রবর্তক এবং সৌন্দয্যের 
উদ্বোধক । অতএব কল্পনা এই কয় প্রকার 





০. তািবী = নি 
__ উদ্দেশ্য অনুযায়ী 4) সৌন্দর্য কল্পন!। 
চি. ব্যবহারিক কল্পন। | 
রঃ কল্পনার গতি অতি উচ্চ হইলেও অবাধ নহে-_ইহার 
সীমা আছে। যাহা ইচ্ছা করি বা যেমনটি ইচ্ছা করি ঠিক 


ড ৯ তেমনটি কল্পনা করিতে পারি না। কল্পনার 
কল্পনার সীম। ৃ ্ 

| j গণ্ডি আছে; এই গণ্ডির বাহিরে কল্পনার 
৭3 স্রোত প্রবাহিত হইতে পারে না। কল্পনার উপকরণ 


৷ আবশ্যক ৷ স্মতিই ইহার উপকরণ সরবরাহ করিয়া থাকে । 
উপকরণের অভাব হইলেই কল্পনাপ্রবাহ প্রতিহত হইবে। 
Ldn ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ, সংজ্ঞাপ্রত্যক্ষ, তত্বপ্রত্যক্ষ, ভাবাত্মক বস্তু, 
অবিচ্ছিন্ন সঙ্গ, এবং মন-সন্ধন্ধীয় স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম__এই কয়টি 
চাক কল্পনার অন্তরায়। . যাহা আমার অভিজ্ঞতার অস্তভুক্ত 
.. তাহারই সমন্বয়ে আমি কল্পনার স্থষ্টি করিতে পারি। জড়- 
চা পেগ হাহ! আমি প্রত্যক্ষ করি তাহাই কল্পনার উপীকরণ- 
.... ক্লপে ব্যবহৃত হইতে পারে ॥। যাহা আমি ইন্দরিয়প্রত্যঙ্ষ 
করি নাই তাহা কখনই কল্পনার উপকরণরূপে ব্যবহৃত হইতে 
পারে না। অন্ধের কল্পনায়, বর্ণবিম্থাস থাকিতে পারে না ২ 
[ কল্পনায় শব্দবিন্যাস থাকিতে পারে না। অন্ধের 
বধিরের কল্পনার সীম! আছে। অতএব দেখা 
যে '্টন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের অভাবে কল্পন! মুক্তগতি 
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কল্পন! ২৩৯ 


হইতে পারে না। কল্পন। যেমন ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের সীমা! 
অতিক্রম করিতে অসমর্থ, .তেমনি সংজ্ঞাপ্রত্যক্ষের সীম! 
লঙ্বন করিতেও অসমর্থ । ইচ্ছা, অঙ্গুভূতি এবং চিন্তা আমার 
সংজ্ঞাপ্রত্যক্ষ এবং আমার কলপনাতে এই সংজ্ঞাপ্রত্যক্ষের 
অতিরিক্ত বিষয় থাকিতে পারে না । আমার সংজ্ঞীপ্রত্যন্ষ- 
বহিভূর্ত অন্য চিচ্ছক্তির কল্পনা আমার পক্ষে একবারে 
অসম্ভব । আমি দেবতার কল্পনা করি, উপদেবতার কল্পন! 
করি, কিন্ত আমার কল্পিত দেবতা বা উপদেবতা আমারই মত 
চিন্তা করে, আমারই মত ইচ্ছা করে এবং আমারই মত 
ইহাদের বেদনা । আমি ঈশ্বরের কল্পন। করি সত্য। জানি 
ঈশ্বর অনন্ত, ঈশ্বর অসীম, তাহার শক্তি অসাধারণ, 
কিন্ত তাহ! হইলেও ঈশ্বর চিন্ত। করেন, অনুভব করেন 
এবং ইচ্ছা করেন-_এই মাত্র বলিতে পারি। চিন্ত! 
অনুভুতি এবং হচ্ছ! ব্যতীত অন্য কোন মানসিক 
শক্তি ঈশ্বরেও অর্পণ করিতে পরি না; তবে এই মাত্র 
বলিতে পারি যে তাহার চিন্তা অসীম, ইচ্ছা অসীম এবং 
অনুভূতি অসীম, কিন্তু তাহ! হইলেও সংজ্ঞাপ্রত্যক্ষ মানস 
ব্যাপারের অতিরিক্ত অন্য কিছু আমার কল্পনাতিরিক্ত 
রহিয়া গেল । যেমন সংজ্ঞাপ্রত্যক্ষাতিরিক্ত বিষয়ের কল্পন। 
অসম্ভব তদ্রপ তত্বপ্রত্যক্ষাতিরিক্ত বিষয়ের কল্পনা অসম্ভব । 
দেশ, কাল, পদার্থ, মন ইত্যাদি তত্বপ্রত্যক্ষের বিষয় । আমি 
যাহাই কেন কল্পনা করি না তাহা দেশগত কিংব! 
সময়গত হইবেই । আমি এমন কোন কল্পনা করিতে পারি 
ন! যাহ! কোন দেশ ব! সময়ের অন্তর্গত নহে। আমি এমন 
কিছু কল্পনা করিতে পারি না যাহা কোন পদার্থের রূপাস্তর 
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নহে । আমার কল্পন। দেশ বা কালমধ্যে আবদ্ধ থাকিবেই । 
দেশ ব! কালের বাহিরে আমার কল্পনার গতি নাই । আমার 
কল্পনা মন এবং পদার্থ ব্যতীত অপর তৃতীয় বস্তুর কল্পন! 
করিতে পারে না । আবার, আমি যাহা কল্পনা করি তাহ! 
দ্রব্যাত্মক, ভাবাত্মক নহে, তাহা সগুণ বস্তু মাত্র। আমি 
“লালবর্ণ' চিন্ত। করিতে পারি কিন্তু ইহা আমার কল্পনাতীত । 
আমি যাহা কল্পন। করি তাহ! লালবণ নহে, লালবস্ত | বস্তু 
ব্যতীত বর্ণের কল্পনা, বর্ণ ব্যতীত বস্তুর কল্পনা অসম্ভব । 
“মান্ুব* চিন্তনীয় হইলেও কল্পনীয় নহে; আমি যাহা কল্পন! 
করি তাহ! ব্যক্তিবিশেষ মাত্র । অতএব দেখ! যাইতেছে যে 
গুণবিশিষ্ট বস্তরবিশেষের কল্লপন। সম্ভব, কিন্ত বস্তু ব্যতীত গুণের 
কল্পনা অসম্ভব । আরও, কল্পনাপ্রভাবে অবিচ্ছিন্ন সঙ্গ উচ্ছেদ 
করিতে পারা যায় না। আকার ব্যতীত বস্তু দেখি লাই, বণ 
ব্যতীত পদার্থ দেখি নাই । আকার এবং বর্ণের সহিত বস্তুর 
সঙ্গ অবিচ্ছিন্ন ।॥ এই অবিচ্ছিন্ন সঙ্গ আমি কল্পন! সাহায্যে 
বিচ্ছেদ করিতে পারি না । যে কখনও বরফ দেখে নাই সে 
জলের কঠিন অবস্থা! কল্পনা করিতে পারে ন! । এতদ্ব/তীত 
মনের কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম আছে। কল্পনার সে নিয়ম- 
লঙ্ঘনের ক্ষমতা নাই । একই বসন্ত একই সময়ে শ্বেত এবং কৃষ্ণ ; 
একই ব্যক্তি একই সময়ে ছুই স্থানে উপস্থিত ; বৃহৎ অপেক্ষা 
ক্ষুদ্র বড় ইত্যাদির কল্পনা অসম্ভব । 

কলপন। প্রভাবে যাহা আমরা কখনও দেখি নাই বা 
দেখিব ন। এমন বিষয়ের চিন্তা করিতেপারি । পুর্বে 
দেখিয়াছি যে, আমর! নূতন বস্তুর কল্পন। 


কল্পনার বিকাশ করিতে পারিলেও সম্পূর্ণ নূতন বস্তুর কলন। 
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কল্পনা ২৪১ 
করিতে পারি না। কল্পনার জন্য উপকরণের আবশ্যক । 
স্মতবন্ত্রসমূহই কল্পনার উপকরণ । সুতরাং আভন্তরতা এবং 
স্মৃতিশক্তির প্রয়োজন । অতএব যখন অভিভ্ঞত। নিতান্ত কম, 
যখন স্মতিশক্তির তেমন বিকাশ হয় নাই, তখন কল্পনাশক্তি 
অপ্রকাশ থাকে । সুতরাং মন্ুষ্যজীবনের প্রারস্ত হইতেই 
কল্পনার স্চন। দেখ যায় না। পরে যখন অভিজ্ঞতার 
প্রসার কিঞ্চিৎ বুদ্ধি পাইল, স্মতিশক্তির কিঞ্চিৎ উন্মেষ 
হইল, তখন-__“অলস কল্পনা বুকে, ভাসিয়। বেড়ায় সুখে” । 
এই সময় কল্পনাশক্তি বড়ই প্রবল, এমন কি নিজীব 
পদার্থকেও সজীব বলিয়া মনে হয়। বালক-বাঁলিকারা পুতুল 
লইয়া খেল! করে । তাহাদের মাটির পুতুলের ক্ষুধা আছে, 
তৃষ্ণা! আছে ; তাহাদের কাঠের ঘোড়া জল খায় ; তাদের 
পুতুলের মা-বাপ আছে, ভাই-বোন আছে। এই সময় 
উপকথা শুনিতে শিশুরা বড়ই ভালবাসে । পরে শৈশবের 
সীমা অতিক্রম করিলাম । অভিজ্ঞতার বলে বাস্তবের 
সহিত অআবাস্তবের তুলন। করিতে শিখিলাম। অবাস্তবে 
বিশ্বাস ক্রমশঃ শিথিল হইতে লাগিল। কল্পনাত্রোত 

যত করিতে শিখিলাম। উপকথা-শ্রবণে স্পৃহা! 
কমিয়ী গেল। মিথ্যা গল্পে আর আনন্দ পাইলাম না। 
আমার অভিজ্ঞতার বিরুদ্ধ বিষয়ে আর আস্থা থাকিল না। 
আমার কল্পনার রূপান্তর হইয়া গেল । কল্পনা অন্তহিত হয়৷ 
নাই । কল্পন। বৰ্ত্তমান । যাহা আমার নিকট বাস্তব বলিয়! 
মনে হয় না তাহ! আমাকে আর ভাল লাগে না। কিন্ত 
বাস্তব ঘটনার নূতনবিন্যাস-সমুদ্ভূত গল্পলহরীতে বড়ই আমোদ 
পাইতে লাগিলাম। উপন্যাস, কাব্য, ইতিহাস প্রভৃতির 
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'অন্বর-মাত ঠা সিহাও শীঘ্রই 
ন হইয় ঃ এইবার কল্পনার রাজ্য ত্যাগ করিয়া 
ছি বাস্তবের রাজ্যে আসিয়া পড়িলাম। কঠোর কর্থব্যের 
. কশাঘাতে কল্পনার অলীক মন্দির চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। এখন 
নার মোহ কাটিয়া গেল। এখন জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত 
লাম । এইবার কল্পনার পরাজয় হইল, কর্মের জয় 
কল্পনা এখন জ্ঞানের সহায়ক, কর্তবোর প্রবর্তক, 
ন্দর্য্যের উপাসক । | 
আমি নিদ্রিত। এখন আমার সকল প্রকার সচেষ্ট 
গতির অভাব । এখন আমার ইন্দ্রিয়নিচয় বাহাজগতের 
সংবাদ অন্তর্জগতে বহন করিতেছে না। 
ক্রমে আমি স্বপ্পরাজ্যে উপস্থিত । আমি 
এখন একটি অতি সুন্দর পুষ্পোছ্ঠানের মধ্যে । আমার 
_আনতিদূুরে একটি ফোয়ারা রহিয়াছে । ফোয়ারা হইতে 
৷ জলকণ! ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে । উদ্যানের মধ্যভাগে 
একটি নাতিক্ষুদ্র জলাশয় আছে। এ জলাশয়ে তিনটি 
রাজহংস সম্ভরণ দিতেছে । এই হংস তিনটির একটি স্মুবর্ণ- 
আখি $ত, একটি রৌপ্যমণ্তিত এবং অপরটি হীরকখচিত বলিয়া 
বো. ছ। এ জলাশয়ের মধ্যভাগে শ্বেতশতদলমগ্ডিত 
ক্ষুদ্র ্র একখানি তরণীর উপর একটি মনোরমা বালিকা দেব- 
নিন্দিত স্বরে গীত গাহিতেছে। আর,_এমন সময় কেহ 
টুরাযারা বিল। আমার নিজ রি গেল। স্বপ্র- 
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বলিয়া মনে হইতেছিল। কিন্তু এখন বুঝিতেছি যে উহ! 


প্রকৃত ব্যাপার নহে; একবারে অসম্ভব_স্বপ্প মাত্র। 


স্বপ্পকালে প্রকৃত জগৎ অস্তহিত হয়, অবাস্তব জগৎ এ 
মনোরাজা অধিকার করে । স্বপ্নের প্রকৃতি অনুসারে কখনও 
ব1 স্ুখসাগরে সম্ভরণ দিতে থাকি, আবার কখনও বা দুঃখের 
কশাঘাতে নিপীড়িত হইতে থাকি । স্বপ্ন দেশকাঁল-পার্ম্পষ্যের 
নিয়মাধীন নহে । স্বপ্পররাজ্যে মুহুর্তমধ্যে সমুদ্র পার হইতে 
পারি ; মুহুর্ত মধ্যে যুগ-যুগীস্তরের ঘটন! উপলব্ধি করিতে 
পারি । বরফের গৃহ গরম বলিয়া বোধ হয়; আবার অগ্নির 
উত্তাপ শীতল বোধ হয়। স্বপ্পরাজ্যে আমর! দ্রষ্ট। মাত্র । 
এখানে আমরাই আমাদিগকে পীড়িত দেখিতেছি, আমরাই 
আমাদিগকে মৃত দেখিতেছি, আবার আমরাই আমাদের 
শবদেহের শ্মশানঘাটে অনুসরণ দেখিতেছি। স্বপ্ আমাদের 
স্মরণ থাকে ন! । স্বপ্নরাজ্যের সহিত বাস্তবরাজ্যের সাদৃশ্য 
অতি কম ৷ সঙ্গ-সাহায্যেই স্মরণ সম্ভব। বাস্তব জগতের 
সহিত স্বপ্রজগতের সঙ্গ-সন্বন্ধ নাই, সুতরাং বাস্তব জগতের 
ঘটনাগুলি ন্বপ্প জগতের ঘটনাসমূহকে আকর্ষণ করিতে পারে 
ন! বলিয়! স্বপ্নের স্মৃতি অসম্ভব । অবধানের আতান্তিক 
তাভাব না হইলেও যথেষ্ট অভাব বলিয়! স্বপ্প মনের উপর 
কোন স্থায়ী চিহ্ন অস্কিত করিতে পারে না। স্বপ্নকালে মন 
যেন এক প্রকার নিক্ষ্িয়। এখানে চেষ্টা নাই, উদ্দেশ্য নাই । 
কল্পনার পর কল্পনা আসিয়া মনকে আক্রান্ত করে! স্বপ্সো 
কিন্ত বেদনার অভাব থাকে না। নিদ্ৰিত শিশু কখন বা! 
কাদিতেছে আবার কখন বা হাসিতেছে। হত্যাকারী স্বপ্সে 
নিজের অন্তিম অবস্থার বিষয় স্বপ্ন দেখিয়া ভয়ে আর্তনাদ 
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করিয়া উঠিতেছে । স্বপ্পসময়ে চিন্তার একান্ত অভাব বলিলেও 
অত্যুক্তি হয় না, কিন্তু আবার সময় সময় চিন্তাক্রিয়া বড়ই 
প্রবল হয়। যে সমস্তার জ্ঞাগ্রৎ অবস্থায় মীমাংসা করিতে 
পারি না, নিদ্রাকালে অনেক সময় সে সমস্যার মীমাংসা অতি 
সহজেই হইয়া থাকে । কল্পনার ন্যায় স্বপ্পেরও উপকরণ 
আবশ্যক । স্মতি এবং প্রত্যক্ষ উভয়েই এই উপকরণ সরবরাহ 
করিয়া থাকে । স্বপ্ন নিশ্চেষ্ট কল্পনা মাত্র । অতঞএব-__ 
| ১। চালকবিহীন । 
| ২। উদ্দেশ্যবিহীন । 
স্বপ্না ২ ৩। অমুলকতার অষ্ট । 
৪ । কল্পিত চিত্রে বাস্তব-জ্ঞান। 
€ 1 স্মরণ অসাধা। 


ূ 
১। বুদ্ধি-পরিচালিত । 
২1 উদ্দেশামলক। 
কল্লপুন। ৩। আদর্শের স্রষ্টা | 
ূ ৪ । কল্পিত চিত্রে অবাস্তব-জ্জান । 
৫1 স্মরণ সাধ্য । 


ফরয়েড ও ভ্রীহার শিষ্কেরা স্বপ্প উদ্দেশ্যীন বলিয়া এনে 
করেন না। সমাজ আমাদের যৌনপ্রবুত্তির অবাধ 
চরিতার্থতার বিরোধী এবং সেই জন্য নানারূপ বিধি-নিষেধের 
সাহায্যে এই প্রবৃত্তিটিকে দমিত রাখে ৷ সুতরাং সংজ্ঞান্দেত্রে 
এই প্রবৃত্তির অবাধগতি নিষিদ্ধ হওয়ায় সুপ্ত সংজ্ঞাক্ষেত্রে ইহ! 
স্প্তবাসন!-রূপে অবস্থান করে । জাগ্রৎ অবস্থায় সংজ্ঞা 
ক্ষেত্রের দ্বারদেশে যেন এক প্রহরী নিযুক্ত থাকে; সে যে 








কল্পনা ২৪৫ 


কোন বেশেই যৌন-প্রবৃত্তিকে সংজ্ঞাক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে 
দেয় ন।। কিন্ত নিদ্রাকালে প্রহরীও সুপ্ত বা অদ্ধস্ুপ্ত হয় এবং 
সেই অবসরে নিরুদ্ধ যৌন-প্রবৃত্তি স্বপ্নে নিজবেশে বা 
ছদ্মবেশে আবিভূর্তি হইয়া চরিতার্থতা লাভ করে। স্বগ্ 
নিষিদ্ধ যৌনপ্রবুত্তির আত্ম-প্রকাশ-লইহ। কিয়ৎ পরিমাণে 
সতা : কিন্ত স্বপ্প মাত্রেই নিরুদ্ধ যৌনপ্রবৃত্তির প্রকাশ 
ইহ বল! বাতুলতা। যোৌনপ্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল হইতে 
পারে, কিন্তু ইহা ছাড়া মানুষের আরও নানাপ্রকার 
সহজাত প্রবৃত্তি বাসনা ও আকাভক্ষা আছে । স্বপ্নে সকল 
আকাজক্ষ।ই প্রকাশিত হইতে পারে । আবার, স্বপ্মে, আমাদের 
জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রে যে সকল বাধা বিদ্বুা অতিক্রম করিতে 
হইবে কখন কখন তাহারও আভাস পাইয়। থাকি । কাহারও 
মতে স্বপ্ন ও দিবা-্বপ্পের মূলে স্বাভাবিক আত্ম-প্রতিষ্ঠার 
প্রবৃত্তি বর্তমান। মানবমন অতি বৈচিত্র্যময় । ইহার 
সকল বৃত্তির ও কর্শ্মের মূলে একটি মাত্র মৌলিক প্রবৃত্তির 
অনুসন্ধান করার চেষ্টা আর মানুষের সকল ব্যাধির একই 
কারণ অনুসন্ধান করার চেষ্টা একরপ । 

জাগ্রৎকালেও আমর! কল্পনার জাল বুনিয়া স্বপ্ন গড়িয়! 
থাকি । ইহাই দিবান্বপ্ন । এই জগৎ কঠোর সত্যের জগৎ । 
এখানে পদে পদে আমাদের উদ্দেশ্য বাথ 
হয় ও আমাদের চেষ্টা বাধা প্রাপ্ত হয়। 
এখানে কল্পনার স্বপ্নপুরী সার্থক হয় না। কিন্তু তথাপি 
মানুষ মানুষ; মানুষ কল্পনাপ্রিয় ভীব। পশুর মত 
মানুষ মাত্র প্রত্যক্ষ জগতে বাস করে না, তাহার 
দৃষ্টি ও জ্ঞান মাত্র প্রত্যক্ষ জগতেই আবদ্ধ নহে। সে এই 


দিবান্থপ্প 










গতের কশাঘাতে ক্লা বি কখন কলপানাদেবীর 
জার লাত করিতে চায়। এই কল্পনাপ্রস্থত 
 স্থখন্বপ্রময় জগৎ তাহার নিজের স্থষ্ট জগৎ । সে এই স্বপ্প- 
রাজ্যের অধীশ্বর। একটি যুবক একটি যুবতীকে প্রাণের 
..... সহিত ভালবাসে; কিন্তু হয়ত তাহার সহিত মিলনস্থত্রে 
আবদ্ধ হইতে পারিল না বা এখনও পারে নাই ৷ কিন্ত 
তাহার উদ্দাম ভালবাসা সকল বাধাবিদ্ব অতিক্রম করিয়া 
.. যুবতীর সহিত মিলিত হইতে চায়। বাস্তব জগতের দেশ- 
কাল-অবস্থা যদি তাহার মিলনের প্রতিবন্ধক হয় তবে সে 
কল্পনায় তাহার সহিত মিলিত হয়; যুবতীর চিন্তায় তন্ময় 
হইয়া যায় ; তাহার কল্পিত মূত্তিকে লইয়। দিবা-স্বপ্নের কল্পন।- 
০ রাজ্যের অধীশ্বরী করে। -ক্রয়েডে বলেন এই দিবা-স্বপ্ন 
‘= যৌৱপ্ৰবৃত্তির প্রকাশ মাত্র । উদাহরণটি এই মতের সহিত 

রা, বেশ খাপ খাইলেও সকল প্রকার দিবা-ন্বপ্প ইহার অনুরূপ 

' বট হইবে তাহ! বলা যায় না: যখন তুমি তন্ময় হইয়া ভাব 
2 এষ বি. এ. পাশ. করিয়া এম. এ. পাশ করিবে ও কালে 
ৎকালতী - পাশ করিয়। বড় উকিল হইবে এবং পরে ব্যবস্থাপক 
. সভার সভ্য ও অবশেষে মন্ত্রী হইয়। দেশশাসন-কাধষোো 
বশ করিবে তিখন তোমার দিবান্বপ্পের মূলে আত্ম- 




































একাদশ অধ্যায় 
চিন্তন 


প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সাহায্যে আমরা এক একটি বস্তুর জ্ঞান 


লাভ করিয়া থাকি, কিন্ত চিন্তনশক্তিপ্রভাবে প্রত্যক্ষলন্ধ জ্ঞান- 


মির: সমুহের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করি । চিন্তনের 

প্রধানতঃ তিনটি স্তর-__জ্ঞান অর্জন করিতে 
হইবে; অজ্জিত জ্ঞানকে সংরক্ষণ এবং স্মরণ করিতে 
হইবে: এবং সঞ্চিত জ্ঞানের সদ্বাবহার করিতে হইবে। 
এই বিশাল বিশ্বের দ্রবাসম্তার বু হইয়াও এক । এখানে 
পার্থকোর ভিতর একা আছে, আবার সাদৃশ্যের মধ্যেও 


. বৈসাদৃশ্য আছে। এখানে বনহুর ভিতর এক আছে, আবার 


একের ভিতর বন আছে । এখানে প্রত্যেক বস্তু, প্রত্যেক বিষয়, 


প্রত্যেক ব্যাপার, অপর বস্তু, বিষয়, এবং ব্যাপারের সহিত 
সম্বন্ধান্ুবদ্ধ । এবং এই একা, এই সম্বন্ধের নির্ণয়ই চিন্তনের 
কার্য । সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে হইলে বিচার আবশ্যক, তুলনা 
আবশ্যক, তর্ক আবশ্যক, বুদ্ধি আবশ্যক । সে জন্য এই 
শক্তির বহুবিধ নাম, যথা-_চিন্তনশক্তি, তার্তম[শক্তি, 
তর্কশক্তি, বোৌধশক্তি, ভাবনাশক্তি, সম্বন্ধনিবূপণশক্তি এবং 
বুদ্ধি। চিন্তাশক্তিকে -সান্তিকশক্তি বা. বোধশক্তি বা বুদ্ধি 
বল! হয়, কারণ এই শক্তিই মন্তুযাকে অন্য প্রাণী হইতে পথক্‌ 
করিয়া দেয়! বোধশক্তি এবং বুদ্ধি বহু অর্থে বাবহৃত হয় 
বলিয়! ইহ! পরিত্যাজ্য : সামান্যজ্ঞান, বিচার এবং যুক্তি এই 
তিনটি চিন্তনশক্তির অবস্থা । 





কি” 





তুমি একটি গাছ, হট গাছ, তিনটি EEG GP HE 
দেখিলে । পরস্পর তুলন! করিয়। দেখিলে যে এ সকল বৃক্ষের 
ইজ একটি সাধারণ গুণ আছে-_সকল গাছেই 
ধরিয়াছে। এখন মনে মনে ধারণ! 
করিলে যে যে বৃক্ষে এই প্রকার ফল ধরে তাহাই আতা বৃক্ষ । 
| এই. প্রকারে একজাতীয় বৃক্ষের জ্ঞান হইল । যে শক্তির 
প্রভাবে এই প্রকার জাতিজ্ঞান হয় তাহার নাম,-_সামান্ত- 
জ্ঞান, জাতিজ্ঞান, সাধারণজ্ঞান, বস্তুর সাধারণপ্রতিরূপ-জ্ঞান 
অথবা! শ্রেণীজ্ঞান । এইবূপে বস্তুর সম্বন্ধনির্ণয় হইতে সাধারণ 
4" ব! সামান্জ্ঞানের স্থষ্টি হয়। আবার সামান্যজ্ঞানের মধ্যেও 
সম্বন্ধ Hs করিতে পীরা যায় । তোমার রৌপ্যের জ্ঞান 
» ধাতুরও জ্ঞান আছে। এই দুইটি সামান্যজ্ঞান । 

এই ০ মধ্ো সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়। বলিলে, রৌপ্য 
২. এক প্রকার ধাতু । যে শক্তির প্রভাবে এই প্রকার সম্বন্ধ নির্ণয় 
চি” সম্ভব তাহার নাম বিচার । এইরূপে বিচারশক্তির প্রভাবে 
সামান্যান্ঞানের সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে পারা যায়। আবার 
বিচারের মধ্যেও সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে পারা যায়। পক্ষী 
মাত্রেরই পালক আছে ; - কোকিল এক প্রকার পক্ষী; অতএব 
কোকিলের পালক আছে । এই প্রকার সম্বন্ধ নিরূপণ 
করিতে হইলে অনেক সময় কার্যকীরণসম্বন্ধ নিরূপণ করিতে 
হয়। যে শক্তির প্রভাবে এই কাধ্য কারণসন্বন্ধ নিরূপণ 
করিতে পার! যায় তাহার নাম__ যুক্তি, তর্ক, এবং অনুমান! 
এই শক্তিটি অতি সহজ কিন্তু অতি মহৎ। মান্য চিন্ত। 
করে তাই মানুষ জ্ঞানী ; মানুষ চিন্তা করে তাই মানুষ জড়- 
জগতের অধিপতি; মান্তষ চিন্তা করে তাই মানুষ স্যগ্টি-রহন্তের 
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টিসি মানুষের পরিপা কন তাহার আহাধ্য বস্তুকে 
" অস্থি-মেদ-মাংস-মজ্জা-মস্তিকষ পরিণত করিতেছে; আর 
তাহার চিন্তনশক্তি লক্ধ-জ্ঞানকে সামান্যজ্ঞান, বিচার এবং 
যুক্তিতে অনুদিত করিতেছে। মানুষ ইব্ড্রিয়প্রত্যক্ষের 
সাহায্যে জড়জগতের জ্ঞান অৰ্জ্জন করিতেছে 5 সংজ্ঞা প্রত্যক্ষের 





সাহায্যে আন্তর্জগতের জ্ঞান লাভ করিতেছে * আর তত্ব- 


প্রত্যক্ষের সাহায্যে আধ্যাত্মিক জগতের জ্ঞান লাভ করিতেছে। 
তৎপরে চিস্তনশক্তি এই প্রকারের লক্ধ-জ্ঞানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ 


-করিয়!। উচ্চাঙ্গের জ্ঞানের বা বিজ্ঞানের স্থষ্টি করিতেছে । 


কল্পনাপ্রভাবে এই উপাদানগুলির এমন সমন্বয় করিতেছি যে, 


, লিভানিতা অভিনব বস্তুর স্বজন হইতেছে । যাহা চোখে 


দেখি নাই, কানে শুনি নাই, হস্তে স্পর্শ করি নাই এমন বস্তুর 
উৎপত্তি হইতেছে । সামান্থজ্ঞান-প্রভাবে বিরুদ্ধ বস্তু সকলের 
মধ্যেও সাদৃশ্য উপলব্ধি করিয়া জাতিঙ্ান লাভ করিতেছি । 
বিচার-শক্তির সাহায্যে জাতিজ্ঞানের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া 
বাক্যের স্থষ্টি করিতেছি । আবার যুক্তির সাহায্যে বাক্যের 
মধ্যে হেতু-সম্বন্ধ বাহির করিয়া সত্যের অবধারণে প্রবৃত্ত 
হইতেছি; বর্তমান হইতে দূর ভবিষ্যতের এবং অতি দূর 
অতীতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছি ; জ্ঞাত বিষয় হহতে 
এযাবৎ অজ্ঞাত বিষয়ের চিন্তা করিতেছি ; প্রত্যক্ষ হইতে 
অপ্রতাক্ষের বিষয় ভাবিতেছি । যুক্তি মনের সকল শক্তিরই 
অধিপতি, সকলেরই দর্শক, সকলেরই চালক । তুমি প্রত্যক্ষ 
৩-২ 





করিতেছ-_ তখনও যুক্তি ; তুমি, স্মরণ করিতেছ-তখনও 
যুক্তি; তুমি কল্পন। করিতেছ-__তখনও যুক্তি ; তুমি. বিচার. ' 
করিতেছ-__তখনও যুক্তি; তুমি সত্য সুন্দর. এবং “মঙ্গলের ২. 
আদর্শচিস্তা-জনিত বেদনায় বিভোর-_তখনও যুক্তি; তুঁয়ি ৰ 
বাসনা করিতেছ, ইচ্ছা করিতেছ, কাধ্য করিতেছ-_কিন্ত . ' 
সেখানেও যুক্তি ! 
আমি একটি কমলা লেবু দেখিলাম । পরে একটি বাতাবি 
লেবু দেখিলাম । আবার একটি পাতি লেবু দেখিলাম । 
সামান্তজ্ঞান প্রত্যেকেরই পৃথক্‌ পৃথক্‌ প্রত্যক্ষজ্ঞান হইল । 
প্রত্যেকেরই স্মৃতি মনোমধ্যে স্থান পাইল ! 
কিন্ত মনোমধ্যে তাহারা পৃথক্‌ পৃথক্‌ থাকিতে পারে না। পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ লেবুর স্মৃতি মিশিয়। এক হইতেছে। এইরূপে বহু- ,. 
স্মৃতির সমস্বরজন্য একটি স্মৃতির নাম ‘সামান্য জ্ঞান’। কুকুর 
দেখিলাম, গরু দেখিলাম, ছাগল দেখিলাম, হাতী দেখিলাম__ 
প্রত্যেকেরই প্রত্যক্ষন্ঞান হইল । প্রত্যেকেরই স্মৃতি মনো- 
মধ্যে স্থান পাইল । এবং সকলগুলি মিলিয়। একটি স্মৃতিতে 
' পরিণত হইল । এই সম্মিলিত স্মৃতিকে “পশু” নামে অভিহিত 
করিলাম । এইরূপে সন্মিলন কালে ব্যক্তিগত পার্ক্যগুলি 
অদৃশ্য হইয়া যায়। যাহ! সাধারণ, যাহ! সকলেরই আছে 
সেইটিই থাকিয়া যায়। 
কুকুর_-ক খ গ ঘ-_প্রত্যক্ষজ্তান ___. 
গরু _-ক খ গ ঙ--প্রত্যক্ষজ্জান_____ ক-_স্মতি 
ছাঁগল-__ক খ ঙ চ- প্রত্যক্ষজ্ঞান- রত 


সারি 













EEE 


হাতীক ঙ চ ছ-- প্রত্যক্ষজ্ঞান 
‘ক’ পুনঃ পুনঃ স্মৃতিপটে উদিত হইতেছে, সুতরাং পৌন:ঃপুস্তা- 





এ ই, 
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হেতু৷ ‘ক’এর, স্মৃতি ক্রমশঃ স্পষ্ট হইতেছে এবং স্থায়ী 


হইতেছে) অপরগুলি ক্রমশঃ মুছিয়া যাইতেছে । এখন 
:. 3. বুঝিলাম যে ‘ক’-বিশিষ্ট প্রাণী মাত্রেই পশু । পশু বলিলে 
০১ এখন কুকুর ব। গরু বুঝি না, কিন্তু পশু মাত্রেরই একটা! 
. ধারণা হয়। পশু এই সামান্য কথা হইতে সকল পশুরই 


জ্ঞান হইতেছে । পশু জাতিবাচক শব্দ । হে জ্ঞান অবলম্বনে 
এই জাতিবাচক শব্দ বা নাম স্থষ্ট সেই জ্ঞানকে সামান্যজ্ঞান 
বলে। | 
বালক কুকুর লইয়া খেল। করে । প্রথমে সে যখন একটি 

কুকুর দেখে তখন তাহার সেই কুকুরটিরই জ্ঞান হয়, কুকুর- 
জাতির কোন জ্ঞান হয় না। পরে যখন 
তাঁহার অভিজ্ঞতার প্রসর হয়, যখন 
অবধানশক্তি প্রবল হয়, তখন নান! 
প্রকারের কুকুর দেখে । এইরূপে অনেক কুকুর দেখিতে 
দেখিতে কোন একটি কুকুরের জ্ঞান তাহার থাকে না; অথচ 
এক অভিনব জ্ঞানের স্থষ্টি হয়, যে জ্ঞানের বলে সে দৃষ্ট এবং 
অদৃষ্ট কুকুরেরও ধারণা করিতে পারে । এইরূপ জ্ঞানকে 
সামান্তাজ্ঞান বলে। এই সামান্তজ্ভঞানের সাহায্যে এক. 
জ্রাতীয় বন্ধ বস্তুর ধারণ! সম্ভব হয় । প্রথমে বালকটি একটি 
কুকুর দেখিয়! লক্ষ্য করিল-__ 

১। ইহ! দৌডিতে পারে। 

২। ইহার চারিটি পা আছে । 

৩। ইহা! ঘেউ-ঘেউ শব্দ করে । 

৪1 ইহা প্রকাণ্ড । 

৫1 ইহার বর্ণ পীত। 


লাম্ান্ুজ্ঞাশ 
প্রণালী 











আর একটি কুকুর দেখিয়! লক্ষ্য করিল__ 
১। ইহা দৌডিতে পারে । 
২। ইহার চারিটি পা আছে। 
৩। ইহাঁও ঘেউ ঘেউ শব্দ করে। 
৪1 ইহ প্রকাণ্ড । 
৫। ইহার বর্ণ কাল। 
এইবার বালকের সন্দেহ উপস্থিত হইল । তবে কি সকল 
কুকুর এক রকমের নয়? আবার আর একটি কুকুব লক্ষা- 
পথে পতিত হইল । এবার সে দেখিল-_ 
১। ইহ! দৌডিতে পারে । 
২। ইহার চারিটি পা আছে। 
৩। ইহা] ঘেউ ঘেউ শব্দ করে। 
৪ । ইহা! ছোট । 
৫। ইহার বর্ণ সাদা । 
এইনবূপে বহু কুকুর দেখিয়! বালক বুঝিতে পাঁরিল যে কতক- 


.. গুঁলি-লক্ষণ সকল কুকুরেই আছে; আর কতকগুলি কোনটিতে 


আছে এবং কোনটিতে নাই । ন্মুতরাং কতকগুলি সাধারণ 
এবং কতকগুলি অসাধারণ । বালক অনেক কুকুর 
দেখিয়াছে, কিন্তু সকলেরই সাধারণ এবং অসাধারণ লক্ষণ 
মনে রাখা। সম্ভব নহে । সুতরাং কতকগুলি লক্ষণের বিস্মৃতি 
অনিবার্ধ্য । কিন্তু যে লক্ষণ বারংবার স্মতিপটে আনীত হয় 
তাহাদের বিস্মরণ অসম্ভব । সাধারণ লক্ষণগুলি যতবার 
কুকুর দেখিতেছে ততবারই স্মৃতিপটে আসিতেছে । আর 
অসাধারণ লক্ষণগুলি কখনও আসিতেছে, আবার কখনও 
আসিতেছে না। সুতরাং সাধারণ লক্ষণগুলিই মনে থাকে 


ড় 





চিন্তন ২৫৩ 


এবং অসাধারণ লক্ষণগুলি সে ভুলিয়া যায়। এই সাধারণ 
লক্ষণগুলি অতি সামান্য, কিন্ত এই সামান্য লক্ষণ হইতে সমস্ত 
কুকুরের বিষয় আমরা ধারণা করিতে পারি। যে বস্তুতে 
এই সামান্য লক্ষণ বর্তমান তাহাই কুকুর, আর যেখানে ইহার 
অভাব সেখানে কুকুরেরও অভাব । এই সামান্য লক্ষণ 
কুকুর-জাতি মাত্রের লক্ষণ । 


১ম কুকুর 
স্মতি! 
রথ কুকুর স্মৃতি === স্মৃতি ২য় কুকুর 


‘কুকুর’ বলিতে তুমি কোন একটি নিদ্দিষ্ট কুকুর বুঝিতেছ 
ন! । এই কুকুর বা সেই কুকুর বুঝিতেছ না। বুঝিতেছ যে 
কোন সামান্তাগুণ-বিশিষ্ট একটি জন্ত। এই সামান্যা জ্ঞান 
লাভ করিবার জন্য তুমি কতিপয় কুকুর পর্যবেক্ষণ 
করিলে : তাহাদের গুণাবলি নির্ণয় করিলে, বিশ্লেষণ করিলে, 
কোন্‌ কোন্‌ গুণ সকলের আছে এবং কোন্গুলি সকলের নাই, 
তাহা বিচার করিলে, অসাধারণ গুণগুলি হইতে সাধারণ 
গুণগুলিকে মনে মনে পৃথক করিয়া লইলে-__উহাদিগকে 
নিঃসঙ্গ করিলে, পরে সাধারণ গুণগুলিকে একত্র করিয়া 
তাহাতে ‘কুকুর’ নাম আরোপ করিলে । অতএব সামাস্তা- 
জ্ঞান লাভের এই কয়টি মানসিক প্রক্রিয়া £₹_পধ্যবেক্ষণ, 
বিশ্লেষণ, বিচার, নিঃসঙ্গীকরণ ( অসাধারণ লক্ষণ বাদ দিয়া 











সাধারণ লক্ষণের চিন্তন ), সাধারণলক্ষণ সকলের এক্ত্রীকরণ 
এবং একত্রীকৃত লক্ষণসকলের নামকরণ । 

এই প্রকার সামান্তজ্ঞানকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বল! যায় না। 

প্রত্যক্ষ জ্ঞানে সংবিস্তির আবশ্যক । এখানে সংবিস্তির একান্ত 

প্রত্যক্ষ, স্থিতি এবং অভাব । এরূপ জ্ঞানকে স্মতবস্ত ও বলিতে 

সামান্তজ্ঞানের পারি না, কারণ স্মৃতি প্রত্যক্ষের প্রতিকৃতি 

সম্বন্ধ মাত্র । সামান্যজ্ঞানের প্রতিযোগী কোন 

পদার্থ বাহ জগতে থাকিলেও তাহার প্রত্যক্ষজ্ভান সম্ভব নহে। 

বহু স্মৃতির সমবায়ে এই সামান্যজ্ঞানের উদ্ভব হইতেছে সত্য, 

কিন্ত এই সামান্তজ্ঞান কোন একটিও স্মৃতির মত নহে । এই 

সামান্জ্ঞান কোন স্মৃতিরই অবিকল প্রতিকৃতি নহে । হহাকে 

কল্পনাও বলা! যাইতে পারে না, কারণ কল্পনায় উপকরণের 

আবশ্যক । পুথগ জাতীয় নানা বস্তুর প্রত্যক্ষজ্ঞান হইতে 

কল্পনার উপকরণ সংগৃহীত হয়; কিন্ত একজাতীয় পৃথক বস্তুর 

প্রতাক্ষজ্ভান হইতে -সামান্যজ্ভীনের উপকরণ সংগ্রহ করা হইয়' 

থাকে। কল্পনা এবং সামান্যজ্ঞান এই দুইএরই উপকরণ 

». প্রত্যক্ষজ্তান সরবরাহ করিয়া থাকে । কিন্তু কল্পনার 

॥ 4/৮+উপকরণের মধ্যে পার্থক্য প্রবল এবং সামান্যজ্ঞানের 

উপকরণের মধ্যে সাদৃশ্যই অধিক । 








ূ সামান্তা জ্ঞান 
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চিন্তন ২৫৫ 


সামান্ জ্ঞানের মূলভিত্তি সংবিত্তি। সংবিত্তি হইতে প্রত্যক্ষ 
জ্ঞান, প্রত্যক্ষজ্ঞান হইতে স্মৃতি এবং স্মৃতি হইতে সামান্য 
ভভীনের উদ্ভব হইতেছে । সামান্যন্ঞান লাভ করিতে হইলে 
একজাতীয় বহুবস্তর স্মৃতি প্রয়োজন, কিন্তু প্রত্যক্ষজ্ঞান 
ব্যতীত স্মৃতি এবং সংবিত্তি ব্যতীত প্রত্যক্ষজ্ঞান সম্ভব নহে । 
কোন একটি বস্তুর প্রত্যক্ষভ্ঞান ব! স্মৃতি সম্ভব, কিন্ত এক- 
কালে একজাতীয় বহুবস্তুর জ্ঞানকে স্মৃতি বা প্রতচক্ষজ্ঞান 
বলা যায় না। 





এপ ত্যস্ক ত্র স্সসক্তি সাঁসান্তয্য ভত্তান্স 
অবলসম্বন-_সংবিত্তি অবলম্বন_ সংবিত্তি অবলম্বন_ স্মৃতি 
প্রত্যক্ষ পরোক্ষ অতি পরোক্ষ 
উপস্থিত বস্তুর জ্ঞান অনুপস্থিত বস্তুর জ্ঞান একজাতীয় বন্ছু 
বজ্র জ্ঞান 
“বাস্তব” *“চিচ্ছায়া” “fe” 


বালক দেখিল তাহার পিতার কেশ এবং শ্মশ্র দীর্ঘ এবং 
কষ্ণবর্ণ। বালক এখন তাহার পিতাকে ‘বা!’ ( বাব! ) বলিতে 
শিখিয়াছে। বালক এ প্রকার কেশ-এবং 
শ্মশ্রু-বিশিষ্ট অপর লোক দেখিলেও 
তাহাকে ‘ব!’ বলিয়া থাকে । বালক তাহার 
বাড়ীতে অনেক লোকই দেখিতে পায় এবং অনেক লোকের 


আল্পষ্ট সামান্ত 
জ্ঞানের হেতৃ 


মধ্যে যাহার. কেশ এবং শ্মক্র দীর্ঘ এবং কৃষ্ণবণ তাহাকেই “বা 


বলিয়া থাকে এবং এরূপ কেশ-এবং শ্শ্রু-বিশিষ্ট অন্য লোক 
দেখিলেও “বা বলিয়া হাত তুলিয়! তাহার কোলে যাহতে 
চাহে । বালকের হয়ত মনে হইতেছে যে দীশ্ঘশ্বাশ্র-বিশিষ্ট 
মানুষই “বা । বালকের পিতার এমন অনেক গুণ আছে 





শখ সপন নাই ত বালক এখন নিতাস্ত শিশু, 


২ সুতরাং সেই গুণঞ্চলি বিশেষ ভাবে পর্যবেক্ষণ করিবার 


এ ' 


॥ ধা 


+ 
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শক্তির অধিকারী সে এখনও হইতে পারে নাই । সেই জন্য 
বালকের ভ্রম হইতেছে । তবে বালকের সামান্যজ্ঞান-লাভের 
স্ুচন। দেখ। দিয়াছে । তাহার পরিবারস্থ বহু লোকের মধ্যে 
সে এমন একটি লক্ষণ বাছিয়। লইতে পারিয়াছে যাহ! তাহার 
পিতা ব্যতীত অপর কাহারও নাই । বালকের! অপর 
স্ত্ীলোককেও নিজের মা বলিয়। ভুল করিয়! থাকে সত্য, কিন্ত 
সে ভুল কদাচিৎ ঘটিয়া। থাকে । বালক তাহার মাতার প্রতি 
অধিক আকৃষ্ট ; সুতরাং তাহার মাতার বিষয় যত মনোৌযোগ- 
পূর্বক প্রণিধান করিয়া থাকে পিতার বিষয় তত করে না । 
অনেকেই তিমিকে মৎস্য বলিয়া থাকে । তাহার কারণ মৎস্য 
জলজন্ত, তিমিও জলজন্ত । তিমি মব্স্ত-জাতীয় বটে কিন! 
দেখিতে হইলে ভালরূপ পর্যবেক্ষণ করা উচিত ; দেখা। উচিত 
যে তিমির সহিত মত্ন্তের সাদৃশ্য অধিক কি বৈসাদৃশ্য অধিক । 
কিন্ত সেরূপ পধ্যবেক্ষণের সুযোগ অনেকেরই ঘটিয়া উঠে 
না”। স্থৃতরাং জলে বাস করাটাই মৎস্যজাতির সাধারণ গুণ 





এ হু = ব্ললিয়। মনে করিয়া লয় । আমর! পয়স। গোল, ডিম্ব গোল, 


লেবু গোল, বৃত্ত গোল, ছড়িটিও গোল বলিয়া থাকি। 
এখানে ‘গোল’ কথাটি বড়ই অসতর্ক ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে 
এবং অনেক স্থলেই আমর! এই প্রকার অসংযত ভাষ! ব্যবহার 
করিয়া থাকি বলিযা আমাদের সামান্তজ্ভানও অস্পপ্ট 
থাকিয়। যায় । পয়সা, ছড়ি, ডিস্ব, লেকু প্রভূতিকে যথাযথ 
পৰ্য্যবেক্ষণ কর! হয় নাই, তাহাদের সদৃশ এবং বিসদৃশ 


্‌ গুণাবলির সম্যক্‌ বিশ্লেষণ করা হয় নাই ; অসাধারণ .গুণ 
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অবশেষে এই সাধারণ গুণের সমন্বয়কে গোল’ ব্বলিয়! 
অভিহিত কর! হয় নাই । অতএব অসংযত ভাষা এই অস্পষ্ট 
সামান্যজ্ঞানের হেতু ।  সামান্যজ্ঞান স্মৃতি-শক্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং স্মতি-শক্তি দুর্বল হইলে কিংবা সময়ের 
ব্যবধান-হেতু স্মৃতির লোপ হইলে সামান্যজ্ঞান সুস্পষ্ট হইতে 
পারে না। অতএব 


] অপরিস্ষুট প্রত্যক্ষ 
| অসম্যক্‌ পধ্যবেক্ষণ 
অস্পষ্ট সামান্য জ্ঞানের 1 আঅসংযত ভাষ! 
হেতু-_ | সময়ের ব্যবধান 
ূ ন্মৃতিশক্তির অভাব 
# অসম্পূর্ণ নিঃসঙ্গীকরণ 


সামান্যজ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অপরাপর মানসিক 
বৃত্তিনিচয় স্ফর্তিলীভ করিয়া থাকে । সামান্যচ্ঞান নান! 
প্রকার মানসিক ক্রিয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত. 
প্রতাক্ষ, অবধান, বিশ্লেষণ, স্মতি, যুক্তি, 
বিচার প্রভৃতি বহুবিধ ক্রিয়ার প্রয়োজন । 
ভাতএর সামান্তজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন করিলে, অপরগুলিও 
অল্প বিস্তর উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে । প্রতি মুহূর্তে আমর! 
কত শত বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিতেছি, কত শত বিষয়ের জ্ঞান 
লাভ করিতেছি, কিন্ত এই প্রত্যেকটিই যদি আমাদিগকে 
পথক্‌ ভাবে মনে রাখিতে হইত তাহ! হইলে আমাদের মন 
- একেবারে অকর্ব্মণা হইয়া পড়িত ৷ জ্ঞানের প্রকাশ বা 
| ৩৩ 


সামান্কজ্ঞানের 
উপকারিতা 





য্য- লে পথ প্রশস্ত 
হইতেছে; জ্ঞানের জা ডে সামান্যজ্ঞান হইতে 
আমরা ভবিষ্যৎ এবং অতীতকে বর্তমানে চিন্তা করিতে পারি ; 
টা - টির হইতে পা বিবয়ের অন্থুমীন করিতে পারি । 
ম্তাজ্ঞানের উপর বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত। সাধারণ জ্ঞানই 
০ আলোচ্য বিষয় । বিজ্ঞান পৃথক পৃথক্‌ বস্তু 
.. পর্যাবেন ২ আলোচনার পর সাধারণ নিয়ম প্রতিষ্ঠ। 
করে। সেন ব্যতীত শ্রেণী-বিভাগ ব। নিয়ম-প্র তিষ্ঠ। 
হইতে পারে না। 

















সা বালক ক্রীড়াশীল ; কুকুর গৃহপালিত পশু; মেষ হিংঅ 
= জন্ত নহে ; এই বাক্য কয়টি নিম্নলিখিত 


বালক হয় ক্রীড়াশীল ১ = 
+ ক হয় গৃহপালিত পশু (| ভি 
' মেষ, নয় হিংস্রক জন্ত A 
bes ৪৫২ রর সাং জক বিধেয় 
“un: “যে পদের উদ্দেশ্যে অপরটির অন্বয় কিংবা! নিষেধ করা হয়, 
bh Ete টি বলে। এবং উদ্দেশ্যের সহিত যে পদটির 
1 নিষেধ: করা হয়, সেই পদটিকে বিধেয় বলে । 
ন্দশ্গোর লহিত বিধেয়ের অন্বয় কিংব।! 
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চিন্ন ২৫৯ 
নিষেধ কর! হয়, তাহাকে সংযোজক বলে ।” আমরা যখন 
বলি “কুকুর গৃহপালিত পশু” তখন “কুকুর, এবং "গৃহপালিত 
পশু’ এই দুইটি প্রত্যয়ের সম্বন্ধে জ্ঞান প্রকাশ করি। 
এইরূপ সম্বন্ধজ্ঞীনরূপ মানসিক ক্রিয়াকে বিচার বলে । এবং 
যখন এই মানসিক সক্বন্ধজ্ভতানকে ভাবায় প্রকাশ করা যায়, 
তখন ইহাকে বাক্য বলে। 


বাকা বিচার 
১। উদ্দেশ্ঠা ১ | 
বা দুইটি প্রতায় 
২। বিধেয় 
৩। সংযোজক ৩। তাহাদের সম্বন্ধ 


দুইটি প্রত্যয়ের সরূপত! ( সরূপসন্বন্ধ ) বাঁ বিরূপতা জ্ঞানের 
নাম বিচার । 





এখানে ‘ক’ এবং ‘খ’ দুইটি সরল রেখা । এই রেখাদ্বয় তুলনা 
করিয়। আমি মীমাংসা করিলাম যে ‘ক’ 'খ’ অপেক্ষা ছোট | 
“দুগ্ধ বড়ই উপকারী জিনিষ’ যখন আমি এইরূপ বিচার 
করি তখন যেন আমি সমস্ত জিনিষকে ছুই শ্রেণীতে বিভাগ 
করিয়া ফেলি__উপকারী জিনিষ এবং অপকারী জিনিষ ; 
আমি ছুপ্ধকে উপকারী এবং অপকারী জিনিষের সহিত তুলনা 
করি এবং পরে আমার এই মীমাংসা! হয় যে অপকারী জিনিষ 
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২৬০. মনোবিজ্ঞান 


অপেক্ষা উপকারী জিনিষের সহিত দুঞ্ধের সাদৃশ্য অধিক । 
অতএব তুলন! এবং মীমাংসা! এই দুইটি বিচারের প্রক্রিয়া ' 
প্রত্যক্ষজ্ঞানের সাহায্যে আমরা এক একটি বস্তুর জ্ঞান 
লাভ করি। প্রাত্যক্ষজ্ঞান হইতে বিশেষ প্রত্যয়ের উৎপত্তি 
হয়। সামান্তান্ঞান হইতে একজাতীয় বহু 
বস্তুর জ্ঞান হয়। সামান্যজ্ঞান হইতে 
সাধারণ প্রত্যয়ের স্থষ্টি হয়। দুইটি বিশেষ 
প্রত্যয়ের অথব! দুইটি সাধারণ প্রত্যয়ের অথবা একটি 
বিশেষ এবং একটি সাধারণ প্রত্যয়ের সম্বন্ধ নিরূপণ বিচারের 
কাৰ্য্য । অতএব প্রত্যক্ষ এবং সামান্যজ্ঞান হইতে 
বিচারের উপকরণ পাওয়। যায়। বিচার ব্যতীত 
প্রত্যক্ষজ্ঞান অসম্ভব ; কারণ তুলনা এবং মীমাংসার পরিণামই 
প্রত্যক্ষজ্তান এবং তুলনা এবং মীমাংসারপ প্রক্রিয়াকেই 
বিচার বলে। একটি শব্দ শুনিয়া বলিলে, “কলেজের 
ঘণ্টা বাঁজিতেছে”_তোমার প্রত্যক্ষজ্ঞান হইল, কিন্ত 
বিচার ব্যতীত এ জ্ঞান অসম্ভব । যখন শব্দ শুনিলে তখন 
বর্তমান শব্দটি অন্য শব্দের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে যে 
ইহ! ঘড়ির শব্দের মত, অন্ত শব্দের মত নহে ; আরও বুঝিলে 
যে এই শব্দ তোমার পূর্ববশ্রুত কলেজের ঘড়ির শব্দের মত। 
অতএব মীমাংস।! করিলে যে এটিও কলেজের ঘড়ির শব্দ । 
বিচার ব্যতীত সামান্তাজ্ঞানও অসম্ভব, কারণ তুলনা এবং 
মীমাংসার দ্বারাই সাধারণ লক্ষণ নির্ণাত হয়। একজাতীয় 
বহু বস্তু পৰ্য্যবেক্ষণ করিতে হয় ; পৃথক্‌ পৃথক্‌ বস্তুর লক্ষণাবলি 
বিশ্লেষণ করিতে হয়। বিশ্লিষ্ট লক্ষণাবলির তুলনা! করিয়া 
সাধারণ লক্ষণের মীমাংস। করিতে হয়। এক কথায় বলিতে 


বিচার, প্রত্যক্ষ 
এবং সামান্তজ্জঞান 
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হইলে প্রত্যেক মানসিক ক্রিয়াতেই সমস্ত মানসিক ক্রিয়াগুলি 
বর্তমান । সকলেই এক মনের ক্রিয়া আমরা কেবল 
চিন্তাবলে তাহাদিগকে পৃথক্‌ পৃথক্‌ করিয়া ভাবিয়া 
থাকি । 

দুইটি প্রত্যয়ের সম্বন্ধ নির্ণয় কর! বিচারের কাব্য, সুতরাং 
প্রতায় অস্পষ্ট হইলে বিচারও অস্পষ্ট হইবে ।  প্রত্যয়গুলি 
সংখ্যায় যত বেশী হইবে এবং যত সুস্পষ্ট 
হইবে বিচারও তত প্রমাদশূন্ হইবে | বালক 
বালিকাদের প্রত্যয়গুলি তত স্পষ্ট নহে, সংখ্যাতেও কম; 
সেই জন্য তাঁদের বিচারও দোষশূন্য হয় না। দুইটি প্রত্যয়ের 
সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে হইলে কিঞ্চিৎ সময়ের প্রয়োজন, 
স্থতরাং সময়ের অভাব হইলেও বিচার ভুল হইতে পারে। 
প্রথমবারে বাহ! সত্য বলিয়া মনে হইয়াছিল, দ্বিতীয়বারে 
তাহ! মিথা। বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে । অন্যের কথায় 
আযথা আ্ত! স্থাপন করিলেও অনেক সময় ভ্রমে পতিত হইতে 
হয়। অনুভূতির প্রাবল্য অনেক সময়ে যথাথ বিচারের 
আঅভ্ঞরায় হইয়া থাকে । আমি যাহাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি 
সে মন্দ করিলেও ভাল বলিয়া বোধ হয়; আমি যাহাকে 
অত্যন্ত দ্বণা করি, তাহার ভাল কাজ*- মন্দ বলিয়। মনে হয়। 
পুর্ব হইতে কোন ধারণার বশবত্তা হইলে বিচার-কাধা 
নির্দোষ ন। হইতে পারে । তোমাকে আজ ১১॥টার সময় 
কলেজ যাইতে হইবে । তোমার ঘড়িটি বন্ধ হইয়া গিয়াছে । 
তুমি সময় ঠিক করিতে পারিতেছ না । কিছুক্ষণ পরে 
কাছারির ঘড়ির শব্দ শুনিতে পাইলে । কাধ্যাস্তরে ব্যাপ্ত 
থাকায় কয়টা বাজিল তাহা! তোমার গণনা করা৷ হইল না কিন্তু 


দুষ্ট বিচাবের হেতু 
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তোমার মনে হইল ১১ট। বাজিল । তাড়াতাড়ি আহারাদি 
সমাপন করিয়া! কলেজে ছুটিলে। কলেজে যাইয়াই ঘড়ির 
দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে। প্রথমেই তোমার মিনিটের 
কাটার দিকে নজর পড়িল । দেখিলে উক্ত কাটাটি ৬এর 
দাগে আছে। বাড়ীতে তোমার বিশ্বাস হইয়াছিল ১১ট৷ 
বাজিয়াছে আবার এখন দেখিলে যে মিনিটের কীাটাটি ৬এর 
দাগে। স্মতরাং তোমার আর সন্দেহ থাকিল না । ১১॥ট। 
বাজিয়াছে তোমার এই অবগতি হইল । তুমি আর কালবিলম্ব 
না! করিয়া তোমার গন্ভবা স্থানে উপস্থিত হইলে, কিন্তু সেখানে 
গিয়া দেখিলে শিক্ষক মহাশয় তখনও আসেন নাই, অন্যান্য 
ছাত্রেরাও আসে নাই। তুমি সে স্থান ত্যাগ করিয়া ফিরিয়। 
আসিলে । তোমার মনে সন্দেহ হইল । পুনরায় ঘড়ির 
দিকে দৃষ্টিপাত করিলে । পূর্বের ছোট কাটাটির দিকে তাকাও 
নাই ; এখন তাকাইলে । দেখিলে ১১।॥টা নয়__মাত্র ১০॥ট। 
রাজিয়াছে । বুঝিতে পারিলে তোমার পুর্ব বিচারে ভুল 
ছিল । প্রত্যক্ষ এবং অন্ুমান নিভুল না হইলেও বিচার 
প্রমাদশুন্য হইতে পারে না। সাপে অনেক সময় রজ্জুর ভ্রম 
হয়। অন্ধকার রাত্রিতে আকন্দ-বুক্ষ ভূত বলিয়া মনে হয়। 
প্রত্যক্ষ নিদ্দোষ নহে বলিয়া বিচারও নির্দোষ নহে। 
আবার, দাসী মাত্রেই ভ্্রীলোক, রাণী মাত্রেই স্ত্রীলোক, অতএব 
রাণীমাত্রেই দাসী । এখানে বিচার ভূল, কারণ যুক্তি ভুল । 
অনেকেই মনে করে যে, জল সকল অবস্থাতেই তরল, কারণ 
তাঁহার! কখনও বরফ দেখে নাই । তাহাদের মনে জল এবং 
তরল পদার্থ এই ছইএর মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সঙ্গের স্বষ্টি হইয়াছে 
বলিয়। তাহার! জলের অন্ত অবস্থা মনে করিতে পারে না। 
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সুতরাং এখানে নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গ এই ভুল বিচারের কারণ । 
অত এব = 

[ অস্পষ্ট প্রত্যয় । 

| সময়ের অপ্রাচুষ্য | 

| অন্যের মতে অযথা আস্ত । 

তুষ্ট বিচারের কারণ । অনুভূতির প্রাবলা । 

| দুষ্ট পাতা ক্ষ । 

দুষ্ট যুক্তি ৷ 

| হবিচ্ছেছ্য সঙ্গ | 

জ্ঞানের প্রথম উন্মেষ হইতেই বিচারশক্তির বিকাশ হয়। 

যেখানে জ্ঞান সেইখানে বিচার । বৈসাদুশ্যানয়ন ব্যতীত 
জ্ঞান থাকে ন।। ভুলনা এবং মীমাংস! 
ব্যতীত বৈসাদৃশ্য নিরূপিত হয় না । স্থুতরাং 
যখনই জ্ঞানের বিকাশ তখনই বিচারশক্তিরও বিকাশ । 
জীবনের প্রথম অবস্থায় ভাষার অভাব বলিয়া বিচারশক্তিরও 
অভাব মনে করা ভূল । কথা কহিবার বনুপুর্বেব বিচার 
করিবার ক্ষমতা আসিয়া থাকে । অবশ্য ভাষা বিচারের 
প্রকাশক । ভাষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিচারশক্তিরও উন্নতি 
অনুমিত হয়। বালক প্রথমে ভাবে, পরে বলে । প্রথমে 
“কুকুর” ভাবিয়া লয় ; পরে বলে “কুকুল'; তার পর হয়ত 
বলে 'কুকুল পা” এবং অবশেষে ‘কুকুলেল পা। আথে " ভাষা 
বিচীরশক্তির চিহ্ন হইলেও এ চিহ্ককে অভ্ঞাস্ক মনে করা 
উচিত নয়। বালকের অন্ুকরণপ্রিয়,। ন্মুতরাং অঙ্গুকরণ 
করিয়। জ্ঞানীর মত কথ! বলিলেও জ্ঞানীর মত উহাদের 
বিচারশক্তি নাই । বিচারশক্তির যতই উন্মেষ হয়, ভন্তানেরও 


বিচারের বিকাশ 
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হয়। সঃ ।কড়শ! সম্বন্ধে তোমার পে আনি নাই৷ 
তুমি এইমাত্র জান যে__ 





A 


নাকি ১) ইহ! একটি কদৰ্য্য জীব ৷ 


২। ইহা জাল প্ৰস্তুত করিতে পারে । 
পরে এই জন্তটিকে ভাল করিয়া পর্যবেক্ষণ করিলে এবং ইহার 
সম্বন্ধে আরও কয়েকটি বিষয় অবগত হইলে__ 

৩। ইহার আটটি পা আছে। 

৪ । ইহার শরীর দুই অংশে বিভক্ত । 

৫। ইহার পালক নাই । 
এইরূপে যতই তোমার অবগতির সংখ্যা বাড়িয়া! যাইবে, ততই 
মাকড়শা সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান পরিস্ফুট হইবে । 

মন নানাবিধ প্রত্যয়ের আধার । প্রতায়গুলি পরস্পর 
সংশ্লিষ্ট । একটি অপরটির সহিত সহজেই মিলিত হয়। 


প্রত্যয় সমূহের ‘সম্পূৰ্ণ: ‘অংশ’ এবং ‘বৃহৎ’ এই তিনটি 


সন্বন্ধ-নিরূপণ একে- প্রত্যয় । যাহার এই প্রত্যয় তিনটির জ্ঞান 


বারে ইচ্ছাধীন নহে আছে সেই ইহাদের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনে 
সমর্থ হইবে । সে মনে করিতে পারিবে “অংশ অপেক্ষা! 
সম্পূর্ণ বৃহৎ” । “অংশ” এবং “বৃহৎ” এই দুইটি প্রত্যয়ের 
ধারণা না করিয়া! “সম্পূর্ণের” ধারণ! কর! তাহার পক্ষে অসম্ভব 
হইবে । মনে কর “জননী” “কন্যা” এবং “ভাঁলবাসা”__-এই 
তিনটি প্রত্যয়ের তোমার ধারণা আছে। সুতরাং এই 
তিনটি প্রত্যয়ের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তুমি একটি বাক্য 


₹ স্থষ্টি করিতে পার, যথা “জননী কন্যাকে ভালবাসে” । কিন্ত 


নী’ এবং ‘কন্যা’ চরকে যদি ভালবাসার পাত্র করিতে 
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চাও, তাহ হইলে তোমাকে একটি নূতন ‘উদ্দেশ্য’ খু জিয়া! 
বাহির করিতে হইবে। মনে কর এই নূতন “উদ্দেশ্যাটি' 
“মানুষ” কিংব। "জ্ঞানী মানুষ’ । এখন তুমি বলিতে পার, 
“জ্ঞানী মানুষ জননী এবং কন্যাকে ভালবাসে”। এই নূতন 
উদ্দেশ্যটি পাইবার জন্য “মানুষের কথা কেন ভাবিলে? আতা 
কিংব। পয়সার কথ। কেন ভাবিলে না? আতা কিংবা 
পয়সাকে ‘উদ্দেশ্য’ বলিয়। গ্রহণ করিলে বর্তমান প্রত্যয়গুলির 
মধ্যে সন্বন্ধ-স্থাপন অসম্ভব ব্যাপারে পরিণত হইত । অতএব 
দেখা যাইতেছে যে, প্রত্যয়ের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন আমাদের 
সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন নহে। সত্যের মধ্যাদা অক্ষুগ রাখিয়া 
প্রতায়গুলির মধ্যে সম্বন্ধ আনয়ন করিতে হইলে প্রত্যয়গুলির 
স্বাভাবিক সম্বন্ধের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে । | 
অতএব প্রত্যয়গুলির মধ্যে সন্বন্ধস্থাপনের ক্ষমতা 
থাকিলেও আমাদের অধিকার নাই । যদি ক্ষমতার অপব্যবহার 
কর, সত্যের অপলাপ হইবে। প্রত্যয়ের 
সংখ্যার যতই বুদ্ধি হইবে, উহাদের ধারণ! 
যতই প্রবল এবং স্পষ্ট হইবে, ততই উহাদের প্রকৃতিগত সম্বন্ধ 
নির্ণয়ে সমর্থ হইব । বর্ত্তমান হইতে অতীতের এবং ভবিষ্যতের 
কথ। জানিতে পারিব। আমর! সকলেই জীবনসংগ্রামে 
লিপ্ত । এই সংগ্রামে জয়লাভ করিতে হইলে পারিপাশ্বিক 
অবস্থার বিষয় অবগত হওয়া! আবশ্যক । যখন নূতন অবস্থার 
মধ্যে পতিত হই, তখন পুরাতন প্রথা কাধাকরী হইবে বলিয়! 
মনে করি না। পুরাতনকে পরিহারপুর্ববক নৃতনকে আকষণ 
করিতে চেষ্ট। করি। ন্ুুপ্ত প্রত্যয়সজ্বকে উদ্ধদ্ধ করিয়া 
তাহার সাহায্যে নূতন অবস্থাতেও জয়লাভে প্রয়াস 
৩৪ 





যুক্তি 














পাইয়। থাঁকি। এইরূপে পুরাঁতনের সাহায্যে নৃতনের 
সম্মুখীন হইতে হইলে যে শক্তির আশ্রয় লইতে হয় 
তাহার নাম যুক্তি। যুক্তিবলে নূতন প্রত্যয়ের স্থষ্টি 
হয় না, কিন্তু পুরাতন প্রত্যয়ের সাহায্যে নৃতন জ্ঞানের 
বিকাশ হয়। সকল মানুষ মরে :; যদু মানুষ; অতএব 
যদু মরিবে (অনুমান )। এখানে কোন প্রত্যয়ই নূতন নহে-__ 
কিন্তু যদু মরিবে এ জ্ঞানটি নূতন । অথবা রাম মরিয়াছে, 
শ্যাম মরিয়াছে, যদু মরিয়াছে, অতএব সকল মানুষই মরিবে 
(ব্যাপ্তি-গ্রহ )। এখানেও পুরাতনের সাহায্যে নৃতানের স্যষ্টি 
হইল । 

মানুষ সতত জ্ঞানান্বেবণে রত । জ্ঞানের যতই বিস্তৃতি 
হউক না কেন, আকাজক্ষার নিবৃত্তি হইবে না। যতই জানি 
না কেন, তৃপ্তি কিছুতেই হইবে না। যাহা জানি না তাহ! 
জানিতে চাই । যাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান অসম্ভব তাহার 
আনুমানিক জ্ঞান লাভে সচেষ্ট । আমরা বর্তমানে আবদ্ধ 
থাকিতে পারি না । বর্তমানকে ভেদ করিয়া অতীতে এবং 
ভবিষ্যতে যাইতে চাঁই। যে মানসিক ক্রিয়ার সাহায্যে 
জ্ঞাতপূর্বৰ সম্বন্ধ হইতে অভ্ভাতপুবব সম্বন্ধ নিরূপিত হয় 
তাহাকে যুক্তি বলে। 

৯) চিস্তন-জড়ত। ৷ সামান্তজ্ভীন বা প্রত্যয়ের সংখ্য! 
কম হইলে চিস্তনের অভাব বা নিরোধ হয়, স্থুতরাং চিন্ত! 
রর ডিন একতান হইয়া যায় । ২। চিন্তন প্রতিঘাত। 

চিন্তাঁবিষয়ের সহিত অপরাপর বিষয়ের 
সঙ্গ সম্বন্ধে স্থাপনে বিলম্ব হইলে চিস্তাআোত মন্থর হয়। 
(অ) আরস্ত-প্রতিঘাত ( উদ্বোধকগ্রহণে বিলম্ব ) 
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উদ্বোধকের প্রতিস্পন্দনে বিলম্ব হয়, সুতরাং বিষয় বুঝিতেও 
বিলম্ব হয়। (অ!) প্রক্রিয়া-প্রতিঘাত-_উদ্বোধকান্ুযায়ী 
কার্যযসাধনে বিলম্ব হয়। ৩। চিন্তন-চাঞ্চল্য। চিন্তাতআোত 
ক্রমাগত বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে চলিয়া যায়__কোন 
একটিতে স্থির থাকিতে চায় না। ৪1 অবস্থাধীন চিন্তন । 
আনুষঙ্গিক অথচ অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ বৰ্ণন! 
ন! করিয়। মূল বিষয়ের চিন্তা করিতে অসামর্থ্য । ৫ । অসংলগ্ন 
চিন্তন । চিন্তা-বিষয়ের মধ্যে সামঞ্জন্যের অভাব। 
৬। অবস্থিত চিন্তন । বিষয়পারম্পর্য্যের অভাব-হেতু স্থায়ী 
প্রত্যয় । ৭। বিবশ-চিন্তন। কতকগুলি ধারণা মানুষের 
নিকট আপনা-আপনি আসিয়। থাকে । মানুষ তাহাদের গতি 
রোধ করিতে পারে না । এগুলির প্রতি অবধাঁন স্বতঃ আকৃষ্ট 
হয়। এই প্রকার ধারণ! হইতে মানুষ নিজেকে দূরে রাখিতে 
পারে ন! । এরূপ ধারণার বশীভূত বলিয়া সে অশান্তি ভোগ 
করে । কেহ কেহ অর্থের বা যশের চিন্তা হইতে নিজেকে মুক্ত 
করিতে পারে না। এইরূপ বিবশ চিন্তাকে প্রতিষ্ঠিত চিন্তন 
বল! হয় । আবার কেহ কেহ ভাবে আমি অপর কর্তৃক 
অত্যাচারিত হইতেছি, আমি মহৎ লোক, আমি মহাপাপী 
ইত্যাদি । এইরূপ বিবশ চিন্তাকে পরিস্থিত চিন্তন বলে । 
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দ্বাদশ অধ্যায় 
অনুভুতি 

বাহাশক্তি ইন্দ্িয়গ্রামের উপর আঘাত করিতেছে । 
এ আঘাত মস্তিদ্কে পরিচালিত হইয়া মস্তিদ্ধের চাঞ্চল্য 
উৎপাদন করিতেছে । এই মস্তিক্ষ-চাঞ্চল্যের 
টু উপর মানসিক প্রতিক্রিয়ার নাম সংবিস্তি 
(প্রঃ৮৯)। এই সংবিত্তির ক্রিয়া কেবল ইন্দ্রিয়গ্রামে ই 
আবদ্ধ নহে । ইহা জসমস্তশরীরযন্ত্র-ব]াপী। বাহাশক্তি 
ইউন্দ্রিয়গ্রামের ভিতর দিয়া মন্তিক্ষে উপনীত হইয়া মনকে 
উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু সমস্ত শরীর-যন্ত্রটি কি একেবারে নিক্রিয় 
থাকে? একেবারে নিলিপ্ত থাকে ? উদ্বোধক যে কেবল 
ইক্জ্রিয়গ্রাম-বিশেষের এবং মস্তিষ্কের পরিবর্তন ঘটাইয়া। থাকে 
তাহা নহে, ইহ! হইতে যাবতীয় শরীর-যন্ত্রেরও কিছু না কিছু 
পরিবর্তন টিয়া থাকে । শরীর যতক্ষণ সজীব ততক্ষণ 
সংবিত্তি; যতক্ষণ শরীর-যস্ত্রে জীবনী-শক্তি বর্তমান, ততক্ষণ ই 
মানুষ সজীব । এই জীবনী-শক্তির অনবরত হ্থাসবৃদ্দি 
হইতেছে । সংবিত্তি মাত্রেই সমস্ত শরীরযন্ত্রটির ন্ছৈর্য্য নষ্ট 
করিয়। দেয় হয় ইহার জীবনী-শক্তির বৃদ্ধি করে, না হয় 
ক্ষয় করে। অতএব বাহাশক্তি হইতে ইন্দ্রিয়গ্রামের পরিবর্তন 
হইতেছে, মস্তিদ্ধের পরিবর্তন হইতেছে, মনের পরিবর্তন 
হইতেছে__সমস্ত শরীরের পরিবর্তন হইতেছে । ইন্দ্রিয় 
বিশেষের পরিবর্তন হইতেছে । আবার সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ 


বেদল। 
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শরীর-যন্ত্রটির পরিবর্তন ঘটিতেছে। ইন্দ্রিয় পরিবর্তন হইতে 
সংবিন্তি এবং সম্পূর্ণ শরীর-যন্ত্রটির পরিবর্তন হইতে বদনা 
হইতেছে । সংবিত্তি শরীরের অংশবিশেষে আবদ্ধ কিন্ত 
বেদন। সমস্তশরীর-ব্যাপী। সংবিভ্তির শ্রেণীবিভাগ সম্ভব, 
কিন্ত বেদনার শ্রেণীবিভাগ সম্ভব নহে । সংবিত্তির চক্ষু, 
কর্ণ নাসিক প্রভৃতি অনেকগুলি ইন্দ্রিয় আছে-_কিন্ত 
বেদনার একটি মাত্র ইন্দ্রিয় । এ ইন্দ্রিয় শরীরের কোন 
ংশবিশেষে নহে, কিন্তু সমস্ত শরীরটিই ইহার 
ইন্দ্রিয় । এই শরীর-ইন্দ্রিয়ের হক্ষয়বৃদ্ধিরূপ ছুইটি 
ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়, সুতরাং বেদনার ছুইটি মাত্র গুণ থাক! 
সম্ভব । শরীরযন্ত্রত্রয়ীর সহায়-জ্ঞানে সুখের বেদনা হয় 
এবং অন্তরায় জ্ঞানে দুঃখের বেদনা হয়। অতএব সখ এবং 
দুঃখ এই দুইটি বেদনার গুণ। এই আুখ কিংবা ছঃখকে 
একেবারেই বিশ্লেষণ করা যায় নাইহা আদৌ জটিল 
নহে। 
সংবিত্তি এবং বেদনার মধ্যে পার্থক্য আছে । সংবিত্তি 
শরীরের অংশসম্ভৃত, বেদনা সমস্তশরীর-সম্ভৃত। সংবিত্তি 
একবারে আমার নিজস্ব সম্পত্তি নহে, কিন্ত 
সংবিতি ও বেদনা বেদন। সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব সম্পত্তি । 
নীল আকাশে দৃষ্টিপাত করিলাম, আমার আনন্দ 
হইল । এখানে নীলবর্ণ আমার সংবিত্তি এবং আনন্দ 
আমার বেদনা । মনে হয় যেন নীলবর্ণটি আকাশে 
আছে, আর আনন্দটি আমাতে আছে । মনে হয় উত্তাপ 
অগ্নিতে আছে এবং উত্তাপজনিত স্থুখ আমাতে আছে । অবশ্য 
বিজ্ঞানের কথায় বলিতে গেলে বলিতে হইবে যে, নীলবণের 











২৭০ মনোবিজ্ঞান 

সংবিত্তি, উত্তাপের সংবিত্তি এবং সখের বেদনা সকলই আমার 
মনে আছে__সকলই আমার মনের অবস্থা মাত্র । সচরাচর 
আমরা মনে করি একটি বাহিরে আর একটি অন্তরে । প্রকৃত 
পক্ষে ছুইই অন্তরে । কিন্তু তাহ! হইলেও একটি বাহিরে আর 
একটি অস্তরে এমন কথা মনে হয় কেন? অতএব মানিয়। 
লইতে হইবে যে এই ছুইএর মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। 
যখন উদ্বোধক মনুষ্য শরীরান্তর্গত নহে তখনই যে এই পার্থক্য 
লক্ষিত হয় এমন নহে । উদ্বোধক শরীরান্তর্গত হইলেও কিছু 
ন! কিছু পার্থক্য লক্ষিত হয়। দস্তের পীড়া হইলে যন্ত্রণ! 
অপেক্ষা যন্ত্রণাজনিত অশান্তি যেন আমার অধিক নিজস্ব 
বলিয়া বোধ হয়। যন্ত্রণা দস্তের মূলদেশের, আর অশান্তি 
আমার-যন্ত্রণা দন্তে আর অশান্তি আমাতে । সংবিস্তি এবং 
বেদন। ছুইটিই মনের অবস্থা__তবে বেদনা অপেক্ষা সংবিস্তি 
অধিক বস্তুতস্ত্র, এবং সংবিন্তি অপেক্ষা বেদনা অধিক মনস্তন্ত্র । 
শরীরের কোন বিশেষ অংশে সংবিত্তির স্থিতি বলিতে 
পারা যায়, কিন্তু বেদনার স্থিতি সমস্ত সংজ্ঞাক্ষেত্র ব্যাপিয়ান। 
দম্তরীড়ায় যন্ত্রণার স্থিতি দস্তে, শরীরের একটি নিদ্দিষ্ট 
অংশে, কিন্ত যন্ত্রণাজনিত অশান্তি বর্তমান সমস্ত অভিজ্ঞতাটু কু 
একবারে ছাইয়া ফেলে-_সংজ্ঞাক্ষেত্রের যতটুকু বিস্তৃতি 
ইহারও বিস্তৃতি ততটুকু । সংবিত্তিকে প্রদেশান্তর্গত করিতে 
পার! যায়, কিন্তু বেদন! সমস্তসংজ্ঞ1-ব্যাপী । আবার অভ্যাস- 
বলে বেদনার লোপ হইতে পারে, কিন্ত সংবিন্তির লোপ হয় না। 
তুমি আজন্ম জনতাপুর্ণ কোলাহলময় বৃহৎ নগরীতে লালিত- 
পালিত হইয়াছ । তুমি কখনও প্রকৃতির নগ্র সৌন্দধ্য দেখ 
নাই। আজ তুমি সামান্য একটি পল্লীগ্রামে আসিয়াছ। 














২৭১ 


এখানে যাহা দেখিতেছ তাহাই তোমার নিকট নূতন, 
তাহাই তোমার নিকট প্রীতিপ্রদ। এখানে তুমি যাহ! 
দেখিতেছ তাহাই তোমাকে ভাল লাগিতেছে, তাহাতেই 
তুমি আমোদ পাইতেছ। গ্রামবাসীরাও এ সব জিনিষ 
দেখিতেছে, কিন্ত তোমার মত কি তাহাদের আমোদ 
হইতেছে? তুমি যদি এখানে কিছুদিন অবস্থান কর তবে 
তুমিও কি এমনি আনন্দ উপভোগ করিবে? তখনও সেই 





ফুল, সেই গন্ধ, সেই ক্ষেত, সেই রাখাল, সেই গান, সেই 


সমস্তই থাকিবে, তবুও তোমার তেমনি আনন্দ কেন থাকিবে 
না? এখানে সেই সংবিত্তি আছে, কিন্ত সেই বেদনা নাই । 
পুনঃপুনঃ একই বস্তুর সংবিত্তি হইলে তৎসম্পকীয় বেদনার 
লোপ হয় । আরও, সংবিত্তি অবধানান্তর্গত, কিন্তু বেদনা 
অবধানবহিভূতি। ংবিত্তিকে যতই অভিনিবেশপুর্ববক 
প্রণিধান কর! যায় ততই ইহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় $ কিন্তু 
বেদনা অবধান করিতে চেষ্ট। কর, দেখিবে বেদনা আন্তহিত 
হইয়ীছে। তুমি একখানি সুন্দর আলেখ্য দেখিতেছ এবং 
আনন্দ উপভোগ করিতেছ। যতক্ষণ তোমার দৃষ্টি আলেখ্য 
ততক্ষণ তোমার আনন্দ, ততক্ষণ তোমার বেদনা । বেদনার 
প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, দেখিবে বেদনা বিলীন হইয়া 
গিয়াছে । দৃষ্টি যতক্ষণ বহিমু্বী ততক্ষণ আনন্দ, কিন্তু দৃষ্টি 
যখন অন্তমু্বী আনন্দ তখন অন্তহিত। যদি তুমি আলেখ্যে 
চক্ষু সমর্পণ করিয়া আলেখ্য-সমুৎপন্ন বেদনার প্রণিধানমানসে 
মনোনিবেশ কর-বেদনা জিনিষটি কি? শরীরের না 
মনের ? ইত্যাদি বিষয়ের যদি আলোচনায় প্রবৃত্ত হও তবে 
দেখিবে আনন্দের অবস্থা চলিয়া গিয়াছে। অতএব দেখ! 










কিন্ত ইহাদের পার্থক্যের প্রকতিনির্ণয় সহজসাধ্য নহে 
- "এইস্পার্থব মনে বুঝিবার রি: ভাষায় ব্যক্ত করিবার 
ক ইন 
= সুৰ এবং দুঃখ এই দুইটি. বেদনার লক্ষণ। জীবনীশক্তির 
২ ] উদ্বোধক সুখকর এবং ক্ষয়কারী উদ্বোধক ছঃখকর । 
* সু বেদনার লক্ষণ কিন্ত কতটুকু সুখে কতটুকু শক্তির বৃদ্ধি হয় 
tow. > এবং কতটুকু দুঃখে কতটুকু শক্তির ক্ষয় হয় 
৯ ইহ! নিদ্দিষ্ট করিয়! বলা এখনও অসম্ভব । সাধারণতঃ আমরা 
BA: - বাহাশক্তির মাত্রার সহিত. সুখদুঃখের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া 
থাকি ।, বহু পরীক্ষার পর পণগ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে 
কই অবস্থায় অতি ক্ষীণ উদ্বোধনে বেদন! থাকে ন; অতি | 
তীব্র উদ্বোধকে দুঃখের - বেদনা হয় এবং নাতিক্ষীণ এবং 
৯. - ন/তিতীব্র উদ্বোধকে সুখের বেদনা-হয়। ‘একই অবস্থায়’ 
এই কথাটি অতি প্রয়োজনীয় কথা, কারণ অবস্থাভেদে এই 
নিয়মের পরিবর্তন দেখা যাঁয়। এক অবস্থায় যে উদ্বোধক 
আমি নিলিপণ্ত, অন্য অবস্থায় 'দৈই উদ্বোধকে আমি আস্থাবান্‌ 
হইতে পারি। “খে উদ্বোধক : শারীরিক ক্রিয়া! অতিক্রম ॥ 
- করিয়া মন পর্য্যন্ত পৌছিতে পারে না তাহাই ক্ষীণ? ‘উদ্বোধক ২ 
হে উদ্বোধকে শরীর্যস্ত্রের কার্য্যাবলী বিধ্বস্ত করিয়া, দেয় 
তাহাই, “তীব্র” উদ্বোধক, আর. যে উদ্ধোধক শরীরযস্ত্রের 
নিদিষ্ট: কর্তব্যের পালনে সহায়তা করে তাহাই, ‘মধ্যম’ 
উদ্বোধক । কিন্ত “ক্ষীণ', “তীব্র ইত্যাদি আপেক্ষিক, শব্দ ৷ 
যাহা আমার নিকট ক্ষীণ’ ভাহ। তোমার নিকট “তীব্র” এবং 
পরের নিকট ‘মধ্যম’ হইতে পারে ৷; যাহা এখন আমার 
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এক রতি চিনিতে আর এক রতি 
. ভীব্রতা। বৃদ্ধি হইবে না, নিক বি কুইনিনে আর এক... 
বাতি মিশাইলে উহার তীব্রতা বাড়িবে। কেহ. কেহ বলেন. 
যে সুখ ব! দুঃখের বেদনার সমপরিমাণে বৃদ্ধি করিতে 
হইলে, উহার উদ্বোধকেরও সাপেক্ষ পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে : 

হয়। যাহার এক হাজার টাক মাসিক আয়, তাহার এক ৮৪০৮৭ 
কা বেতন: বৃদ্ধি হইলে যতটুকু আনন্দ হয়, যাহার_ 
একশত টাক! আয়, তাহার দশ টাকা বেতন বুদ্ধি 

_ হইলে ততটুকু আনন্দ হয়। এটি সাধারণ নিয়ম হইলেও 
ইহাকে সার্ববজনিক নিয়ম বলা যায় ন! । উদ্বোধক এবং উদ্ধ দ্ধ 
সূনান সা পো আছে এই মাত্র বলা যায়। কিন্ত 

এ এ অন্ুপাতেরও ব্যতিক্রম ছ্টিয়া থাকে । শিশুর যে বস্তুতে 
শি হয় তোমার ভাহাতে অঞ্ীতি হইতে পারে । বেদনার 
 স্্াকিত নির্ণয় ক্লর। দুরূহ ব্যাপার! কখন একটি বেদনার 
আরম্ভ হইতেছে আবার কখন ব। উহার শেষ হইতেছে বল! 

* প্ সহজ্ঞ নহে । সংবিত্তি এবং বেদনা একসঙ্গে প্রবাহিত 

; হয় এবং একটি আর একটিতে মিশিয়া যায় এবং প্রকৃতি এক 
বলিয়া একটিকে আর একটি হইতে পৃথক্‌ করা যায় না । 
*আনেকদিন ধরিয়া, তুমি তোমার বন্ধুর প্তীক্ষা করিতেছ, 

আজ তুমি সহসা তাহার জাক্ষাৎ পাইলে, তোমার হার, 
আনন্দে লীঁচিয়া উঠিল  দর্শনানুভূতির সঙ্গে সঙ্গেই 
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তিক সি টির উল * হল এবং চিন্তার 
দিলে. সম মী অন্ুভূতি দেখা দিল। বেদনা এবং 
| একসঙ্গে দেখা দিল। বহুদিন পরে আজ তুমি তোমার 
সি দর্শন করিলে । আনন্দে তোমার হৃদয় নাচিয়! 
রী উঠিল। ইহ! দর্শনজনিত বেদন|। তারপর তোমার 
শৈশবের সুখ-স্মৃতি মনে হইল, কত চিন্তা, কত ভাবের উদয় 
_ হইল । এই প্রকারে বেদনার সহিত ভাব মিশিয়া গেল । তুমি 
_ সান্ধ্য-ভ্রমণের সময় তোমার পকেটে হাত দিলে, দেখিলে 
৬. রঃ এক টুকরা কাগজ আছে । বাহির করিয়। দেখিলে সেখানি 
একখানি এক শত টাকার নোট । তোমার হৃদয় উৎফুল্ল 
হইল-_এটি বেদনা । কিন্তু এই বেদনা অবিমিশ্র নহে। 
যেমন কাগজখানি দেখিলে অমনি তোমার মনের ভিতর 
আনন্দের তড়িৎ প্রবাহিত হইয়। গেল সত্য, কিন্তু সঙ্গে 
সঙ্গেই সংশয়, বিস্ময়, সন্দেহ তোমার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া 
ফেলিল । এ নোটখানি কেমন করিয়। তোমার পকেটে 
আসিল? কে রাখিল? কেন রাখিল? ইত্যাদি চিন্তায় 
তোমার মন অভিভূত হইয়া গেল। অতএব দেখা যাইতেছে 
‘_ যে কোথায় বেদনার অন্ত এবং ভাবের প্রারস্ত বল! 
র অসম্ভব । 
শকটে আরোহণ করিয়া তুমি বায়ুসেবনে বহির্গত 
.. হইয়াছ। অশ্বের পদধ্বনি এবং রথচক্রের ঘরঘর শব্দ 
টি. অনবরত তোমার কর্ণপটহে আঘাত 
করিতেছে । তুমি কিছু ন| কিছু চিন্ত! 
॥ হঠাৎ একটি চীৎকারধ্বনি শ্রুত হইল । তোমার 
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অনুভূতি ২৭৫ 
চিন্তাজআোত প্রতিহত হইল । ভাবসমূহের বিপধ্যয় ঘটিল। 
তোমার মনে হইল হয়ত কোন লোক গাড়ীর নীচে পড়িয়। 
গিয়াছে । এই প্রকার চিন্তা হইতে তোমার মনে এক 
অভিনব ভাবের উদয় হইল । করুণা এবং ভয়ে তোমার 
হৃদয় উদ্বেলিত হইল । এই নূতন অনুভূতির নাম ভাব । 
মানুষের মন কখনও নিক্ক্রি় অবস্থায় থাকে না। ইহা কখন 
চিন্তাশৃন্য বা ভাবশুহ্য নহে । এই চিন্ত স্রোত কখন বা ক্ষীণ 
আবার কখন বা খরতর । আবার মনের অবস্থা সকল 
সময়েই হয় সুখের না হয় দুঃখের এবং এই সুখ কিংব। দুঃখ 
কখনও স্প্রকটিত আবার কখনও নিস্প্রভ। মন সকল 
সময়েই নানা ভাবের লীলাক্ষেত্র । সময়ে সময়ে এই ভাব- 
স্রোত অন্য ভাবের সংঘাতে সহসা প্রতিহত হইয়া যায় এবং 
আমাদের অনিচ্ছাসত্েও আমাদের মন আকর্ষণ করে। 
আবার এই নূতন আকস্মিক পরিবর্তনে নানা ভাবের 
নানা চিন্তার যুগপৎ আবির্ভাব হয়। ভাবসমূহ 
শঙ্খলাবদ্ধ। কোন একটি ভাবের আবির্ভাব ব! তিরোভাব 
সম্ভব নহে । যখন যে ভাবটি সংজ্ঞাক্ষেত্রের তুঙ্গস্থান 
অধিকার করে, তখন সে একক আইসে না; তাহার 
সহচরগণকেও সঙ্গে করিয়া লইয়া আইসে (পৃঃ ৯১৩) । এই 
প্রকারে নূতন এবং পুরাতন, বর্তমান এবং অতীত ভাব সমূহের 
সমাবেশে এক অভিনব ভাবের স্থষ্টি হয়। এই নূতন অনুভূতির 
নাম ভাব। প্রত্যেক ভাবের উত্থানের সহিত শরীর-যস্থ্রের 
পরিবর্তন হইতেছে, আবার শারীরিক পরিবর্তনে ভাবের 


রূপান্তর হইতেছে । 
যেমন সংবিত্তি এবং বেদনার মধ্যে পার্থক্য আছে, 
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তেমনি আবার সংবিত্তি এবং ভাবের মধ্যেও পার্থক্য আছে। 
নিত তাৰ: চলিতে আমার. হাত কাটিয়া গেল; 
i HEE শারীরিক যন্ত্রণার অনুভূতি হইল-__ইহা! 
সংরিত্তি । তুমি আমাকে মিথ্যাবাদী বলিলে; আমার 
ক্রোধের অনুভূতি হইল-_ইহা। ভাব। ছোট ছোট শিশুদের 
শারীরিক সুখ-দুঃখের অনুভূতি আছে, কিন্তু মান-অপমানের 
অনুভূতি নীই। তাহাদিগকে আঘাত কর কীদিয়া উঠিবে, 
কিন্ত মিথ্যাবাদী বলিলে ভ্রক্ষেপও করিবে না। স্সতরাং 
সংবিন্তি আশৈশব বর্তমান, কিন্ত ভাব সেরূপ নহে । ইহার 
বিকাশ অনেক পরে । মস্ভিক্ষস্পন্দনের উপর মনের প্রতিক্রিয়ার 
নাম সংবিত্তি, অতএব ইহ! একটি সামান্য সরল মানসিক ক্রিয়। 
মাত্র-ইহা আদৌ জটিল নহে। কিন্ত ভাব জটিল, ইহ! 
একাধিক অনুভূতির সমন্বয়। ক্রোধ একটি ভাব হইলেও ইহাতে 
অপমান, ঘ্বণ।, প্রতিহিংস। প্রভৃতি অপর অন্ুভূতিরও আভাস 
আছে। সংবিত্তি শরীরের কোন্‌ দেশে অবস্থিত বলিতে পারা 
যায়, কিন্তু ভাবের সময় এরূপ দেশ নির্ণয় কর! সম্ভব নহে । 
সংবিত্তি। ভাব । 

১। উদ্বোধক- বাহ । ১। উদ্বোধক-_আস্তর । 
২। আঅবলম্কন__শরীরস্পন্দন। ২। অবলম্বন চিন্তন । 

৩। শারীরিক অবস্থাজ্ঞীন । ৩। মানসিক অবস্থাজ্ঞান । 














৪। মৌলিক । ৪ । লব্ধ । 
৫1 অমিশা। ৫। জটিল । 
* ৬। €দশনির্ণয় সম্ভব । ৬। দেশবদ্ধ নহে । 
৭। নিলিপ্ত। ৭1 লিপ্ত । 
৮1 অব্যবহিতরূপে বোধগম্য ।! ৮। ব্যবহিতরূপে বোধগম্য । 
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ক্রোধ, লোভ, ঘৃণা, ভালবাস! প্রভৃতি ভাব । ইহাদের মধ্যে 
কেহ সুখদায়ক এবং কেহ ছঃখদায়ক । অতএব সুখ দুঃখের 
অন্ুভূতিকেও ভাব বলিতে পার! যায়। কিন্তু মানুষের কি 
এমন অন্ুভূতি নাই যাহা! সুখও নয়, দুংখও নয়? বিস্ময় 
অনেক স্থানে সুখের এবং অনেক স্থানে দুঃখেরও হয়, কিন্ত 
কখন কখন বিস্ময় এমন অবস্থা! প্রাপ্ত হয় না কি, যখন 
ইহাকে সুখ ব! দুঃখ বলিয়া নির্দেশ করা অসম্ভব হইয়। উঠে? 
স্ুখদুঃখ-বিবজিত মানসিক অবস্থা আছে কি না বল! 
কঠিন । ঘৃণা, দ্বেষ, হিংসা, আনন্দ, ভালবাসা, সহানুভূতি 
প্রভৃতি অনুভূতি আমাদের ইচ্ছাপ্রণোদিত নহে । চিন্তন 
এই প্রকার অনুভূতির কাঁরণ। কোন চিন্তা হইতে 
ক্রোধ, কোন চিজ্তা হইতে স্বণা, কোন চিন্তা হইতে 
ভালবাসার উদ্রেক হইতেছে । ইচ্ছাশক্তি-প্রভাবে চিন্তা- 
স্রোত প্রতিহত করিতে পারি, এবং প্রতিহত চিন্ত! 
হইতে তৎসম্পর্কায় অনুভূতির দমন হইতে পারে, কিন্ত 
প্রত্যক্ষভাবে এই প্রকার অনুভূতির উদ্বোধন করাও যেমন 
অসম্ভব, উদ্দ,ব্ধ অনুভূতির বিসজ্জন দেওয়াও তেমনি অসম্ভব । 
মত্তিক্ব'শ্পন্দনের উপর মানসিক প্রতিক্রিয়ার নাম যেমন 
সংবিত্তি, তেমনি চিন্তার উপর মানসিক প্রতিক্রিয়ার নাম 
ভাব । মস্তিক্ষ স্পন্দনের উপর যেমন মনের প্রতিক্রিয়া হয়, 
চিন্তাক্রিয়ার উপরও তেমনি প্রতিক্রিয়া হয়, এবং এই 
উভয়বিধ প্রতিক্রিয়াই অনিচ্ছাসম্ভূত । অন্ুভূতি মাত্রেই__ 
সংবিত্তি বল, বেদন। বল ব! ভাব বল-_মনের অবস্থা, কিন্তু এ 
অবস্থ। মনের নিক্ষিয় অবস্থ।। 

শিশুদিগের অন্গুভূতি স্বভাবতঃ স্বার্থময়__শারীরিক স্থখ- 
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দুঃখে জড়িত। ক্ষুধার্ত শিশুর যতক্ষণ ক্ষুন্িবৃত্তি না করিয়াছ 
ততক্ষণ সে সকল বিষয়েই বীতস্পৃহ । 
এখন ইহাদের ইন্দ্রিয়লীলসা প্রবল। 
নিজের ন্ুখ ভিন্ন আর কিছুই জানে না। ভয়, বিস্ময়, 
ক্রোধ, শোক প্রভৃতির বিকাশ এখনও হয় নাই, 
তবে ইহাদের আভাস মাত্র দেখ! যায়। উচ্চাঙ্গের অনুভূতির 
আভাস পধ্যন্ত এখন দৃষ্ট হয় না। এখন উহাদের বুদ্ধিবৃত্তি 
তেমন পরিপুষ্ট হয় নাই। স্মৃতিশক্তি ক্ষীণ। অতীতকে 
স্মরণ বা ভবিষ্যৎকে অনুমান করিতে পারে না। স্থৃতরাং এ 
অবস্থার অনুভূতি মাত্রই প্রত্যক্ষবস্তুসমুদ্ধুত। প্রত্যক্ষ 
বস্তুকে স্থানাস্তরিত কর, তৎসম্পর্কীয় অন্ুভূতিও প্রায় বিলুপ্ত 
হইবে__ইহা! স্মৃতিপটে ধারণ করিবার ক্ষমতা এখনও হয় 
নাই । এখন ইচ্ছাঁশক্তিও দুৰ্ব্বল, সুতরাং আত্ম-সংযমের 
অভাব । শিশু এখন অনুভূতির দাস। অন্থভূতিকে সংযত 
করিবার সামর্থ্য ইহার নাই। যখন যে অন্ুভূতির উদ্রেক 
হইতেছে তখন সেইটিই প্রবল এবং প্রচণ্ড হইতেছে । হাসি 
আসিলে হাসিতেছে ২ কান্না আসিলে কাদিতেছে । হাসি-কান। 
দমন করিবার শক্তি ইহার নাই । কিন্ত এই প্রচণ্ড অনুভূতির 
স্থায়িত্ব অধিক হইলে ফল বিষময় হইত । হঠাৎ অনুভূতির 
উদ্রেক হয়, আবার হঠাৎই ইহার বিনাশ হয়। প্রস্তরথণ্ডে 
বীজ নিপতিত হইলে সে বীজ যেমন ‘শিকড় গাড়িতে’ পারে 
না, বাঁলকন্ধদয়ে অন্ুভূতিও তেমনি স্থায়ী হয় না। বালক 
তোমার উপর ক্রোধান্বিত হইয়াছে, আবার পরক্ষণেই দেখ 
হস্তপ্রসারণ করিয়া তোমার কোলে আসিতে চাহিতেছে। 
কিন্ত তোমার হৃদয়ে ক্রোধের উদ্রেক হইলে শীজ্র উহ! 


শিশুর অনুভূতি 











অন্থৃভূতি ২৭৯ 


উৎপাটিত হয় না। তুমি চিন্তা এবং স্মৃতির দ্বারা উহাকে 
সজীব রাখ । অতএব শৈশব কালের অন্থভূতির__ 


স্বার্থময় 

এ প্রত্যক্ষবস্ত্-সমুদ্ভুত 
উগ্র 
ক্ষণিক 


জ্ঞান হইতে উদ্দীপ্ত অনুভূতিমাত্রই ভাব। যে সকল 
ভাব আত্মান্ুগামী তাহাদিগকে আত্মসম্প্‌ক্ত ভাব বল! হয়; 
যে সকল ভাব পরান্ুগামী তাহাদিগকে 

ভাবের প্রকারভেদ 
পরানুসন্ধায়ী ভাব বল! হয়; আর যে 
সকল ভাব সত্য সুন্দর এবং শুভানুধ্যায়ী তাহাদিগকে রস 
বল! হয়। বর্তমান ভাবকে অব্যহিত ভাব, ভবিষ্যচ্চন্তা 
সমুদ্ভুত ভাবকে ভাবিদর্শা ভাব এবং অতীতচিন্তা-সমুৎপন্ 
ভাবকে পশ্চাদ্দশর্শ ভাব বলা হয় । ভাব প্রথমতঃ স্বার্থময়__ 
অত্মসম্পূক্ত। এই আত্মসম্পুক্ত ভাব হয় সুখমূলক কিংবা 
ছুঃখমূলক । শৈশবাবস্থাতেও এই সুখদুঃখের বিচার করিবার 
ক্ষমতা থাকে । ক্ষুধাতৃষ্ণার অশান্তি বালকের ক্রন্দনে 
প্রকাশ পায় । ক্রন্দনের মধ্যেও আবার অনেক সময়ে পার্থক্য 
পরিলক্ষিত হয়। ক্ষুধাজনিত ক্রন্দন এবং যন্ত্রণাজনিত ক্রন্দন 
বুঝিতে পারা যায়। এইরূপে ক্রমশঃ স্ুখছুঃখের পার্থক্য 
জ্ঞান হইতে সুখের প্রকারভেদ-জ্ঞান এবং দুঃখের প্রকারভেদ 
ত্ৰানের বিকাশ হইয়া থাকে। এই অবস্থায় নিজের 
সুখাজ্জন এবং নিজের দুঃখবজ্জন জীবনের কর্তবা বলিয়। মনে 
হয়। নিজ অভাবের অপনোদন এবং নিজ বাসনার তৃপ্তি 
হইলেই হইল ৷ পরের সুখদুঃখের প্রতি লক্ষ্য রাখি না। 





নিজের স্বার্থ ব্যতীত দ্বিতীয় লক্ষ্য থাকে না। পরে যখন 
জ্ঞানের বিকাশ হইল, তখন বুঝিলাম যে, অপরের স্বার্থে 
ব্যাঘাত ঘটিলে নিজের স্বার্থেরও হানি হয়, সুতরাং নিজের 
স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে অপরের স্বার্থের দিকেও দৃষ্টি 
রাখিতে হইবে । নিজের স্বার্থের জন্য পরের স্বার্থেরও মধ্যাদ! 
রক্ষা করিতে হইবে । এখন নিজের খাতিরে পরের জন্য 
অনুভূতি হইল। এইরূপ অনুভূতিকে আত্মপরসম্পূক্ত ভাব 
বল! যায । এখানে আত্মাই লক্ষ্যস্থল হইলেও পরের স্বার্থের 
দিকে দৃষ্টিপাত করিতে বাধ্য হই। এখানে পরের স্থার্থে 
দৃষ্টি করি কিন্তু সে দৃষ্টি পরের স্বার্থের খাতিরে নহে, সে দৃষ্টি 
নিজের স্বার্থের জন্ত । নিজের স্বার্থ লক্ষ্য, পরের স্বার্থ উপায় 
মাত্র । কিন্ত মানব সমাজ ছাড়। থাকিতে পারে না। মানুষ 
অপরের সহবাস স্বভাবতঃই বাঞ্ছ। করে, অপরের সহিত 
সৌহাদ্দ্যস্থাপনের জন্য স্বভাবতঃই লালায়িত। যখন জ্ঞানের 
আরও উন্মেষ হইল তখন ভালবাসা, সহানুভূতি, সম্মান 
প্রভৃতি ভাবের বিকাশ দৃষ্টিগোচর হইল । এই প্রকার 
অপরের ন্ুখছুঃখসম্পূক্ত অনুভূতিকে পরান্থুসন্ধায়ী ভাব বলে । 
পরে যখন আরও জ্ঞানের উন্মেষ হয়, মানুষ যখন সত্য, 
সুন্দর এবং শুভের ধারণা করিতে সমর্থ হয়, তখন আর এক 
প্রকার ভাবের উদয় হয় । এ ভাব ব্যক্তিগত নহে, আপনার 
ব। পরের চিন্তাসমুদ্ভুত নহে; ইহা আত্মসম্পকী নহে, 
পরান্ুসন্ধায়ীও নহে । এবম্প্রকার ভাবের নাম রস। সত্য, 
সুন্দর এবং মঙ্গলের আদর্শচিন্তাসম্পর্কীযর় ভাবের নাম রস। 
অতএব ভাব মোটা।-মুটি এই কয় প্রকার-১। আত্মসম্প্ক্ত 
ভাব। ২। পরসম্পূক্ত ভাব । এবং ৩। রস-_(ক) বুদ্ধি- 
বিষয়ক । (খ) সৌন্দধ্য বিষয়ক । (গ) শীল বিষয়ক । 











২৮১ 


সুখ-দুঃখ অনুভূতির অবস্থা! এবং এই অবস্থাদ্বয় কৃতকগুলি 
নিয়মে বদ্ধ । জীবনধারণের অর্থাৎ পোষণ-বদ্ধনের পক্ষে যাহ! 
নি কিছু অনুকুল তাহাই হ্‌ এবং ই 
নীতি প্রতিকূল তাহাই দুঃখ-_এই কে 
প্রাণসংরক্ষণী নীতি বলে। কেহ কেহ 

বলেন যে মানুষের অস্তর্নিহিত জীবনীশক্তির হ্াস-বুদ্ছি 
অসম্ভব, কিন্ত ইহার সদসদ্ধযবহার সম্ভব । ইহার অসদ্ধবহার 
করিতে পার! যায়, আবার অতিরিক্ত ব্যবহার করিতে পারা 
যায়, কিন্ত ছুইটিই অস্তিম পন্থা এবং ছুইটিরই পরিণাম দুঃখ । 
জীবনীশক্তির অসদ্বযবহার কর, দুঃখ পাইবে--অতিরিক্ত 
ব্যবহার কর, তবুও দুঃখ পাইবে । এই দুইটি অস্তিমের মধ্যপথ 
অবলম্বন কর, জীবনীশক্তির সদ্ব্যবহার কর, সুখ তোমার 
পুরস্কার হইবে । আবার কেহ কেহ বলেন যে অনবরত 
জীবনীশক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি হইতেছে । জীবনীশক্তির বৃদ্ধি 
হইলে সুখ এবং হাস হইলে ছঃখ। আরও, যাহাই 
সুখদায়ক তাহাই জীবনীশক্তিবৃদ্ধির সহায় এবং যাহ! 
ছঃখদায়ক তাহাই অন্তরায় । যাহা হউক, সুখছুঃঠখের মূল 
কারণ নির্ণয় করা মনোবিজ্ঞানের বিষয়ীভূত নহে । উত্তেজক 
এবং উদ্দীপক কারণসমূহ বর্তমান থাকিলে সুখের পরাকাচ্চ! 
হয়, কিন্ত তাহার সীম! আছে-_-তদতিরিক্ত অবস্থা! দুঃখজনক । 
এই নিয়মকে সংদীপনী নীতি বলে। মানুষের শক্তি এবং 
বৃত্তি মাত্রই উদ্দেশ্যমূলক । যে উত্তেজক এই উদ্দেশ্য সাধনের 
সহায় তাহাই সুখদায়ক এবং যাহা অন্তরায় তাহাহ 
দুঃখদায়ক । উদ্বোধকের হ্াস-বৃদ্ধির সহিত সুখ-দুঃখের সস্পক 
আছে এবং ইহার পরিবর্তনের উপরও উহার! বুল পরিমাণে 

৩৬ 








ৃ রহ ডোর বিরল স্থায়ী 
বিরক্তিকর হইয়। উঠে না কি? একই সঙ্গীত 


বারং বারংবার গীত হইলে বিরক্তিকর হইয়া উঠে না কি? একই 
পুস্তক কতক্ষণ পড়িতে পার? অনেকক্ষণ যাবৎ উপন্যাস 
পাঠ করিতে পার সত্য, কিন্ত একই উপন্যাসে কত নূতন নূতন 
বিষয়ের সমাবেশ আছে । একই উপন্যাস হইতে কখন ক্রোধ, 


কখন ঘৃণা, কখন আশা, কখনও আশঙ্ক। প্রভৃতি কত ভাবের 
আবির্ভাব-তিরোভাব হইতেছে । অনবরত ভাবের পরিবর্তন- 
হেতু উপন্যাসপাঠে বীতস্পৃহ হইতেছ না। অতএব স্ুখ- 
সম্তভোগের নিমিত্ত ভাবের পরিবর্তন আবশ্যক । মানুষের 
আর একটি গুণ আছে। যেমন অবস্থাতেই পড়ুক ন! 
কেন, সে সেই অবস্থাকে নিজের অনুকূল করিয়া লইতে 
পারে । ইহা গ্রাহিণী নীতি । সকল অবস্থাকে স্বপক্ষে, 
ক্রমে অন্ুকূলভাবে গ্রহণ করিতে পারা যায়। তুমি কাল 
স্বর্ণ-সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলে, আজ তুমি সিংহাসনচ্যুত 
পথের ভিখারী । কাল যাহা! অসম্ভব মনে করিয়াছিলে আজ 
দেখিতেছ তাহ! নিতান্ত অসম্ভব নয়। ক্রমে ক্রমে তুমি এই 
নূতন অবস্থাকে আপনার করিয়া লইতেছ। তুমি কখনও 
বিদেশে যাও নাই । বিছ্যাভ্যাসের জন্য তুমি আজ প্রথম 







at আসিয়াছ । এখানকার সবই তোমার নিকট 


সবই যেন তোমার অপ্রীতিকর বলিয়া বোধ 









০০ ছে। কিন্ত এ 
কি তিক্ত ; দ্রব্য খাইতে ছু দি 
বাধ্য হইয়া তোমাকে খাইতে হইয়াছিল__এখন আর 
তোমার নিকট তিক্ত দ্রব্য তিক্ত বলিয়া বোধ হয় না_ 
বরং খাইতে বোধ হয় ভালই লাগে। অতএব দুঃখকেও সুখে 
পরিণত করিবার ক্ষমতা আমাদের আছে। আবার অভ্যাস- 
বলে স্থুখেও আমর! বীতস্পৃহ হইয়া থাকি । ইহ! সংস্কার- 
চির লীভি। ১০১ ১7 উপভোগ করিলে 
সে বিষয়ে বিগতস্পৃহ হইতে হয়, ইহা পূৰ্ব্বোল্লিখিত বৈচিত্র্য- 
নীতি অনুসারে সত্য । দীর্ঘকাল স্থায়ী বলিয়। সুখের বিনাশ 
হইলেও ইহ! দুঃখে পরিণত হয় না, কিন্তু আর এক নূতন 
ভাবের স্থষ্টি হয়। যদিও ইহা আর সুখদায়ক নয়, তথাপি 
অভাব অত্যন্ত দুঃখদায়ক । তোমার ধাত্রী এখন 
হইয়াছে, তাহার মেজাজ অত্যন্ত কর্কশ হইয়াছে । 
সে কালে তোমাকে বড়ই স্সেহ করিত, বড়ই ভালবাসিত । 
কিন্ত এখন সে আর তোমায় দেখিতে পারে ন!-__তোমায় 
দেখিলে যেন সে এখন বিরক্ত হয়। কিন্ত আশ্চধ্যের বিষয় 
তবুও সে তোমাকে চক্ষুর আস্তরাল করিতে পারে না, 
তোমাকে একতিল না দেখিলে সে অধীর। হইয়া উঠে। 
তুমিও তাহাকে এখন আর তত ভালবাস না কিন্তু তথাপি 
তোমার নিকট তাহার অদর্শনও অসহ্য বোধ হয়। তোমার 
ভগ্নীকে তুমি এককালে বড়ই ভালবাসিতে । তাহাকে 
দেখিলেই তোমার আনন্দ হইত, কিন্ত এখন আর তাহ! হয় 
না। আজ সে তাহার শ্বশুর বাড়ী চলিয়া গেল। কেন তুমি 








. উদ্দীপনী টি রা হাথিকে বা নে 











দর খনৰ নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। আবার গ্রাহিণী- 


- শক্তিপ্রভাবে আমরা দুঃখকে স্থুখে পরিণত করিতে পারি এবং 


অভ্যাসবলে যে সুখে বিগতস্পৃহ হই তাহার অভাবে নূতন 


দুঃখের স্ষ্টি হয় । অতএব সুখ ছঃখের__ 





bo জীবধারণী নীতি 
| উদ্দীপনী নীতি 
রিযিক পারিস নীতি 
\ সংস্কারনীতি 


অপসীমক বেদনা তিন প্রকার £-_-১। অবেদন। 
২। অতিবেদন। এবং ৩। উপবেদনা ১। অবেদনা__ 
বেদনার অভাব ; বেদনায় অনাসক্তি ; সুখে 
স্পৃহা] নাই, ছুঃখেও বিকার নাই। 
২। অতিবেদন।। (অ) অতিরঞ্জিত সুখ (সুখের সময় 
সকলই সুখময় বলিয়া মনে হয় ), (অ!) অতিরঞ্জিত দুঃখ 
(অবসাদ বা বিষাদের সময় সকলই দুঃখময় বলিয়া মনে 
হয় ), (ই) অতিরিক্ত মানসিক আবেগ (ভয় বা উৎকগার 
সময় ), (ঈ) অতিরিক্ত উত্তেজনা! (প্রলাপকালে ), 
(উ) অতিরঞ্জিত অন্তর্গুঢ়ত্ব ( অদ্ধচৈতন্য বা সমাধি অবস্থায় )। 
৩। উপবেদনা । (অ) “সুখে ছুঃখ”__বিষয়ভোগকে দুঃখের 
হেতু বলিয়া! মনে করা (সন্স্যাসধশ্ম), (অ) “দুঃখে সুখ” 
ছঃখকে সুখ বলিয়া! মনে করা (দেশের জন্য জীবনউৎসর্গ ; 


অপনীমক বেদন। 








অনুভূতি ২৮৫ 
পরের হিতের জন্য সব্বন্বত্যাগ ), (ই) বুদ্ধির সহিত বেদনার 
সংঘর্ষ ( বিচারবহিভূত বেদনা )। 

মাত্র নিজের ভাবনা হইতে যে সকল অনুভূতির উদয় হয় 
তাহাদিগকে আত্মসম্পক্ত ভাব বলে। এই সকল ভাবের 
লক্ষণ ব্যক্তিগত বলিয়া ইহাদিগকে ব্যক্তিগত 
ভাবও বলা হইয়া থাকে এবং ইহার! 
পরোক্ষে ব। প্রত্যক্ষে সতত আত্ম-শুভানুধ্যারী বলিয়া! 
ইহাদিগকে আত্মভাব৪ বল! হইয়। থাকে । ভাব যখন আত্ম- 
সম্পর্কীয় অতীত চিন্ত! হইতে সমুদ্ভুত তখন ইহাকে পশ্চাদ্দর্শী 
ভাব বল! হয় ; ইহ! যখন আত্ম-সম্প্কীয় বর্তমান চিন্তা! হইতে 
সমুদ্তুত তখন ইহাকে অব্যবহিত ভাব বল৷ হয়; আবার ইহ! 
যখন আত্মসম্পর্কীয় ভবিষ্যৎ চিন্তা হইতে সমুদ্ভুত তখন ইহাকে 
ভাবিদশখ ভাব বল! হয় । অতএব আ্মচিন্তান্থগামী ভাবের__ 


আত্মসম্প্‌ক্ত ভাব 


আত্ম-সম্প.ক্ত ভাব পশ্ভাদ্দশশী 
নাম আত্ম-ভাব অব্যবহিত 
ব্যক্তিগত ভাব ভাবিদশী 


তুমি আমাকে ভীরু কাপুরুষ বলিলে, আমার ক্রোধ হইল: 
হঠাৎ আমি অতুল এশ্বধোর অধিপতি হইলাম, আমার আনন্দ 
হইল ; তুমি আমার প্রশংস। করিলে, আমার অহঙ্কার হইল-_ 
এই প্রকারের অনুভূতিকে আত্মসম্পক্ত ভাব বলে । 

ভীতি একটি আত্মসম্পূক্ত ভাব। এই ভাব সকলের 
অভ্ভঃকরণেই বিদ্যমান । অজ্ঞাত বিষয় হইতে এই ভাবের 
উৎপত্তি হয় । মনের ছুর্বলতা, অভিজ্ঞতার 
স্বল্পতা, এবং স্বাবলম্বনের অভাব হইতে 
অভ্ঞাত বিষয় ভয়াবহ বলিয়া বোধ হয়। ভয় আকাক্কার 











শু ভ। | 
সন্দেহ, যে ভয় আমাদিগকে নৈরাস্যের 
নিক্ষেপ করে সেই ভয়কে অশুভ বল৷ 
শরীর এবং মনের কতকগুলি 
, হয়। এই সকল পরিবর্তনকে 
৷ ভীতিব্যঞ্জক লক্ষণ. বলা যায়। ৯ জুট বগা কতি 
Bl. জন্তর সম্মুখে পতিত হইয়াছ, রিনিতা অনিষ্ট 
" তোমার ভীতির সঞ্চার হইল । তোমার = 
হইয়া গেল; তোমার শরীর কীপিতে লাগিল £ তোমার 
-_ মাংসপেশী শিথিল হইল ; তোমার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
... যেন ফ্লিথিল হইয়া গেল; তোমার জিহ্বা ও ক শু 
, এবং শরীর ঘন্মান্ত হইল। ভয় হইতে যে 
bg ক _ক্রেবল শারীরিক ক্রিয়াই বিপধ্যস্ত হয় এমন নহে_ 
মনের মধ্যেও মহাপ্রলয় উপস্থিত হয়। এখন আর 
. দ্বিতীয় বস্তুতে মনোযোগ দিতে পারা যায় না_সমস্ত 
৷ অব্ধানশক্তি এখন সেই একই বস্তুর উপর, সেই . ভীতিপ্রদ 
₹ বস্তুর উপর নিহিত । এখন স্মৃতিশক্তি বড়ই প্রবল এবং 
.... দ্রতক্রিয়াশীল ৷ কিন্ত এ স্মৃতি হইতে কেবল অতীত ভয়ের 
কথাই মনে হয়, অন্য বিষয় মনে স্থান পায় নাঁ। কল্পনা- 
ডর শক্তির গতিও ক্ষিপ্র-ভবিষ্যৎ বিপদের কত প্রকার চিত্র 
টু ES ber হয়। কিন্তু তাহা হইলেও কোন ক্রিয়ার 
7 পর মনে; মনের কিছুমাত্র আধিপত্য থাকে না। এখন 
হীনৰ ীষ্য, মান [সক [ক্র [4 সংযত দত নিত অক্ষম । 
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অন্ুভূতি | ৰ 4 bc ২৮৭ 


| কিন্ত অন্যদিকে ইহার কার্ধঃ বড়ই প্রবল4 ভয় হইতে! 
২২২২ পরিত্রাণ পাইবার জন্য মন সমস্ত শক্তি আকর্ষণ করে এবং 


৬ ar. 
কি 





কোন উপায় দৃষ্টিগোচর হইলে, সেই উপায়কে কার্যকরী 
করিবার জন্য সাধ্যাতিরিক্ত চেষ্টা করে। কিন্ত আত্মরক্ষ! 
যদি একবারে অসম্ভব বলিয়া মনে হয় তবে ভয় আরও 
ভীষণাকার ধারণ করে । বিপদের আশঙ্কা এবং পরিত্রাণ 
লাভের অনিশ্চয়তা-হেতু সমস্ত শক্তি শিথিল হইয়া! 
পড়ে । 
তুমি সন্ধ্যার প্রাক্কালে ময়দানে ভ্রমণ করিবার সময় 
আকাশে এক খণ্ড মেঘ দেখিলে ।  মেঘখানি ক্রমে ক্রমে বড় 
ভীতির পাস হইল ; বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল ; ঘন ঘন 
গৰ্জ্জন আরম্ভ হইল । এখানে প্রথমে 
তোমার মেঘের প্রত্যক্ষ-জ্ঞান হইল, পরে স্মৃতির উদয় 
হইল । পূৰ্ব্বে তুমি এই প্রকার মেঘ দেখিয়াছিলে ; 
সেই মেঘের সময় অত্যন্ত ঝড়-বৃষ্টি হইয়াছিল; পথ-ঘাট 
তখন জলে প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল। এইরূপে তোমার 
অতীত স্মৃতি জাগরিত হইল । বর্ত্তমান মেঘকে অতীত 
মেঘের ধারণার সহিত তুলনা! করিয়া অনুমান করিলে 
যে এ মেঘ: হইতেও সেই প্রকার ঝড়-বৃষ্টি হইতে পারে। 
এইবার তুমি কল্পনার আশ্রয় লইলে। অতীতকে অতিক্রম 
করিয়। ভবিষ্যৎ চিন্তায় মগ্ন হইলে । সেইরূপ ঝড়-বুষ্টি হইতে 
পারে : তোমার পরিধেয় বৃষ্টিতে সিক্ত হইতে পারে; এই 
সন্ধ্যার সময় ঠাণ্ডা লাগিয়া তোমার জ্বর হইতে পারে। 
এখন আবার জ্বরের যন্ত্রণা কল্পনা করিতে লাগিলে। এই 
প্রকার চিন্তালহরি হইতে তোমার ভয়ের স্থচনা হইল । 





উপাদান 


পৈত্র কল্পন। 
অনুমান 
_ ভয়ের একটি পরিণাম কাপুরুষত!--ইহ!। ভীতি এবং নীচতার 


সংমিশ্রণ । 

ক্রোধ মানুষের একটি মৌলিক বৃত্তি । সহজাত বৃত্তি 
বাধাপ্রাপ্ত হইলেই ক্রোধের সঞ্চার হয়। অপমানজ্ঞানও 
এই বৃত্তির উৎপাদক । ছোট ছোট শিশুদের 

ক্রোধ ও ইহার 0 
বির মধ্যেও ক্রোধের লক্ষণ দৃষ্ট হয়। তাহা- 
k দিগকে শারীরিক যন্ত্রণা দাও, স্বভাবতঃহ 
তাঁহারা প্রতিবাদ করিবে । এই প্রতিবাদই ক্রোধের সুচনা । 
শারীরিক এবং মানসিক যন্ত্রণ। ব্যতীত ক্রোধ হয় না। 
. * ক্রোধের সময় কতকগুলি শারীরিক লক্ষণ দৃষ্ট হয়। চক্ষু 
1, *রক্তবর্ণ হয়, দন্তে দন্ত ঘধিত হয়, হস্তদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ হয়, শ্বাস- 
প্রশ্বাস প্রবল হয়, স্বর কর্কশ হয় এবং হৃৎপিণ্ড সজোরে 
আঘাত করে । মনও অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া পড়ে। চিন্তা” 
শক্তির লোপ হয়। কিন্তু কতকগুলি চিন্তা অত্যন্ত প্রবল 
হয়। আমার অনিষ্ট করিয়াছে, আমার অপমান করিয়াছে, 
আমি কি এতই হেয়? আমি কি এতই হীনবল? কি 
উপায়ে প্রতিশোধ লইব ? ইত্যাদি চিন্তা মনের মধ্যে 
যুগপৎ উদিত হয়। ক্রোধে অপমানজ্ঞান আছে, আবার 
] . ক্রোধকালে প্রতিশোধ চিন্তা অত্যন্ত প্রবল হয়। যদি 








অনুভূতি ২৮৯ 
প্রতিশোধ লইতে সমর্থ হই তখন ক্রোধ অস্তহিত হয় 
এবং ক্রোধের স্থানে সুখের উদয় হয়। অপরে আমার 
অপমান করিলে আমিও যদি তাহার অপমান করিতে পারি, 
অপরে জামার অনিষ্ট করিলে আমিও যদি অপরের অনিষ্ট 
করিতে পারি তাহ হইলে আমার আনন্দ হয়। এই প্রকার 
প্রতিশোধজনিত সুখ মানুষের নিজন্ব সম্পন্তি। ইহ অন্য 
জীবে দৃষ্ট হয় না। দোষী ব্যক্তি যদি ক্রুটি স্বীকার করে, 
কিংব। ক্ষম| প্রার্থনা করে তাহা হইলেও ক্রোধের উপশম 
হয়। দোষী ব্যক্তিকে নিজেই নিজের পরাভব স্বীকার 
করিতে দেখিলে আনন্দেরও উদয় হয়। ক্রোধ যে কেবল 
কোন ব্যক্তিবিশেষের উপর আবদ্ধ থাকে তাহা নহে । সেই 
ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট অপর ব্যক্তির উপরও পতিত হয় । যিনি 
আমার ক্রোধের প্রকৃত হেতু, যদি আমি প্রত্যক্ষভাবে তাহার 
স্রতিহিংস। করিতে ন! পারি, তখন তাহার সহচরদের উপর 
ক্রোধ পতিত হয়। ক্রোধের ভীবণতা অনেক সময় জড় 
বস্তুকেও আক্রমণ করে। ক্রোধান্ধ বালক তাহার শত্রুকে - 
আক্রমণ করিতে না পারিলে শক্রবালকের ক্রীডনকগুলি নষ্ট 

{ করিয়া দেয় । 
ই ক্রোধ নানাবিধ । একান কোন ক্রোধের হঠাৎ উদ্ৰেক 
++ হয়। এরপুক্রোধ ভয়াবহ এবং অনিষ্টকর । এরূপ ক্রোধে 


| এ প দিখ্িদিগ জ্ঞান থাকে না । এরূপ ক্রোধের 
{ চু 7৮8 বশব্ভ্্ হইলে আগে কাজ, পরে চিন্তা বা 

অনুতাপ । আবার কোন কোন ক্রোধ 
| অল্পে অল্পে প্রধূমিত হয়, দপা. করিয়। জ্বলিয়া উঠে না। এরূপ 
kb. স্থলে ক্রোধকে হৃদয়ে পোষণ এবং পরিবদ্ধন করা হয়। ই চ্ | 
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লুপ্ত হয় নৰা, বরং ক্রোধের পোষকতা। 





চর নব | দেহ কারে ক্রমে ক্রমে যখন ইহা বেশ পরিপুষ্ট 
টি. তখন ইহ! প্রতিহিংসা রূপে পরিণত হয়। যেমন 


করিয়াই হউক প্রতিশোধ লইতেই হইবে এই চিন্ত! 
তখন প্রবল । ইচ্ছ। এবং চিন্তা উভয়েই ইহার সহায়তা! করে । 
কি উপায়ে প্রতিশোধ লইতে পার! যায় এবং কেমন করিয়াই 
ব1 তাহ। কাৰ্য্যে পরিণত করা যায়? চিন্তা উপায় নিদ্ধারণ 
করে আর ইচ্ছাশক্তি তাহ! কাধ্যে পরিণত করে । প্রতিশোধ 
সাধনে যতই বিলম্ব ঘটে, প্রতিশোধের পরিতৃপ্তি ততহ 
সুখকর হয়। আবার ক্রোধ যখন হাদয়ে বদ্ধমূল হয় তখন 
ইহ! বিরাগে পরিণত হয়। ইহার পরিমাণ কম হইলেও 
ইহার বিস্তৃতি অধিক । অন্ত ক্রোধ অপেক্ষা এই ক্রোধের 
অন্তর্গত বিষয়ের সংখ্য। অধিক । ইহা সংক্রামক-__একসঙ্গে 
অনেক বিষয় আক্রমণ করে । আমাদের কুৎসিত বিষয়ে 
বিরাগ আছে, অপকারী বিষয়ে বিরাগ আছে, অগ্রীতিকর 
বিষয়ে বিরাগ আছে । আবার কোন বিশেষ মতে বা ধশ্মে 
বা জাতিতেও বিরাগ থাকিতে পারে । বিরাগের যখন মাত্র! 
অধিক হয় তখন ইহ! ঘৃণায় পরিণত হয় । ঈধ| ক্রোধের 
আর একটি আকার, ইহা! যেন তিক্ত ও মধুর সংমিশ্রিত । 
ইহাতে ক্রোধ অপেক্ষা উৎফুল্লতার মাত্রা অধিক । 











ক্রোধ ভীতি 
১। সক্রিয় অনুভূতির ১। নিক্ক্িয় অনুভূতির 
প্রতিনিধি প্রতিনিধি 
>| সহজাত ২। সহজাত 
৩ | £খ-লমুক্ভৃত 





৩। হুঃখ-সমুদ্ভুত 








অনুভূতি ২৯১ 
৪। ইহাতে সুখ আছে ২. ৪1 ইহাতে সুখ নাই 


( হিংসার তৃপ্তি ) 
৫। স্বাভাবিক আত্মসংরক্ষণ- ৫। স্বাভাবিক আত্মসংরক্ষণ- 
প্রবৃত্তি ইহার মূল প্রবৃত্তি ইহার মূল 
৬। কৰ্ম্মপ্ৰবৰ্ত্তক ৬। কৰ্ম্মসংহারক 
৭। সমাজদ্রোহী বৃত্তি ৭। সমাঁজদ্রোহী বৃত্তি 


প্রতিযোগিতা আর একটি আত্ম-সম্পুক্ত ভাব। যখনই 
কতকগুলি লোক এক কাৰ্য্যে লিপ্ত হয় তখনই এই ভাবের উদয় 
হয়। মানুৰ স্বভাবতঃই কৰ্ম্মশীল । কর্মের 

প্রতিঘোগিতা সহিত এই ভাবের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ । কর্মক্ষেত্রে 
একজন আর একজনকে অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিতেছে ; 
একজন আর একজনের উপর শ্রেষ্ঠহ-লীভের যত্ব করিতেছে । 
স্বার্থময় এবং সমাজদ্রোহী বলিয়। প্রতীয়মান হইলেও এই ভাব 
মানুষকে অনেক সময় উন্নতির দিকে লইয়া যায়। অনেক 
সময় হয়ত এই ভাবের অস্তিত্ব বোধগম্য হয় না, কিন্ত প্রতি- 
ঘোগিতায় জয়লাভ করিলে ইহা আর অপ্রকাশ থাকে না । 
যেখানে অকুতকাধ্যে শাস্তির ভয় নাই বা কৃতকাধ্যে পুরস্কারের 
আশ! নাই সেইখানেই সাধারণতঃ এই ভাবের প্রকোপ 
পরিলক্ষিত হয়! অপরের উপর নিজের প্রাধান্য স্থাপনের 
স্বাভাবিক প্রবৃত্তির নাম প্রতিযোগিতা । মানব স্বভাবতহই 
প্রতিদ্বন্দিতাপ্রিয়। প্রতিদ্বন্বিতা ক্রোধসম্পর্কশূন্য নহে । 
উচ্চাঙ্গের প্রতিদ্বন্বিতাতেও ক্রোধ থাকে, কিন্তু এ ক্রোধ হইতে 
অনিষ্টের স্ুচন! হইতে পীরে না। প্রতিযোগিতায় অনুকরণ 
আবশ্যাক। আমি যাহার প্রতিযোগিতা করিব আমাকে 
তাহার অনুকরণ করিতে হইবে,কিস্ভ আমি অনুকরণ করিয়াই 











রর স্ত হই না। প্রতিযোগিতা অন্ুকরণের নামান্তর নহে । 
 আঅন্ুকরণের সীমা অতিক্রম করিতে চাই ; যাহার অন্থকবণ 
ৃ করিলাম তাহ! অপেক্ষা বড় হইতে চাই । অপরের প্রতি- 
যোগিতা করিতে হইলে চেষ্টার প্রয়োজন, কিন্তু বাসনা 
পরিচালিত না হইলে চেষ্টা থাকে না । সুতরাং প্রতিযোগিতায় 
বাসনার প্রয়োজন । প্রতিযোগিতায় প্রতিহিংসার লেশমাত্র 
থাকে না__এখানে কেবল মান্থষ নিজের কৃতিত্ব-সপ্রমাণে 
যত্ববান্‌ । তবে প্রতিযোগিতার অনুভূতি দীর্ঘকালব্যাগী হইলে 
শত্রুতার স্থষ্টি হওয়া অসম্ভব নহে । 

স্থভাবতঃই আমরা অপরের চরিত্র অনুশীলন করি। এইরূপ 
অনুশীলন হইতে কতকগুলি স্থার্থময় অনুভূতির স্থষ্টি হয়। 
আমরা অপরের কাধ্যনিপুণতাঁর প্রশংসা করি; পরের কষ্টে অনু- 
কম্প! প্রকাশ করি, পরের কৃতকাধ্যতায় আনন্দ প্রকাশ করি, 
পরের গুণের মধ্যাদা করি এবং পরের বন্ধুত্বের সমাদর করি । 
এখন আমাদের অবধান বহিমুখ কিন্তু ইহ! শীপ্রই অন্তমুখ 
হয়। এই সকল গুণের যদি কোন একটিও আমি নিজের 
মধ্যে দেখিতে পাই, আমি নিজেও যদি উল্লিখিত কোন একটি 
গুণের অধিকারী হই, তাহ! হইলে আমারও আনন্দ হয়। 
অপরের প্রতি আমি ফে' অনুভূতি বর্ষণ করিয়াছিলাম এখন 
তাহা আমার নিজের উপরই বুষ্ট হইতেছে । অপরের 
কাধ্যতৎপরতার প্রশংস! করিয়াছিলাম_-এখন সেইরূপ কাধ্য- 
তৎপরতা! নিজেতে দেখিয়া নিজের প্রশংসা নিজেই করিতেছি ; 
পরের কুতকাধ্যতাজ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলাম__ এখন 
নিজের কুতকাধ্যতায় নিজেই আনন্দ প্রকাশ করিতেছি ; 
পরের গুণের মধ্যাদা কনিয়াছিলাম__ এখন নিজের গুণের 





























কার্ধ্য পর্য্যবেক্ষণ করি, কে কোন্‌ গুণের 
বিচার করি। একজনকে আর একজনের 
হিত তুলনা করি। কাহাকেও বড় এবং কাহাকেও ছোট 
ব দয়! অনুভব করি । এই অনুভূতি আবার নিজের নিকট 
.. প্রত্যাবর্তন করে। এখন নিজের সহিত অপরের তুলন। 
| ১. করি। হয় নিজেকে নয় অপরকে বড় বলিয়া অনুভব 
করি । এখানে স্থার্থপরতার মাত্রা অধিক, সুতরাং নিজেকেই 
রঃ বড় বলিয়। মনে হয়। প্রত্যেক মানুষেরই নিজের 
Wc নিজের গণ্ডি আছে । নিজের নিজের গণ্ডির মধ্যে নিজেকে 
ঃ ই কঃ লে বড বলিয়া মনে করে। নিজের গুণ সামান্য হইলেও 
| kl বড় বলিয়া মনে হয় এবং অপরের গুণ বড় হইলেও সামান্য 
.  বলিয়| মনে হয়। 
ik Mien লোকে নানা পদে প্রতিষ্ঠিত । কেহই 
নিজের পদে সম্ভষ্ট নহে, সকলেই উচ্চ পদ প্রাপ্তির জন্য 
14 Es লালায়িত, কিন্তু আশ্চষ্যের বিষয় এই যে 
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fF ০ শৰত সকলেই আবার নিজের পদমধ্যাদার রক্ষণে 
৷ যত্নশীল । নিজের পদ নিজের নিকট নীচ বলিয়া মনে হইলেও 
পরের নিকটেও সেইরূপ প্রতিভাত হউক ইহ! কেহই মনে 
করিতে পারে না। পরস্ত মনে হয় অপরে আমার পদকে 
সম্মানের চক্ষে দেখুক । এখানে নিজের ব্যক্তিগত গুণের 
বিষয় চিন্তা করি নাঁ। আমার গুণান্যায়ী আমি এই পদের 
উপযুক্ত তাহ! মনে করি না। আমি মনে করি আমি অন্য 
পদেরও উপযুক্ত, কিন্ত এই কারণে আমি বর্তমান পদটি পছন্দ 


এ. 



















অনি 


p | ছু De সা টা সর ৯.7 ্‌ 
_ করিয়াছি বা করিতে বাধ্য হইয়াছি কিন্তু তাহ! হইলেও 


যে সকল গুণ আছে তাহ! অন্যাটিতে নাই । আমার 


চাকুরীতে টাকা কম, কিন্ত পরিশ্রম কম, আবার সম্মানও 


বেশী। অমুকের চাকুরীতে টাকা বেশী, কিন্ত বড় পরিশ্রম । 
আমার বেতন কম হইলেও অতিরিক্ত পাওনা এত বেশী যে 
অমুকের অপেক্ষা ধরিতে গেলে আমার বেতন বেশী । আমার 
ঘরখানি তোমার অপেক্ষা ছোট হইলেও ইহাতে বেশ বায়ু 
চলাচল করে। এই প্রকার চিন্তা দ্বার মীন্ুষ আত্ম-তুষ্টি 
লাভ করে। 

আত্ম-সম্মান আর একটি স্থার্থময় অন্ুভূতি__ইহাতে 
স্বার্থপরতা আছে আবার পরার্থপরতাও আছে । এখানে 
আত্মাই যদিও লক্ষ্যস্থল তবুও ইহ! মন্ুষ্ের 
একটি মহৎ গুণ। সকলেরই হৃদয়ে এই 
অনুভূতির স্থিতি বাঞ্ছনীয় । নিজেকে নিজের লক্ষ্যস্থল 
করিলেই আজ্মসম্মীন জ্ঞান হয় ন! । যে গুণের জন্য অপরে 
আমাদের জম্মানার্ভ সেই গুণের অধিকারী না হইলে আত্ম- 
সম্মান অক্ষুণ্ন থাকে লা । 

আত্ম-সম্মানের সহিত আর একটি অনুভূতি সংশ্লিষ্ট । 
এটিকে অহঙ্কার বল! যাইতে পারে । নিজের উন্নত অবস্থার 
জ্ঞান হইতে এই অনুভূতির উৎপত্তি হয়। 
আমি কতকগুলি গুণের অধিকারী, ইহ! 
অসাধারণ গুণ, অপরে এ গুণ দৃষ্ট হয় না, এইরূপ জ্ঞান হইতে 
অহঙ্কারের অনুভূতি হয়। এই অনুভুতি চিন্তান্মোদিত না 
হইলে ফল বিষময় হয় । অহঙ্কার হইতে আত্মনির্ভরতার স্থষ্টি 
হয়। আমি অসাধারণ গুণের অধিকারী এই জ্ঞান থাকিলে 





আত্মু-সম্মান 


অহঙ্কার 














4 অনুভূতি ২৯৫ 
নিজের ক্ষমতায় সহজেই বিশ্বাস জন্মে। নিজের উপর 
নিজের ভাল ধারণ। ন! থাকিলে আত্মনির্ভরতা আইসে না। 
আমার শক্তি আছে, অপরের সাহায্য বাতীত আমি নিজের 
কাজ নিজেই করিতে পারি, অপরকেও আমি সাহায্য করিতে 
পারি-__এই প্রকার জ্ঞান হইতে আত্মনির্ভরতা আইসে। 
আত্মনির্ভরতা যে একটি সদ্গুণ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । 
আত্মশক্তিতে বিশ্বাস ব্যতীত এই অনুভূতি থাকিতে পারে না; 
কিন্ত বিশ্বাসের সীমা আছে; এই সীম! লঙ্ঘন করিলে 
আত্মনির্ভরতা উন্নতির অন্তরায় হয় এবং অনিষ্টের কারণ 
হয়। 

আমর! সকলেই অপরের প্রশংসা! পাইতে ইচ্ছা করি । 
অপরের প্রশংসা-লাভ বড়ই প্রীতিকর । আত্মরক্ষ। এবং 
আত্ম-প্রতিষ্ঠার স্বাভাবিক বাসনা হইতে 
এই অনুরাগের স্ষ্টি। আমি যখন অপরের 
প্রশংসা ভালবাসি, তখন নিশ্চয়ই আমি 
মনে করি যে অপরে আমার গুণ অবধান করুক এবং 
প্রশংস। করুক ॥ এখানে ‘আমার’ চিন্তাও আছে, “পরের 
চিন্তাও আছে । অপরের প্রশংসায় অনুরাগ সহঙ্গাত 
অনুভূতি ॥ বালক তাহার মাতার হাসি এবং ললাট-কুঞ্চনের 
পার্থক্য অনুভব করিতে পারে । অপরের প্রশংসাভাজন 
হইলেই যে আমি সুখী হই তাহ। নহে, আমি প্রশংসার 
উপযুক্ত এ জ্ঞানটুকু থাক! আবশ্যক । আমি প্রশংসার পাত্র 
ন! হইলেও, প্রশংসা-কর্তীর অভ্ঞতা-হেতু প্রশংসা পাহতে 
পারি এবং এরূপ প্রশংসালাভে স্ুুখও হয় সত্য, কিন্ত এ সুখ 
অনাবিল নহে । আমি নিজের অন্গুপযুক্তত! বুঝিতে 





প্ররশংলাজরাগ 







[রি রি es ছি এবং ০ মধ্যেও EDU নিজেই লজ্জিত 
ঠইতেছি। এরূপ স্থখে লজ্জা আছে, আবার আশঙ্কাও 
_ আছে__ভয় হয় পাছে আমার অন্থুপযুক্ততা৷ প্রকাশ হইয়! 
< ₹ পড়ে । যদি বুঝিতে পারি যে বাস্তবিক আমি প্রশংসা! 
¢ না পাইবার উপযুক্ত, যাহার! প্রশংসা করিতেছে তাহারা আমার 
হণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে, তখন আমি প্রকৃত সুখের অধিকারী 
হই । আবার যদি বুঝিতে পারি যে আমাকে প্রশংসার 
অনুপযুক্ত মনে করিয়াও আমাকে প্রশংস! করিতেছে । তখন 
আমার আনন্দ হওয়া দূরে থাকুক বরং বিরক্তির সঞ্চার হয়। 
আমি ধাহাকে যত ভক্তি করি তাহার প্রশংসা তত আদর- 
ূ নীয়। যখন মতদ্বৈধ উপস্থিত হয় তখন একের প্রশংস। 
উপেক্ষা! করিয়। অপরের প্রশংসা আলিঙ্গন করি । প্রশংসা- 
কর্তার সংখ্যার উপরও আমার সুখের মাত্র! নির্ভর করে। 
যত বেশী লোকে আমার সুখ্যাতি করিবে তত বেশি আমার 
আনন্দ হইবে । যিনি আমার মতের পোষকত! করেন 
তাহাকে আমি বড় বলিয়। মনে করি আর যিনি তাহা করেন 
না-_ভীাহাকে নগণ্য মনে করিয়া দুঃখ লাঘব করিতে চেষ্টা 

করি । 
আত্ম-সম্প্‌ক্তঅপসাঁমক ভাব ।_-ক। পরিমাণগত-_(অ) 
্‌ নিকৃষ্ট ভাব ২ হীনতা, বশ্যতা, দীনতা । (অ!) প্রকৃষ্ট ভাব £ 
অহংসর্ববস্থতা, প্ৰভুত্ব, আত্মগোৌরববদ্ধন, 


ঢা ্‌ অপনীমক- ভাব প্রতিষ্ঠোন্মাদ। (ই): অতিরঞ্জিত ভাব £ 









tl গৰ্ব্ব, লোক সাধারণের সমক্ষে সুপ্রকট 
4. উপ ‘বাহার দেখান’ ইত্যাদি। এইগুলি মৌলিক 
এ. কি আবার নিজের হীনতা। লুকাহয়! 


সস 
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রাখিবার প্রবৃত্তির অভিব্যঞ্গকও হইতে পারে । খ। গুণ- 
গত-__(১) “হারিয়। জেতা'__বশ্ঠতা স্বীকার, লজ্জা শীলত।, 
লীলাবিভ্রম ইত্যাদির সাহায্যে কৌশলে প্রাধান্য লাভ । 
(২) মুল্যাপকর্ষক ব্যবহার । অপরের দোষ দেখাইয়া, 
অপরকে লজ্জ। দিয়া, অপরের সমালোচন।! করিয়া আত্ম- 
প্রতিষ্ঠালীভ। (৩) অপগুণে প্রীধান্থলাভ ৷ ছুর্দাস্ত হইয়া, 
মিথ্য। বলিয়।, চুরি করিয়া, নিষ্ঠ,র হইয়। প্রাধান্যলাভ । 
(৪) গোৌয়ার্ত্তামি এবং নাস্তিকতা_এই দুইটি বশ্যত।- 
স্বীকারের প্রতিবাদ । (৫) ছঃখসহায়ে প্রভুত্ব । অপরের 
সহানুভূতি বা মনোযোগ আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত 
অস্তস্থ তা প্ৰকাশ । 

আত্ম-সম্পূক্ত বিকৃত ভাবের কারণ-_-১। আত্মসম্প কত 
ভাবের স্বাভাবিক আধিক্য বা হীনতা৷ হইতেই এইরূপ ভাব- 
বিকৃতির স্ষ্টি হয়। ২। যাহাদের শরীরের বা মনের 
কোন ক্রটি থাকে ব। যাহার! এ প্রকার ক্রুটি ন! থাকিলেও 
ক্ৰুটি আছে বলিয়। মনে করে তাহার! তাহাদের অভাবকে 
গোপন করিবার জন্য উক্ত প্রকার ভাবাবলম্বন করিয়া থাকে । 
৩। কর্কশ ব্যবহার, অত্যাচার, সমালোচন! ইত্যাদির 
জন্যা শিশু নিজেকে হীন বলিয়া মনে কারে । এই হীন ভাবঢটি 
নিরুদ্ধ হইয়! পরে অস্বাভাবিক উপায়ে প্রকাশ হইয়া! পড়ে । 

অপরের চিন্তা হইতে যে সকল অনুভূতির উদয় হয়, 
তাহাদিগকে পরানুসন্ধায়ী ভাব বলে । পরের জন্য এবং 
পরের সহবাসে যে সকল অনুভূতির উদয় 
হয় তাহার! সহানুভূতি, স্মেহ, ভালবাসা, 
আন্মুরাগ প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়, আর যে সকল অনুভূতি 


; ৬ 








পরান্সন্ধায়ী ভাব 
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অপরের সহিত আমাদের বিচ্ছেদ ঘটাইয়। দেয়, অপরের 
সহবাস হইতে আমাদিগকে দূরে লইয়া যায়, তাহাদিগকে 
বিরোধ, বিদ্বেষ, ঘ্বণা প্রভৃতি নাম দেওয়া হয়। একটি 
বালক দারিদ্র্যের কশাঘাতে উৎলীড়িত হইতেছে. তাহার 
অবস্থায় আমার করুণার উদয় হইল, তাহার জন্য 
আমার দুঃখ হইল, তাহার প্রতি আমার সহানুভূতি হইল। 
ঈশ্বরের নিকট নিবেদন করিলাম যে, তাহার দুঃখের 
অবসান হউক । অবশেষে তাহার দুঃখের মেঘ কাটিয়। গেল। 
স্থখ-স্তূর্য্যের উদয় হইল । তাহার সুখে আমারও আনন্দ 
হইল । এই করুণ, এই দুঃখ, এই সহানুভূতি, এই আনন্দ__ 
পরানুসন্ধায়ী ভাব । 

ভালবাস। একটি পরান্ুসন্ধীয়ী ভাব । ইহ! মানুষের স্বাভ।- 
বিক অনুভূতি । একজন আর একজনকে ভাল ন! বাসিয়! 
থাকিতে পারে না। মানুষ এক থাকিতে 
জানে না, একজন আর একজনের : সহিত 
মিলিত হইতে চায়। এই মিলনের বাসন! হইতে ভালবাসার 
স্থষ্টি হয়। ভালবাসাঁই একজনকে অন্তের সহিত বন্ধন করিয়। 
রাখে । ভালবাসা মানবের মিলন-রজ্জু । ভালবাসাই সমাজ- 
সমষ্টির হেতু । ভালবীসা হইতে অন্যকে রক্ষা করিবার 
প্রবৃত্তি জন্মে । ভালবাসা পালনী শক্তি । যাহাকে ভালবাসি 
তাহার সহায়তা করিতে, আপদে বিপদে তাহাকে রক্ষা 
করিতে স্বতঃই ইচ্ছ! হয় । 

নানা কারণে এই অন্ুরাগের পুষ্টিবদ্ধন হয়। বালক- 
বালিকার! একেবারে নিরাশ্রয় এবং নিঃসহায় বলিয়া উহাদের 
মাতৃপ্রেম এত অধিক । যাহাদের নিকট হইতে আমর! 


ভালবাস! 
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সদ্বাবহার পাই, যাহারা আমাদের প্রতি সদয়, আমরা! 
তাহাদের প্রতি অধিক আকৃষ্ট হই। যখন আমরা সুখের 
হিল্লোলে সম্ভরণ দিতে থাকি, তখন যেন আমাদের অন্ুরাগের 
মাত্র! বৃদ্ধি পায় । যখন কোন একটি সুসংবাদ পাই, যখন 
আমাদের হৃদয় আনন্দে মীতোয়ার! হয়, তখন সকলকেই 
আমর! প্রীতির চক্ষে দেখি, তখন সকলই যেন সুশোভন 
বলিয়া মনে হয। 

ভাল বস্ত্র মাত্রেই আমাদের শ্রদ্ধা-ভক্তি আকর্ষণ করে। 
যাহ! মন্দ তাহাতে আমরা বীতশ্রদ্ধ। অতএব ভাল এবং 
মন্দের পার্থক্যজ্ঞান না থাকিলে, শ্রদ্ধা 
ভক্তির উদয় হইতে পারে না। যতক্ষণ 
তোমাকে আমি শ্রদ্ধার পাত্র, ভক্তির পাত্র বলিয়া না বুঝিতে 
পারিব ততক্ষণ তোমার প্রতি আমার শ্রদ্ধা বা ভক্তি কোন 
ভাবেরই উদয় হইবে না। অতএব অভিজ্ঞতা ব)তীত, 
বুদ্ধিবৃত্তির পরিপুষ্টি ব্যতীত, অরদ্ধাভক্তিরূপ অনুভুতির উন্মেষ 
হইতে পারে না। যিনি জ্ঞানী, যিনি স্যায়বান্‌, যিনি 
কর্তব্যপরায়ণ এবং যিনি সংযমী তিনিই আমাদের ভক্তির 
পাত্র । কিন্তু ম্চায়পরায়ণতা, কর্তব্যপরায়ণতা, সংষমশীলতা। 
কাহাকে বলে যতক্ষণ না বুঝিব ততক্ষণ তাহাকে ভক্তি ব' শ্রদ্ধ! 
করিতে পারিব না । এই জন্য বালক-বালিকাদের মধ্যে এই 
প্রকার অন্ুভূতির প্রাণল্য কম । ভক্তিতে আত্মোৎসর্গ আছে 
এবং ইহ! স্েহকণা-মিশ্রিত। যে ভক্তি সঙ্গেহ ভক্তি নহে 
সে ভক্তিকে প্রকৃত ভক্তি বলা যায় না । 

ছোট ছোট বালক-বালিকীদের অস্তঃকরণে সহানুভূতির 
চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় । ছুই মাস মাত্র বয়সের বালকও 








ভক্তি 
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তাহার মাতাকে হাসিতে দেখিলে হাসিয়া থাকে । ইহাঁও 
আর একটি সহজাত অনুভূতি । ইহ! নিশ্চেষ্টাম্ুভূতি, 
সি ইচ্ছাধীন বা শিক্ষালন্ধ নহে । আমাদের 
অন্ুকরণপ্রবুত্তি আছে-_ এই প্রবৃত্তিবলে 
পরের অনুভূতি আমাদের অন্তঃকরণে সংক্রামিত হয়। 
কোন কোন অপরিচিত লোক দেখিলে আমাদের মনে আনন্দ 
হয়, আবার কোন কোন লোক দেখিলে সহজেই বিরক্তি জন্মে । 
কোন কোন নূতন জিনিষে আমাদের সহজেই অনুরাগ জন্মে 
আবার কোন কোন জিনিষে সহজেই বিরাগ উপস্থিত হয়। 
কেন এইরূপ অন্ুরাগ বা বিরাগের উদয় হয় জানি না। ইহ! 
আমাদের অজ্ঞাতসারে এবং অনভিমতে আমাদের হৃদয় 
অধিকার করে । অন্ুভূতির কতকগুলি বাহ্য লক্ষণ আছে। 
এ লক্ষণের সহিত অনুভূতির সঙ্গ আছে বলিয়া লক্ষণ দেখিয়! 
অপরের অনুভূতি অনুমান এবং হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি । 
কিন্তু অনুভূতিবিশেষের লক্ষণ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে 
হইলে, কোন্‌ অনুভূতির কোন্‌ লক্ষণ জানিতে হইলে, সময় 
এবং অভিজ্ঞতার প্রয়োজন । 
ইন্দ্রিয়শক্তির যেমন বিকাশ হয় সহান্থৃভূতিও তেমনি 
পরিপুষ্টি লাভ করে । ইন্দ্রিয়শক্তি ক্ষীণ হইলে সহাঙন্ুভূতিও 
হুব্বল হইয়! পড়ে । বুদ্ধ বয়সে ইন্দ্রিয়সকল 
শিথিল হয়। বুদ্ধদের সহানুভূতিও কম। 
কোন বিশেষ ইক্দ্রিয়ের অভাব হইলেও 
সহানুভূতির সীম! সঙ্ধীর্ণ হয়। যাহারা বধির তাহাদের যেন 
আংয্মস্তরিতা অধিক বলিয়া মনে হয়। ইন্দ্রিয়শক্তি যতই 
প্রবল হয় অনুভূত বিষয়গুলি ও ততই অধিক হয়। নূতন নূতন 
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উপাদান 





রনি, 
1 রি 
. bs 
LL : 
bo ৮ ১৪৮ 


৩০১ 


অনুভূতি 
বিষয়ের অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে সহাম্ুভূতিরও প্রসার বাড়িয়! 
যায়। কল্পন! সহানুভূতির অর একটি উপাদান ৷ অপরের 
অনুভূতি স্মরণ করিলেই সহানুভূতির উদ্রেক হয় না। 
কল্পনাবলে আরও নূতন অনুভূতির চিন্ত করিয়া নিজের 
অনুভূতিকে উদ্বোধন করিতে হয়। কাহারও ছঠখে দুঃখী 
এবং সুখে সুখী হইতে হইলে বুদ্ধিবৃত্তিরও আবশ্যক । পরের 
অনুভূতিকে নিজের বলিয়া গ্রহণ করিতে হইলে সেই 
অনুভূতির লক্ষণসমূহ পধ্যবেক্ষণ করিয়! উহার প্রকৃতি এবং 
পরিমাণ নির্ণয় করিতে হয়। সুতরাং পধ্যবেক্ষণ এবং 
অনুমান এই ছুই শক্তি আবশ্যক । সাদুশ্য-সম্থন্ধ সহানুভূতির 
আর একটি হেতু । যাহার সহিত আমার ভাবের বা চিন্তার 
ব! কশ্মের বা অন্য কোন প্রকার সাদৃশ্য আছে, সেই আমার 
সহানুভূতির পাত্র, তাহার প্রতি আমার সহান্থভূতি সহজেই 
আকৃষ্ট হয়। অপরের অন্থুভূতিকে হৃদয়ঙ্গম করিবার ক্ষমতাগ 
নাম সহানুভূতি । 
সহানুভূতির কতকগুলি আন্তরায় আছে । চাল কন্মের 
আধিক্য সেখানে সহান্ুভূতির হ্রাস অবশ্যাস্তাবী। কর্মের 
মাত্রা অধিক হইলে সহান্ভূতির পরিধি 
চর স্কীর্ণ হইবে । কহে একান্ত লিপ্ত থাকিলে 
পরের জন্য সহানুভূতি প্রকাশের অবকাশ 
কম হয়! কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তিসাধনে রত থাকিলে, 
নিজের স্ুখই জীবনের মূলমন্ত্র বলিয়া জ্ঞান করিলে, সহান্ু- 
ভূতির উদয় হইতে পারে না, এমত অবস্থায় সন নিজের 
মায়াবন্ধন উচ্ছেদ করিয়া পরের অন্তরে প্রবেশ লাভ করিতে 
পারে না । কিন্তু তাই বলিয়া স্ুখমাত্রই অস্তরায় নহে, বরং 





















ি য়া প ooh আক্লিষ্ট ঢং তখন 
নন সহানুভূতির রি, শুক্ষ ই পশু সুখে সহানুভূতি 
সে , আবার সহান্গভূতিতে সুখ আসে। ইন্ড্রিয়শক্তির 


স্বল্প বিকাশ বা হ্রাস এবং শারীরিক অন্দুস্থতা। ; ক্রোধ, লোভ, 


বিরাগ প্রভৃতি ্বার্থসম্পর্ণয় অনুভূতি ; শিক্ষার পার্থক্য, 
সমাজগত পার্থক্য, মতের পার্থক্য, ধন্মের পার্থক্য, জাতিগত 
পার্থক্য ইত্যাদি সকল প্রকার পার্থক্য সহানুভূতির অন্তরায় । 
যেখানে প্রতিছ্বন্দ্িতা সেইখানে সহানুভূতির অভাব। 
এক-ব্যবসায়ী লোকের মধ্যে সহানুভূতি কম। 
দুঃখ সহানুভূতির সহায়ও বটে আবার অস্তরায়ও বটে । 
যিনি আশৈশব সুখের ক্রোড়ে লালিত 
১১৯৭৯ ৯ পালিত, যিনি কখনও দুঃখ এবং দৈন্যে 
অভিভূত হন নাই, তাহার হৃদয়ে সহান্ত- 
ভূতির মন্দাকিনী প্রবাহিত হয় না। দুঃখের কশাঘাতেই 
সহানুভূতির বিকাশ হয়। কিন্ত নিজে যখন দুঃখ ও কষ্টে 
জর্জরিত তখন নিজের ছুঃখকষ্ট অপনোদনের জন্যই মন 
ব্যস্ত থাকে, অপরের বিষয় ভাবিবাঁর অবকাশ থাকে না। 
বিনি নিজে সুস্থ শরীরে. এবং প্রফুল্ল মনে থাকেন তাহার 
পক্ষে সহান্ুভূতি-প্রদর্শন সহজ হয়। সহানুভূতির বাসন! 
হইতেই সহানুভূতির অস্তিত্ব অনুভব করা উচিত হয় না। 
আমি অপরের সহানুভূতি পাইতে ইচ্ছ! করি বলিয়াই যে 
অপরের প্রতি সহান্থভূতি-প্রদর্শনেও সমুৎস্থুক ইহা মনে কর! 
ভুল। অপরের অনুভূতিকে অপরের সুবিধার জন্য আপানার 
অনুভূতি বলিয়! মনে করার নামই সানুভুতি। সহাঙ্ুভূতিতে 























অন্ুভূতি ৬০৩ 
অপরের ন্ুখের বুদ্ধি এবং কষ্টের লাঘব হয়। এখানে 
দাতা অপেক্ষা গ্রহীতার সুখ অনেক বেশী, সুতরাং স্বার্থপর 
লোকের হ্ৃদয়েও সহানুভূতির বাসন। থাকিতে পারে | সুতরাং 
স্বার্থপর ব্যক্তি নিজ দুঃখের অপনোদনের নিমিত্ত অপরের 
সহ্বান্ুভৃতির আকাঙজ্ক্ষ। করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? 
সহানুভূতি স্বভাব্তঃই দুঃখের অন্থুগমন করে । অপরের সুখে 
সুখী হওয়া অপেক্ষা অপরের দুঃখে দুঃখী হওয়া সহজসাধ্য । 
অপরের অবস্থার সহিত নিজের অবস্থার তুলন! স্বাভাবিক । 
অপরকে ছুহখক্রিষ্ট দেখিলে নিজের দুঃখরাহিত্যের কথ 
সহজেই মনে হয়। অপরে দুঃখক্লিষ্ট আর আমি দুঃখ- 
বিনিমূক্ত, এই প্রকার জ্ঞান হইতে মনে কিঞ্চিং আনন্দের 
উদয় হয়, এই আনন্দটুকু সহানুভূতির সহায়, অন্তরায় নহে । 
অপরের স্ুখকে নিজের সুখ মনে করা বিশেষ সহজসাধ্য 
নহে । অপরের উন্নতি দেখিলে স্বভাবতঃই মনে হিংসার 
উদ্রেক হয় এবং এই হিংসাটুকু দমন রাখিতে শিক্ষা এবং 
সাধনার আবশ্যক । মানুষ হইলেই পরের দুঃখে দুঃখী 
হইতে পারে, কিন্তু দেবতা না হইলে পরের সুখে সুখী হইতে 
পারে লা । 

সহানুভূতি মানুষকে জ্ঞানের দিকে, কন্ধমের দিকে এবং 
ধর্মের দিকে লইয়া! যাইতেছে । যাহা আর পাঁচজনে করে 
আমারও তাহাই করিতে প্রবৃত্তি হয়। 
ছাত্রাবাসে যখন সকল বালক পাগাভ্যাসে 
মনোনিবেশ করে তখন নিতান্ত ছুরন্ত 
বালকেরও পুস্তক খুলিয়। বসিবার বাসনা জন্মে। এক 
পরিবারস্ত সকলেই কোন কশ্মে রত হইলে একজনের পক্ষে 





সহানুভূতির 
উপকারিত! 





সেই কৰ্ম্ম হইতে বিরত হওয়। কষ্টকর। একজন জ্ভানবান্‌ 
হইলে সকলেরই সেইরূপ হইবার বাসনা জন্মে। যেখানে 
সহানুভূতি সেইখানেই দয়া! এবং ভীলবাসা। যাহাকে আমি 
ন্সেহ করি, যাহাকে আমি ভালবাসি, তাহার প্রতি নির্দয় 
ব্যবহার, অন্যায় ব্যবহার করিতে পারি না। অতএব 
সহানুভূতি ম্যায়ের সহায় এবং অন্যায়ের অন্তরায়। অবশ্য 
মানুষ সুখের জন্য লালায়িত, কিন্ত নিজে সুখী হইলেই সে 
নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সুখী মনে করিতে পারে ন৷, সে অপরকেও 
নিজের সুখের অংশ দিবার জন্য ব্যস্ত ; অপরে তাহার সুখের 
অংশীদার হইলেই সে নিজেকে প্রকৃত সুখী বলিয়া মনে 
করে। তোমার সুখের কথা, তোমার দুঃখের কথ! তুমি 
আর একজনকে না বলিয়া কতক্ষণ নিজের হ্বদয়ে পোষণ 
করিতে পার? একই মন্ত্রের উপাসক, একই পথের পথিক, 
একই চিন্তার ভাবুক দেখিলে কি আমাদের হৃদয় আনন্দে 
নাঁচিয়। উঠে না? অতএব সহানুভূতিই সামাজিক সুখের 
কারণ । 

মনের ভাবের সহিত শারীর অভিব্যঞ্জকের সঙ্গকেও 
AEE সহানুভূতি বলা হইয়। থাকে । এরূপ 
সহানুভূতি সাধারণতঃ চারি প্রকার-_ 
অন্ুকারী সহানুভূতি, যান্ত্রিক সহানুভূতি, অধিকারগত 
সহানুভূতি এবং স্নায়ুকেন্দ্রীয় সহানুভূতি । অপরে জংস্তণ 
করিলে আমিও জ.স্তুণ করি, অপরে দৌড়াইয়। পলাইলে 
আমিও তাহাদের অনুসরণ করি, অপরে কোনদিকে দি 
নিক্ষেপ করিলে আমিও সেইদিকে দৃষ্টিপাত করি--এইরূপ 
ক্রিয়াসকলকে অন্কারী সহান্ুভৃতি বলে। প্রথমত, 












অনুভূতি ৩০৫ 
মস্তকসঞ্চালনের দ্বারা ‘ন?’ এই কথাটি প্রকাশ করি, পরে 
হস্ডান্দোলনের সাহায্যে এবং অবশেষে যদি আবশ্যক হয় 
তবে শরীরকাণ্ডের পরিচালনের দ্বারাও এই ভাব প্রকাশ 
করিয়! থাকি । মুখ ব্যাদান করিয়। ব! বক্রদৃষ্টিতে বা হস্ত 
মুষ্টিবদ্ধ করিয়া বা কখন কখন পদোত্তোলন করিয়! ভয় প্রদর্শন 
করিয়। থাকি । এইরূপ ভাবানুষাযী অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-সঞ্চালন 
যন্তগত সহানুভূতির কাধ্য। পৃথক্‌ পৃথক্‌ অঙ্গের পৃথক্‌ পুথক্‌ 
বৃত্তি ব অধিকার আছে এবং সেই বৃত্তির অনুযায়ী সহানুভূতি 
প্রকাশ পাইয়া থ!কে । হস্ভের দ্বারা আদর, চক্ষুর দ্বারা অন্য 
রাগ, ওষ্ঠ দ্বার! প্রেম প্রকাশ পায় ।--এইপ্রকার সহান্ুভূতিকে 
অধিকারগত সহানুভূতি বলে। আবার মস্তককুঁয়নে চিন্তা, 
চক্ষুনিমীলনে কষ্ট বা শঙ্কা, নাসিকাবিস্ফারণে ঘৃণ! স্রচিত হয় 
_-এরূপ সহানুভূতি স্নায়ুকেন্দ্রসম্বন্ধীয় । 

ঘুণ! সামাজিক বন্ধনের অন্তরায় এবং মানুষের দুঃখের 
বিশেষ কারণ হইলেও ঘৃণার উপকারিতা! অস্বীকার কর! যায় 
ন! । যাহা মন্দ যাহা কুৎসিত তাহাই আমর! 
ঘণ! করি । কিন্ত এই ভাবটির অপব্যবহার 
করিলে ফল বড়ই বিষময় হয়, সমাজের শান্তির প্রত্যবায় 
ঘটিয়। থাকে । পাঁপকে ঘুণা কর সমাজের মঙ্গল হহবে, কিন্তু 
পালীকে ঘ্ুণা কর সমাজের অশান্তি বৃদ্ধি পাইবে । সমাজ 
শরীর হইতে পাপ উন্ম,লনের জন্য সচেষ্ট হও কিন্তু পাপীকে 

স্বণ। করিও না, তাহাকে তোমার হৃদয় দিয়া, ভালবাসা দিয়া 

আলিঙ্গন কর, সে যাহাতে নিরয়গামী না হয় সে জন্যা যত্ববান 

হও | কিন্ত মানুষের মনে ঘৃণা প্রায়ই বিরাগে পরিণত হয় 

| বলিয়া ইহাকে সমাজদ্রোহী ভাব বলিয়া অভিহিত কর! হয় । 





ত্ণ। 


৩৯ 












Be 
ly 


Ee 


1 


1 


je 









টা 7. জীবমীত্রেই সম্ভব 
{ বিবেক ভাব বলা হয়। এই সকল ভাব আমাদিগকে 


Lt Wg ১ Lt 


জপ রি 


রর রে চিন্তা হইতে রি তাহাদিগকে রস বল। 


at | হইয়া থাকে। এই প্রকার অনুভূতি বিবেকী 
বলিয়া ইহাদিগকে 





উন্নতির দিকে আকর্ষণ করে বলিয়। ইহাদিগকে শ্রেষ্ঠ 
ভাব বল! হয়। এই সকল ভাব হইতে আত্মার উতকষ- 
লাভ হয় বলিয়া ইহাদিগকে আধ্যাত্মিক ভাব বলা হয়। 
এইরূপ ভাব আদর্শচিস্তা-সমুদ্ভূত বলিয়া ইহাকে সাত্বিক ভাব 
এবং ইহ! সার্বজনিক বলিয়া ইহাকে বিশ্বভাবও বল হয়। 
এই রস আবার ত্রিবিধ । ইহা যখন সত্যানুসন্ধায়ী তখন ইহা 
বুদ্ধিবিষয়ক রস; যখন ইহ! সৌন্দধ্যানুশীলনোন্ভব তখন 
ইহ! সৌন্দধ্য রস এবং যখন ইহ! কর্তব্যাকন্তব্যান্থগামী তখন 
ইহ। শা নামে অভিহিত হয় । 

নোদ্দীপ্ত ভাবকে সত্যরস বল! হয়। বস্তনিচয়ের 
নিন হইতে এই ভাবের উদ্রেক হয় বলিয়া! ইহাকে 
বিজ্ঞান রস বল! হয়; আবার জ্ঞানের 
আলোচনায় এই রসের উদ্রেক হয় বলিয়! 
ইহাকে জ্ঞান রসও বলা হইয়া থাকে । সত্যই আত্মার 






বুদ্ধি বিষয়ক রস 


খাদ্য, সুতরাং সত্যনিদ্ধীরণে আত্মা বিমল আনন্দে 
উদ্ভাসিত হয়। সত্য রস আমাদিগকে তত্বান্বেবণের জন্য 
উত্তেজিত করে । জ্ঞানপিপাসা আমাদের সহজাত বৃত্তি, 


সুতরাং এ পিপাসার শাস্তি হইলে সুখ অনিবাধ্য । যাহার! 





সত্যের জন্য অনশন ব্রত অবলম্বন করে তাহারাই ধন্যা, 


বাই সুখী । যখন আমর! জ্ঞানের উপাসনায় রত থাকি, 










টিটি ও বর TT" 





৩০৭ 





তখন আমাদের হৃদয়ে এক প্রকার অনুভূতির উদয় হয়, এই 
অনুভূতিকে বুদ্ধিবিষয়ক রস কহে । জ্ঞানারাধনায় যে দুঃখের 
লেশমাত্র নাই এমন কথা বল! চলে না। ভ্ন্তানারাধনায় 
চিন্তার প্রয়োজন, বিচারের প্রয়োজন । চিন্তায় কষ্ট আছে, 
বিচারে অসামঞ্রস্য থাকিতে পারে । কিন্ত ন্ুমীমাংসায় 
উপনীত হইতে পারিলে আবার সুখও আছে । এই 
সুখের তুলনায় চিন্তাজনিত কষ্ট এবং অসামঞ্জস্যজনিত দুঃখ 
নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর । যখন সংশয়ের ঘনান্ধকার ভেদ করিয়া 
সত্যনিণয়ে সমর্থ হই তখন প্রীতির বিমল প্রভায় আমাদের 
চিত্ত উদ্ভাসিত হয় ॥ জ্ভানালোচনায় প্ৰবৃত্ত হইলে অবধান- 
শক্তির প্রয়োগ আবশ্যক, কিন্ত অবধান ইচ্ছাশক্তির প্রকার- 
বিশেষ, অতএব বুদ্ধিবিষয়িণী গ্রীতিতে জ্ঞান আছে, অনুভূতি 
আছে এবং ইচ্ছাও আছে । 
যখন আমি নূতনের সম্মুখে উপস্থিত হই, তখন আমি 
আমার অজ্ঞতা বুঝিতে পারি । যাহ! আমি জানি না, তাহাই 
আমার অজ্ঞাত, তাহাই আমার নিকট নূতন । 
১৯৬ WEE প্রত্যেক অজ্ঞাত বিষয়, প্রত্যেক নূতন বস্ত 
আমার মূর্খতার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ 
করিতেছে । আমাকেই আমার বুদ্ধিহীনতার পরিচয় দিতেছে । 
যখনই আমি আমার অজ্ঞতার পরিচয় পাইলাম, যখনই আমি 
নিজেকে অজ্ঞ বলিয়া বুঝিতে পারিলাম, তখনহ আমার 
দুঃখের অনুভূতি হইল-_-এবং এই ছুঃখই জ্ঞানের আকাভক্ষ। 
উদ্দীপ্ত করে। নূতন বস্তু দেখিলে যদি সহজেই আমাদের 
বিরাগ উপস্থিত না হয়, তবে সে বস্তুতে আমর! কিঞ্চিৎ 
আনন্দ পাই সত্য, কিন্ত সে আনন্দ কতক্ষণ স্থায়ী? সে 








বন্ত্রসন্থন্ধে আমাদের আরও অধিক জানিবার স্পৃহা হয় ন! 
কিঃ সেই বস্তসম্বন্ধে যাহা জানি না, তাহ! জাঁনিবার 
আকাজক্ষা প্রবল হয়, এবং এই আকাকক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞতা 
নিবন্ধন বিরক্তির উদয় হয়। নূতন দেখিলে বিস্ময় উৎপন্ন 
হয় এবং বিস্ময়ে সুখ আছে । আবার এই সুখ হইতে 
লালসার স্থষ্টি হয় । এই লালসার লাম__ 
তৃপ্ত- সিদ্ধ চিন্ত। 
কৌতুহল অতৃপ্ত _অসিদ্ধ চিন্ত! 
প্রত্যাখাত-_দমিত চিন্তা 

কৌতুহল হইতে আরও জানিবার স্পৃহা হয়, কিন্ত নিজের 
অন্ভ্রতা-হেতু এই কৌতুহল শীত্ৰই বাধা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু 
বাধা প্রাপ্ত হইলেও মানুষের আকাকজ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না; 
বাধা প্রাপ্ত হইলেও “মহান্‌ বিস্ময় আকুল করিয়া দেয়, স্তব্ধ 
এ হৃদয় প্রকাণ্ড রহস্যভারে’ । মানুষ অজ্ভঞানতিমিরে অধিকক্ষণ 
আবদ্ধ থাকিতে পারে না। মানুষ অভ্ভানকে পরিহারপুর্ববক 
জ্ঞানের আলোকে যাইবার নিমিত্ত সতত সচেষ্ট এবং 
এই চেষ্টা যতই ফলবতী হয়, তাহার প্রীতিও ততই বদ্ধিত হয় । 
জ্ঞানের অনুশীলনে আনন্দ আছে । এ আনন্দ সকলের পক্ষে 
সমান নহে । মস্তিদ্ধের উর্বরতা এবং বুদ্ধির প্রখরতা। 
অন্তসারে আনন্দও পুথক্‌। যতই নূতন নূতন তথ্যের 
আস্বাদন পীওয়া যায়, আনন্দ ততই বদ্ধিত হইয়। থাকে । 
বারংবার একই তথ্যের আলোচনা করিলে আনন্দ 
নিরানন্দে পরিণত হয়। নৃতন -আমাদিগকে অজ্ঞ বলিয়। 
প্রতিপন্ন করে । নিজের অজ্ঞতাজ্ঞানে দুঃখের স্যষ্টি হয় সত্য, 
কিন্ত এ দুঃখ অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। £খনিবারণের 





র্‌ শা 

৬ ৮ এট / 
ক ৬৪ ১৪৮ 

081781, LIBRARY 





অনুভূতি ৩০৯ 
আকাক্ক্ষ। মানুষের স্বাভাবিক, সুতরাং যাহ! জানি না, তাহ! 
জানিবার জন্য, অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিবার জন্য যত্ববান 
হই । নূতন আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে। বিস্ময় 
হইতে কৌতূহলের স্থষ্টি হয়; সত্যনিরপণের আকাতক্ষা 
জন্মে। 

কিন্ত যখন অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হইল, কৌতুহল নিবৃত্ত 
হইল, তখন প্রীতির পবিত্র আলোকে হৃদয় উদ্ভাসিত হইল । 
যাহ! নৃতন বলিতেছি বাস্তবিক তাহা একবারে নূতন নহে, 
যাহ! অজ্ঞাত বলিতেছি বাস্তবিক তাহা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত 
নহে। নূতনের মধ্যেও পুরাতন আছে ; অজ্ঞাত বিষয়ের 
মধে)ও অনেক জ্ঞাত বিষয় আছে । যতই আমাদের অভিজ্ঞ- 
তার পুষ্টি এবং জ্ঞানের বিকাশ হয়» ততই আমরা নৃতনে 
পুরাতন দেখিতে পাই ; ততই আমর! বর্তমানে অতীতকে 
হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি । নৃতনের ভিতর যতই আমর! পূর্বব- 
অভিজাত বিষয়ের সাদৃশ্য দেখিতে পাই, বিশৃঙ্খলার মধ্যে 
যতই শৃঙ্খলা দেখিতে পাই, ততই অমাদের হৃদয় আনন্দরসে 
আপ্র,ত হয়। আমি যেদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছি, সেই 
দিকেই দেখিতেছি আমার জানিবার বিষয় অনস্ত। কিন্ত 
এত বিষয়ের এত বস্তুর তথ্য কি- প্রকারে সংগ্রহ করিব ? 
কত বিষয় আমার শিখিবার আছে-_কিস্ত এত বিষয় আমি 
কি প্রকারে আয়ত্ত করিব? কোন একটি জিনিষের সহিত 
আর একটির মিল নাই। আজ যাহা সত্য কাল তাহ! 
নিথায় পরিণত হইতেছে । চারিদিকে বিশৃঙ্খলা, চারিদিকে 
অসামঞ্জস্তা__প্রথমতঃ আমাদের এই প্রকার চিন্তা হইতে মন 
যেন ভারাবনত হইয়া পড়ে, মন যেন অনেকট। হতাশ হইয়। 












ক এক কিন্তু জ্ঞানের প্রভাবে যখন বহুত্থে এক, পার্থক্য 
সাদৃশ্য, এবং বিশ্ুঙ্খলায় শ্ঙ্খলা দেখিতে পাই, তখন আমাদের 





মন আশ্বস্ত হয়, তখন আমাদের মনে প্রীতির উদয় হয়। 
কেবলমাত্র সত্য আবিদ্ধীর-হেতুই যে প্রীতিলাভ হইয়া থাকে 
তাহ! নহে । জ্ঞানের আবিক্কারে স্থুখ আছে, কিন্ত সেই জ্ঞানের 
অধিকারী হওয়া কি কম স্থখ ? আমি জ্ঞানবলের অধিকারী 
হইয়াছি, আমি কৃতকাৰ্য্য হইতে পারিষাছি, আমি বাধাবিদ্ব 
অতিক্রম করিয়াছি, অপরে যাহ! পারে নাই আমি তাহা 
করিয়াছি__ইত্যাদি জ্ঞান কি কম আনন্দের বিষয় ? যখন 
মন হইতে অসামঞ্জস্ত, সন্দেহ, বিরুদ্ধ ভাব প্রভৃতি অপস্যত 
হয়, যখন যুক্তিতর্ক ভ্রমপ্রমাদশূন্ বলিয়। মনে হয়, তখন 
বাস্তবিকই চিত্তের প্রসন্নতা জন্মে । 
তুমি এ গোলাপ ফুলটি দেখিতেছ, আস্তে আস্তে ফুলটি 
প্রস্ফুটিত হইল, তুমি আবেগভরে বলিয়। উঠিলে “আহ! ফুলটি 
পা কি চমতকার !” ফুলের সৌন্দধ্য হইতে তোমার 
এই যে ভাব হইল ইহার নাম সৌন্দধ্য রস। 
রূপের সৌন্দর্ষ্যে, বর্ণের মাধুর্য্যে, অঙ্গের সৌষ্ঠবে, শব্দের 
বিন্তাসে, গতির ভঙ্গিমায় কে না মুগ্ধ হয়, কাহার অন্তঃকরণে 
না ভাবের উদ্রেক হয় । এই প্রকার ভাবকেই সৌন্দধ্য রস 
বলে। আমার চারিদিকেই সৌন্দধ্য__বৃক্ষ-লত1, পাহাড়- 
পর্বত, বন-উপবন, নদী-তড়াগ, চন্দ্র-স্থধ্য যাবতীয় বস্তুই 
সুন্দর । যখন আমি এ তুঙ্গ গিরিশুঙ্গের উপর দণ্ডায়মান 
হইয়া অস্তগামী তপনদেবের অদ্ভুত সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করি, 
তখন আমি যেন মাতোয়ারা হইয়া যাই, আমি নিজেকে 
তখন যেন ভুলিয়া যাই, আমি তখন আমাতে থাকি না, 











৩১১ 
আমি তখন বিশ্বে বিলীন হইয়া যাই । এইরূপে সুন্দরের 
সন্মুখে যে আনন্দ হয়, যে সুখ হয়, যে তৃপ্তি হয় তাহাই 
সৌন্দর্য রস। 
সৌন্দর্য্য কি? নুন্দর কাহাকে বলে? এ প্রশ্ন বড়ই 
জটিল। আমর! সকলেই জানি, সকলেই বুঝি তবু বলিতে 
নে পারি ন! সুন্দর কাহাকে বলে। সৌন্দধ্য 
১ কি বুঝিতে পারি; ইহার রূপে মুগ্ধ হই; 
ইহার শক্তিতে অভিভূত হই, তবু কিন্ত 
বলিতে পারি ন। ইহা কি? বলিতে পার যাহাতে শ্বল্মল! 
আছে, সৌষ্ঠৰ আছে তাহাই স্ুন্দর, কিন্ত এখানে তুমি 
অসংখ্য গুণের মধ্যে দুই একটি উল্লেখ করিতেছ মাত্র, 
কিন্তু ‘সুন্দর’ কি তাহা! ত বলিতে পারিতেছ না । আমি 
স্ষুটনোন্সুখ গোলাপ ফুলটি দেখিতেছি আর সৌন্দব্যমুগ্চ 
হইতেছি, ক্ষুদ্র পক্ষীটির সুললিত স্বর শুনিতেছি আর 
সৌন্দর্ধ্যসুগ্ধ হইতেছি; আমি েঘদূত পড়িতেছি আর 
সৌন্দধ্যমুগ্ধ হইতেছি ; মহাবীর ভীম্মের জীবনচরিত পড়িতেছি 
আর সৌন্দধ্যমুগ্ধ হইতেছি। এইরূপে সুন্দর বস্তু হইতে 
মনে উল্লাস জন্মে, এই উল্লাসের নাম সৌন্দর্য্য রস । এই রস 
একবারে অনাবিল । ইহাতে দুঃখের লেশমাত্র নাই । 
এরূপ পবিত্র প্রীতি আর কোন বস্তু হইতে পাওয়া যায় না। 
পত্রে সুখ আছে, ধনে সুখ আছে, ভাগো স্বখ আছে, যশে 
স্তখ আছে, কিন্ত এ স্বখ অনাবিল নহে, একবারে দুঃখবিরহিত 
নহে, কিন্তু শিল্পের সোন্দর্য্যে, কাব্যের সৌন্দর্য্যে, চরিত্রের 
সৌন্দধ্যে যে সুখ তাহ! বিমল, তাহ! পবিত্র । আহারে 
সুখ আছে কিন্ত ক্ুধা না থাকিলে আহারে সণ কি? আবার 
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শত তরিক্ত রি, মরি বারিলে নানা ব্যাধির স্থষ্টি হয় এবং 
ক্ষতি নষ্ট হয়। *যতক্ষণ ক্ষুধার তৃপ্তি না হইয়াছে 
_ ততক্ষণ আহারে বু পাওয়া যায় কিন্ত যেই ক্ষুন্নিবৃত্তি হইল 





দানি । দুঃখ ইহার উৎপাদক নহে ; দুঃখ ইহার পরিণাম 
নহে। অভাব বা বাসন! হইতে যে স্থখের উৎপত্তি তাহ! 
অনাবিল হইতে পারে না। সলসোন্দর্ধ্যগ্রীতি একবারে স্থার্থ- 
সম্পর্কশূন্য গ্রীতি। আুন্দর জিনিষে আমার উপকার হয়, 
সুন্দর বস্তু হইতে আমার উদ্দেশ্য সাধিত হয় বলিয়াই ইহ! 
আমার নিকট প্রীতিপ্রদ নহে । সুন্দর বস্তু আমার উপকারে 
আন্ুক বা না আন্মুক, আমার উদ্দেশ্য সাধিত হউক বা ন! 
হউক, ইহার সৌন্দর্য্য নষ্ট হইবে না, ইহা আমার নিকট 
অঞ্লীতিকর হইবে না । ইহা গ্রীতিপ্রদ বলিয়ীই সুন্দর নহে, 
সুন্দর বলিয়াই গ্রীতিপ্রদ ॥। ইহার সৌন্দর্য্য ইহাতেই আছে, 
ইহার প্রীতি ইহাতেই আছে । ইহা আপন! আপনি সুন্দর, 
আপনা আপনি প্রীতিপ্রদ। অর্থ সুখের হেতু তাই অর্থ 
আমাদের নিকট গ্লীতিপ্রদ । কিন্ত সুন্দর সুখের হেতু বলিয়! 
গ্লীতিপ্রদ নহে । সুন্দর কোন জিনিষের হেতু নহে সুন্দরের 
কোন উদ্দেশ্য নাই, ইহ! নিজেই নিজের উদ্দেশ্য । লসৌন্দধ্য- 
প্রীতি সার্ববজনিক গ্রীতি। এ গ্রীতি উপভোগে ক্ষয় হয় না; 
একজনের উপভোগের সময় অপরের উপভোগ অসম্ভব হয় 
না। যত ইচ্ছা, যত জনে ইচ্ছা অনুভব কর ইহ! 
থাকিবে, সকলেই ইহ! না নতাৰে উপভোগ করিতে 


দৰশন এবং অন এই দুইটি ইন্দ্রিয় সোন্দৰ্য্যপ্রীতির বিশেষ 
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সুখও আন্তহিত হইল । কিন্তু সুন্দরে গ্রীতি সকল সময়েই এ 
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সহায় । অপরাপর ইন্দ্রিয়গুলি অধিক মাত্রায় স্বার্থবিজড়িত 
বলিয়া সোন্দৰ্য্যবিষয়! গ্রীতিতে তাহাদের 

সৌন্দধ্যরসের 
cE het করণীয় নিতান্ত কম। বাহাশক্তিকর্তৃক 
টি এই দুইটি ইন্দ্রিয় পুর্ণমাত্রায় উদ্ধ দ্ধ হইলে 
মনে প্রীতির সঞ্চার হয়। সুন্দর বৰ্ণে, উজ্জল আলোকে, 
সুঠাম গঠনে, সুললিত স্বরে আমাদের আনন্দ হয় । বাল্যা- 
বস্থায় সুন্দর এবং সুখকর এই ছুইএর পার্থক্য বিশেষ বুঝিতে 
পারি না । অভিজ্ঞতার সাহায্যে দুইএর ব্যবধান হদয়জম 
হয়। ইিজির-উুদ্দোধকের অভাব হইলে আর হইন্দ্দ্রিয়সুখ 
থাকে না, কিন্তু উহার অভাবেও সৌন্দধ্যগ্রীতির লোপ 
হয় না। ন্ুনিশ্মল পানীয় সুখকর, আবার স্থললিত সঙ্গীতও 
সুখকর-_কিন্ত এই ছুই সুখের মধ্যে ব্যবধান আছে । এ 
প্রস্তরমূ্তিটি সুন্দর_কিন্ত এ সোন্দর্য্য কি প্রস্তরের সৌন্দৰ্য্য ? 
যখন আমর। একটি ক্ষুদ্র পুষ্প অবলোকন করি, বা একটি 
সঙ্গীত শ্রবণ করি, তখন এক সঙ্গে মনে নানা অন্ুভূতির উদয় 
হয়। কিন্তু অনুভূতি বহু হইলেও তাহারা অসংলগ্ন নহে, 
সম্পর্কবিরহিত নহে, একটি অপরের প্রতিদ্বন্ী নহে । বহু 
হইলেও বিরোধ নাই, বিশৃঙ্খলা নাই । সকলের সমবায়ে 
একটি সম্পূর্ণ সুন্দরের স্ষ্টি হইতেছে-। নানা শব্দের সমন্বয়ে 
একটি সঙ্গীতের স্থষ্টি হয়। কিন্ত এই শব্দগুলি যদি একমুখ 
ন! হইয়া বহুমুখ হইত, যদি সুশৃঙ্খল ন! হইয়া বিশৃঙ্খল 
হইত, যদি উহাদের সন্ভাবের পরিবর্তে বিরোধ থাকিত, তবে 
সে সঙ্গীতে প্রীতির পরিবর্তে বিরক্তি জন্মিত। অতএব 
ইক্দ্রিয়লন্ধ বিষয়সমূহের সুশৃঙ্খল সমাবেশ সোন্দয্যের একটি 
বিশেষ লক্ষণ । এবং স্ুুশুঙ্খল1 হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে 
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ভাষার সুন্দর সমাবেশ হইলে কবিতাটি সুন্দর হয় সত্য, 





কিন্ত সেই কবিতাটি যদি আমার অতীত কাহিনী স্মরণ 


করাইয়া দেয়, তবে কি সেটি আরও সুন্দর বোধ হয় না ? 
অতি দূর বিদেশে বাসকালে কাকের কর্কশ স্বরও তোমার 
নিকট সুন্দর বলিয়া মনে হয় না কি? তাহার কারণ 
কাকের স্বরে তোমার “ন্ব্গাদপি গরীয়সী” জন্মভূমির 
কথা মনে পড়ে। সৌন্দর্যরসে উপকরণের আবশ্যক, 
উদ্বোধকের আবশ্যক । শ্রবণ বা দর্শনেন্দ্রিয়জনিত অনুভূতি 
এই উপকরণ সরবরাহ করিয়া থাকে । কিন্ত এরূপ উপকরণ 


হইতে মাত্র অন্ুভূতিই হইয়া থাকে। সৌন্দৰ্য্যানুভূতি: 


হয় না। অনুভূতিমাত্রই সৌন্দর্য্য-গ্রীতি নহে । অন্রুভূত 
বিষয়ের মধ্যে শৃঙ্খলা এবং সামঞ্জস্য লক্ষিত হইলে সৌন্দর্ধয- 
প্রীতি হয়। অতএব সংবিত্তি, শৃঙ্খলা এবং সঙ্গ এই তিনটি 
সৌন্দর্য্যের উপাদান । , ্‌ 

পরিণত বয়সেই সৌন্দর্য্যের প্রকৃত উল্লাস উপভোগ 
কর! যায়, কিন্তু তাহা হইলেও এই প্রীতির স্চন। বাল্যা- 
্‌  বস্থাতেও দেখিতে পাওয়া যায়। শিশুগণ 
রি লাল নীল বর্ণ দেখিলে আনন্দ পায়; 
_ গোলমালও ভালবাসে । ইহা। বাস্তবিক সৌন্দর্ধ্য-গ্রীতি নহে। 
ইহা। সংবিন্তিজশিত সুখ। এখন উহারা আকৃতির দিকে, 
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... সৌষ্ঠবের দিকে, শৃঙ্খলার দিকে দৃষ্টি রাখে না, রাখিবার 
... শক্তিও উহাদের নাই। পরে যখন অভিজ্ঞতা-বৃদ্ধি হয়, তখন 
্‌ বিশৃঙ্খলার ভিতর শৃঙ্খলা দেখিবার ক্ষমতা জন্মে। তখন 
আকারগত সৌন্দর্যের জ্ঞান হয় । এইরূপে ক্রমশঃই যেমন 
জ্ঞানের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হইতে থাকে তেমনি সৌন্দধ্যরসের 
বিকাশ হইতে থাকে । পরে একবস্ত হইতে নানা ভাবের 
j উদয় হইতে থাকে এবং এই উদ্ধ দ্ধ ভাবসমূহ আবার সুন্দরের 
-__ সৌন্দধ্য আরও বৃদ্ধি করিয়া দেয় । 
পরস্পর একতা সৌন্দর্য্যের একটি বিশেষ লক্ষণ । দুইটি 
হস্ত, দুইটি চক্ষু, একই বৃত্তের দুইটি অদ্ধ প্রভৃতিতে পরস্পর 
2 Ee এক্য আছে বলিয়া সুন্দর । যে বিভাগে 
বলেৰ নিয়ামক ত কয আছে: যে বিভাগ সুক্ৰমিক তাহাই 
এ এ সুন্দর । কোন আকৃতিকে ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ 
অংশে ভাগ কর। বৃহৎ অংশটির ক্ষুদ্র অংশের সহিত যে 
সম্বন্ধ, সমস্ত আকৃতিটির যদি বৃহৎ অংশের সভিত সেই সম্বন্ধ 
হয় তাহ। হইলে আকৃতিটি সুন্দর দেখাইবে। এই প্রকার 
অনুপাতে যে বিভাগ হয় তাহাকে ‘স্ববর্ণ বিভাগ’ বলে। 
এই ‘সুবর্ণ বিভাগের” অনুপাত সাধারণতঃ ৩:৫ । কোনও 
জমির উপর. মাত্র একটি ঝাউগাছ *দেখিলে ঝাউগাছটি তত 
সুন্দর দেখায় না, কিন্ত সেখানে যদি দুইটি ঝাউগাছ থাকিত 
তাহা হইলে দৃশ্যটি মনোরম হইত । ময়দানে দুইটি গাভী 
দেখিলে যত ন্ুন্দর দেখায একটিতে তত দেখায় ন! । সমুদ্র- 
তীরে দুইটি মনুষ্যা দেখিলে যত সুন্দর দেখায় একটিতে তত 
সুন্দর দেখায় না। আবয়বিক বাহারেখার প্রকৃতির উপরও 
সৌন্দর্য্য নির্ভর করে। সরল রেখা অপেক্ষা বক্র রেখার 











সৌন্দর্য্য অধিক বলিয়া! মনে হয়। দুইটি সরল রেখা ছুই 
দিক্‌ হইতে আসিয়া পরস্পর সাক্ষাৎ করিয়া যদি একটি 
কোণের স্থষ্টি করে তাহা হইলে তাহা তত নয়নমুগ্ধকর হয় 
না__কারণ ঈক্ষণগতির অতর্কিত পরিবর্তনে মনে যেন 
হঠাৎ একটা ধাক্কা লাগে । বর্ণ-বিন্যাসও সৌন্দর্য্যের হেতু । 
এই বর্ণ-বিস্তাস দুই প্রকারে সাধিত হইতে পারে । যথা 
১। একই বর্ণের বিবিধ বিন্যাস । 
২। বিবিধ বর্ণের বহু বিন্যাস । 
(ক) বণের স্ুক্রমিকত। । 
(খ) পুরণকারী বর্ণের সমাবেশ । 

. যখন বিবিধ বর্ণের সমন্বয়ে একটি সৌন্দর্য্যের স্থ্টি করিতে হয় 
তখন প্রধানতঃ দুইটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হয় । বিবিধ বর্ণের 
পার্থক্য যেন ক্রমিক হয়। বিশেষ আবশ্যক না হইলে যেন 
দুইটি বর্ণের পার্থকা-ব্যবধান অধিক না হয়। আর, এক 
বর্ণের পার্শখে উহার পুরণকারী বর্ণের সমাবেশ করিলে 
সৌন্দর্য্যের বিকাশ হয়। যদি কুষ্ণবর্ণ কাগজের উপর এক 
টুকরা ধূসরবর্ণের কাগজ রাখা হয় এবং আর একটুকর1 ধূসর- 
বর্ণের কাগজ শ্বেতবর্ণ কাগজের উপর রাখা হয় তাহ! হইলে 
প্রথম ধুসর বর্ণ অপেক্ষা! * দ্বিতীয়টি আরও গভীর দেখাইবে । 
সবুজের উপর ধূসরবর্ণ কিঞ্চিৎ রক্তাভ দেখায় নীলের উপর 
ধূসরবর্ণ কিঞ্চিৎ পীতাভ দেখায়, পীত এবং নীল, সবুজ এবং 
বেগুনিয়া, লাল এবং নীলাভ সবুজ, বাদামি এবং সবুজাভ 
নীল-_যদি এই প্রকার বর্ণদ্ধয় পাশাপাশি রাখা হয় 
তাহ! হইলে প্রত্যোকেরই বর্ণের আভা অধিকতর বৃদ্ধি 
পাইবে । ৯ 














এক * 











_. সৌন্দর্যযরস অপেক্ষা বিরাটরস আরও জটিল 
বিরাট বলিতে প্রধানতঃ দুইটি বিষয় বুঝায়_-১। ইহ! 
নাল নার: ২.) ইহ ব্বহৎ। বিরাট্-রস সুখ- 
দায়ক হইতে পারে, আবার দুঃখদায়কও 
হইতে পারে । যদি ইহ! অতি বৃহৎ হয়, যদি ইহা আমাদের 
অবধানশক্তির বহিভূত হয়, তাহ। হইলে ইহ! দুঃখ্দায়ক । 
ইহ! সুন্দর তাই ইহা! জানিবার বাসনা হইতেছে, কিন্তু ইহ! 
এত বড় যে ইহ! আমার জ্ঞানাতিরিক্ত। অতএব এখানে 
ভীতি এবং অশান্তি আসিয়া ইহার সোন্দর্য্যজনিত স্ুখটুকু 
হরণ করিয়া লইতেছে । এ পক্ষীটি সুন্দর, কিন্তু এ পৰ্ব্বত 
বিরাট : এ নদীর গতি সুন্দর, কিন্তু সমুদ্র বিরাট্‌ ; যোদ্ধ,- 
গণের শোভা-যাত্র! সুন্দর, কিন্ত যুদ্ধ বিরাট । যাহাহ মনকে 
সঙ্কীর্ণতার গণ্ডির পরপারে লইয়! যায়, যাহাই সসীমের গতি 
উল্লজ্ঘন করিয়া অসীমের নিন্দেশ করে, তাহাই বিরাট এবং 
এই বিরাটের জ্ঞান হইতে যে ভাবের উদ্রেক হয় তাহাই 
বিরাট-রস । 
যাহ করুণরসোদ্দীপক তাহাতেও দুইটি ভাব বর্তমান__ 
১। ইহাস্থন্দর। ২। ইহা অসঙ্গত। করুণ-রন সোৌন্দয্য 
॥_ এবং শীলরসের সঙ্ন্থয়__ এখানে মসৌন্দধোর 
করুণ-রস এবং ভান আছে, আবার অন্যায়েরও জ্ঞান 
১7018 আছে । ইহাতে যখন সৌন্দর্য্যের প্রাধান্য 
তখন ইহ! সুন্দর, আর যখন অন্যায়ের শসাধান্য তখন ইহ! 
দুঃখের কারণ । যাহা হাস্যারসোদ্দীপক তাহাতেও দুইটি 
ভাব বর্তমান__-১ ৷ ইহা অন্দর । ২। ইহ পরস্পর 
বিরোধী । এখানে সৌন্দর্যযজনিত সুখ এবং বিরোধজনিত 











৩১৮. ০ 





ছার পারম্পর্ব্য বর্তমান । | একবার. সুখ একবার দুঃখ 
এইব্ূপে অতি দ্রুতগতিতে সনের অবস্থার পরিবর্তন হইতেছে । 
সৌন্দর্য্যের প্রায় 'সকল লক্ষণই মনুয্যদেহে বর্তমান । 
একটি হস্ত অপর হস্তের অনুকৃতি; একটি পদ অপর 
পদের অনুকৃতি, কটিদেশ গ্রীবাদেশের 
মি অন্ুকৃতি, উদর বক্ষোদেশের অনুকৃতি, 
পদ হস্তের অন্গুকৃতি। অতএব এখানে 
অংক্কাবিশেষের এক্য এবং অন্ুব্রমিকতা বর্তমান । 
আবার নাভিদেশকে শরীরাবয়বের কেক্দ্রস্থান ধরিলে 
শরীরাংশের মধ্যেও “স্ববর্ণবিভাগ’ প্রণালী দৃষ্ট হয়। শরীরের 
উদ্ধদেশ গ্রীবাদেশে বিভক্ত এবং নিক্দেশ জান্ুদেশে বিভক্ত 
এবং এই বিভাগের অন্থপাত মোটামুটি ৩: ৫। মানুষের 
গতিতে ছন্দ আছে, শ্বাস প্রশ্বীসে ছন্দ আছে, মানুষের 
স্বাভাবিক স্বরে উচ্চ-নিম্ ক্রম আছে-__রাগিণী আছে। 
মানুষের স্বরে যখন মেল থাকে তখন ইহ! সঙ্গীত, তখন ইহ! 
সুখদায়ক, আবার এই মেলের যখন অভাব তখন ইহ! 
কর্কশ । ২. 
হু সখা হে যেখানে একের মধ্যে বলহু 
ং বহুর মধ্যে এক দৃষ্ট ছয়, সেইখানেই সৌন্দধ্যের উৎপত্তি, 
Hg; ‘_ কিন্ত ইহা ব্যতীত  সহান্ভূতি হইতেও 
ah সৌন্দর্য্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে । আপনারই 
টি মনের বেদন। যখন বাহা-জগতে, ব্যক্তিতে ব! 
বস্তুতে প্রকটিত হয় তখনই ইহা সৌন্দর্য রস। আমার 
শক্তিতে আমার উন্নতিতে যে রমণীর আনন্দুহয় সেই রমণীই 
আমার নিকট সুন্দরী । যে দৃশ্যের “আস্তে হাস্য পরিলক্ষিত 

















. ২ আল সক যাহাতে শৃঙ্খলা, 
আছে, সৌষ্ঠব আছে, তাহাই সুন্দর আর যাহাতে শৃঙ্খলার 
অভাব সৌষ্ঠবের অভাব, তাহাই কুৎসিত। সুন্দর সুখ দেয়, 
কুৎসিত দুঃখ দেয় ; সুন্দরে অনুরাগ জন্মে; কুৎসিতে বিরাগ 
জন্মে । 

 চরিত্র-সৌন্দর্ধ্য সর্ব্বশেষ্ঠ সৌন্দর্য্য । যে EEE SS 
সহিত দয়ার সমাবেশ, যে চরিত্রে কর্তব্যের সহিত প্রেমের 


সমাবেশ, ভালবাসার সহিত ত্যাগের সমা- 
বেশ, স্বার্থের সহিত পরার্থপরতার সমাবেশ, 
ধর্মের সহিত সুখের সমাবেশ, সত্যের সহিত সহানুভূতির 
সমাবেশ__সেই চরিত্রই সুন্দর । চরিত্রের সৌন্দধ্যই প্রকৃত 
সৌন্দর্য্য । শরীরাবয়ব যতই কেন কুৎসিত হউক না, চরিত্র 
যদি স্বন্দর হয় তবে সে সৌন্দর্য্যের দীপ্তি প্রস্ফুটিত হইবেই 
এবং চরিত্রের সৌন্দর্য্য অবয়বের ক্দধ্যতা প্রচ্ছন্ন হইয়া 
যাইবে । EET » 
মানুষের জীবন কম্মময়। মানুষ সতত কন্মরত । কর্্ম 
দ্বিবিধ__সৎ এবং অসৎ, ভাল এবং মন্দ । কোন কম্মটি ভাল 
এবং কোন কন্মটি মন্দ মানুষ তাহা বিচার 
] করিতে পারে ।  মান্থষের সদসৎ বিচার 
শক্তি আছে । এই কাজটি ভাল এবং এই কাজটি মন্দ এ 
কথ। ন! বলিয়া মানুষ থাকিতে পারে না। মন্দ কাজে 
আমাদের বিরাগ হয় ; ভাল কাজে আমাদের অনুরাগ হয়। 


চরিক্র-সৌন্দধা 


শীলরস 





এই অত্কন্মে অনুরাগের নাম শীলরস। মানুষের কাজকেই 
ভাল-মন্দ বল৷! যায় । মন্ুুষ্যেতর বস্তুর কাধাকে ভাল-মন্দ 
বল! যায় না | পঙ্গপালে শস্য খাইয়া গেল__এখানে পঙ্গ- 
পালের কাৰ্য্য মন্দ বলি না। আবার মন্ুত্য-কম্ম মাত্রই 
সদসদ্-বিচারের অন্তর্গত নহে। যে কম্ম আমার অনিচ্ছা- 
প্রস্তুত, যে ক্মের উপর আমার কোনরূপ ক্ষমত1 থাকে না, 
যে কন্মের জন্য বাস্তবিক আমি দায়ী নহি, যে কম্ম আমার 
শীলবিবয়ক্‌ নহে লে কৰ্ম্মকে ভাল বা মন্দ বলা যায় না, 
সে কন্মে শীলবিষয়া প্রীতির উদ্রেক হয় না। যে কৰ্ম্মে 
আমাদের চরিত্রের উন্নতি হয়, যে কন্মে মানুষের মঙ্গল সাধিত 
হয় তাহাই আমাদের. কর্তব্য । এবং এই কত্তব্যান্ুরাগের 
নাম শীলরস । বাসি 

সমাজের সহিত এই রসের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, কারণ, সমাজকে 
উপেক্ষা করিয়। আমর! আমাদের কর্তব্য সাধন করিতে পারি 
না। সমাজের মঙ্গলসাধন আমাদের প্রধান কর্তব্য । কর্তব্য 
কন্মের সহিত যেন আমাদের বাধ্য-বাধকতা সম্বন্ধ আছে। 
কৰ্ম্ম ভালই হউক বা মন্দই হউক, কৰ্ম্মকে উপেক্ষা করিবার 
আমাদের শক্তি আছে। কিন্ত কোন কম্মকে যখন ভাল 
বলিয়া মনে করি, তখন যেন সেই কর্শ্মটি সম্পন্ন করিতে 
আমরা বাধ্য হই। কোন বাহাশক্তি, জ্ঞাতই হউক কা 
অভ্ভাতই হউক, যেন আমাদিগকে বাধ্য করে । বাধ্য হই বা 
না হই কৰ্ম্মটি সম্পন্ন কর! উচিত এ জ্ঞানটুকু আমাদের মনে 
উদয় হইবেই হইবে । এই রসের প্রভাবে সৎকশ্মের অনুষ্ঠান 
হইতেছে, অন্যায় পদদলিত হইতেছে এবং ম্ঞায়ের মৰ্য্যাদ! 
রক্ষিত হইতেছে । যখন আমরা কশ্মের যাথার্থা উপলব্ধি 


by 










ই রস রা সৎ, 
ৰ | কৰ" শক্তির 
ৎ নির্ণয় করিতে পারি, সঙ্গলামঙ্গল বিচার 
টু কাজি ত কৰ্ব্যাক্তব্য স্থির করিতে পারি, তাহার নাম 

২ ১ আর, মঙ্গলামঙ্গল সদসচ্চিন্তা-জনিত ভাবের নাম 


ছে। ন্যায়ের অন্থুভূতিই বিবেকের একমাত্র কর্তব্য । 
সাধারণতঃ বিবেকের তিনটি মাত্র অন্ুভ্ঞ/__ 
১। ন্যায় উপলব্ধি কর। -২। ন্যায় সম্পন্ন 
কর। ৩। ন্যায় রক্ষা কর। শি, অনুসন্ধান 
করে, কিন্তু বিবেক সেই অনুসন্ধানে আমাদিগকে, 
| অনুপ্রাণিত করে। প্রথমে ন্যায় স্থির কর, পরে উহ! 
 সম্পাদনে দৃঢ়সঙ্কল হও। আমি অক্ষব্রীড়া করিতে ইচ্ছুক, 
কিন্তু ইহা : কি আমার উচিত? স্মরাপানে আমার 
চদা হইয়াছে, কিন্ত ইহা কি আমার উচিত? অপরের 
দ্রব্যে আমার লোভ হইতেছে, কিন্তু ইহা কি. আমার 
্ = উচিত" আমাদের প্রতি পদবিক্ষেপেই এইরূপ কত শত 
প্রশ্ন আসিয়া আমাদের হৃদয়কে আলোড়িত করিতেছে । 
ডা সাহায্যে ইহাদের সদসত্ব নির্ণয় করিয়া কর্তবাপালনে 
অগ্রসর হওয়। উচিত। মাত্র আবেগের বশবস্তী হইয়া কাজ 

করিলে সে কার্য স্থায়সঙ্গত হইতে পারে না। স্থষ্য কিরণ 
দিতেছে, তুমি অন্ধ তাই বলিতেছ থে নাই; কিংব। 

২ বসি a লহ" 


০. 
গা 


i কের অনুজ্ঞা! 








৩২২ 








থাকিলেও তুমি তাহা দেখিতেছ না। অতএব “ন্যায় নির্ণয় 
কর” ইহাই বিবেকের প্রথম অন্ুজ্ঞা। : “কর্তব্য সম্পন্ন 
কর” ইহাঁও বিবেকের একটি আদেশ । তুমি যথাসাধ্য 
অনুসন্ধান করিয়াছ, তাই তোমার বিশ্বাস. হইয়াঁছে 
স্থরাপান অন্তায়। তোমার দৈহিক ক্ষুধা. স্থুরাপানের 
জন্য লালায়িত, কিন্ত তোমার বিবেক বলিতেছে, “ইহ! স্পর্শ 
করিও না, ইহ! আস্বাদন করিও না, ইহাতে দৃষ্টিপাত করিও 
নাইহ। পৃথিবীর অভিশপ্ত জিনিব”। তুমি এখানে 
তোমার পাশবিক আবেগকে দমন করিতেছ এবং বিবেকের 
বশবন্তী হইয়া কাজ করিতেছ। ন্যায়কে আলিঙ্গন করিয়। 
বিবেকান্মোদিত কাৰ্য্য করিতেছ । অতএব “যাহ। উচিত 
তাহাই কর” ইহাই বিবেকের দ্বিতীয় অনুজ্ঞা । অন্যায় 





কাধ্য হইতে বিরত হও ও ন্যায্য কন্মে জীবনপাত কর। 


হ্যায্য কম্ম কর, শাস্তি তোমার পুরস্কার হইবে; অন্যায় 
কম্ম কর, অশাস্তিতে তোমার জীবন জ্বালাময় হইবে__ইহাই 
বিবেকের বাণী । এই বাণীই অন্যায়কে পরাহত করিতেছে ; 
এই বাণীই ন্যায়ের প্রসর বুদ্ধি করিতেছে ; এই বাণীই 
আমাদিগকে বিপদে ধৈধ্য, কষ্টে সহিষ্ণুতা, আশঙ্কায় সাহস 
প্রদান করিতেছে । যখন কর্তব্যসম্পাদনে সমর্থ হই তখন 
হৃদয় আমাদের আনন্দরসে আপ্লুত হয়, আর যখন কর্তব্য 
কৰ্ম্ম হইতে বিরত হই তখন অন্ুতাপানলে হৃদয় আমাদের 
দগ্ধ হয়। এই অন্ুতাপ, এই আনন্দ, এই বিবেকবেদনাই, 
আমাদের কর্তব্যসংরক্ষণের বিশেষ সহায়। অতএব 
“সতত কর্তব্য সংরক্ষণ কর” ইহাই বিবেকের তৃতীয় 
জানুন! । 
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বিবেক জ্ঞান নহে, কারণ  বুদ্ধিই জ্ঞানের কাধ্য সম্পন্ন 
করিয়া, থাকে ; বিবেক মননকারী নহে, কারণ, ইচ্ছাশক্তিই 
5! ৯0 এ কাৰ্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে; অতএব 
রং বত _ বিবেক ন্ঠায়ান্ুভবশক্তি মাত্র ॥ স্যায়সম্বন্ধে 
৮ পু x ুি্ঠাখারণ্: তিনটি বিষয়ের আবশ্যক-_ 
১1 | ন্তায়গগীন। ২1 হ্যায়ন্ুভব । ৩। হ্যায়সম্পাদন । 
এখানে প্রথমটি বুদ্ধির কাঁধ্য, দ্বিতীয়টি বিবেকের কাধ্য, 
তৃতীয়টি ইচ্ছার কাব্য । 
যে প্রণালীতে জড়জগতের জ্ঞানাজ্জন সম্ভব, সেই 
প্রণালীতে নৈতিক জগতেরও জ্ঞানার্জন সম্ভব । জড়জগতে 
আমাদের জ্ঞানের গতি যেমন অবাধ, নৈতিক 
জগতেও তদ্ৰূপ । ন্ঠায়জ্ঞানের প্রধানতঃ 
চারিটি স্তরের উল্লেখ করা যাইতে পারে_-১। ন্যায়প্রত্যক্ষ ॥. 
২। ন্যায় জাতিজ্ঞান। ৩। ন্যায়বিচার । ৪ । স্যায়নিয়ম । 
তত্বপ্রত্যক্ষবলে আমরা প্রত্যেক কাধ্যেরহ ন্যায়-অন্যায় 
বুঝিতে পারি । একজন বৃদ্ধ! স্ত্রীলোক একজন অতি বুদ্ধ 
বুভূক্ষিত ব্যক্তির সেবা করিতেছে । তুমি স্ত্রীলোকটির দয়া 
এবং বুদ্ধটির কৃতজ্ঞত। প্রত্যক্ষ করিতেছ। তুমি তোমার 
বোধশক্তি প্রভাবে তৎ্মুহূর্তেই বুঝিতে পারিলে যে, দয়া 
একটি ধৰ্ম্ম, কৃতজ্ঞতা একটি ধণ্ম। এখানে তোমার শ্সায়- 
প্রতাক্ষ হইল । পরে অনেকগুলি দয়ার কাধ্য প্রত্যক্ষ 
করিলে, অনেকগুলি কৃতজ্ঞতার কাধ্যও প্রত্যক্ষ করিলে এবং 
বুঝিলে যে ইহাদের প্রত্যেকটি সৎ। সাদুশ্থযানুযায়ী দয়ার 
কার্যগুলিকে এক শ্রেণীভুক্ত করিলে এবং কৃতজ্ঞতার 
কার্ধাগুলিকে আর এক শ্রেণীভুক্ত করিলে । একটি শ্রেণীকে 


৯ 












ল্যায়জ্ঞালের শর 
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ভিহিত করিলে। টি তোমার ভাৰ জাতিত 
হং ট ল। আবার আবার টু ধারণার সহিত “কৃতজ্ঞতা” ধারণার 
ন্ধ নির্ণয় করিয়া যখন জানিলে যে ইহাদের মধ্যে সাদৃশ্য 
Ee তোমার জ্ঞান EET কজন ধরা, সেই 
















বুঝি চী ইহাদের ts নাই, তখন জ্ঞান হইল 


“আকৃতজ্তা! ধৰ্ম্ম নহে” । ইহাই ন্গায়-বিচার। আমি 
আলোকের বিষয় পধ্যবেক্ষণ করিতেছি, আলোকের তথ্য 
নির্ণয় করিতেছি । দেখিলাম যে আলোকের এই এই স্থলে 
দূরত্বের বিপরীত ভাবে বৃদ্ধি হয়। প্রকৃতি এক অবস্থায় 
একই ভাবে ক্রিয়। করে। অতএব প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে 
স্থির করিলাম যে “আলোকের হ্রাস-বৃদ্ধি দূরত্বের বিপরীত- 
গামী’। সেইরূপ নৈতিক জগতেও প্রত্যক্ষ করিতেছি যে 
এখানে সেখানে ওখানে সতত! শুভফলপ্রদ, সুতরাং “সতত। 
সতত মঙ্গল’, এই নিয়ম আবিদ্ধারে কৃতকাধ্য হইলাম । 
ইহাকে স্তায়-নিয়ম বলে। 


রী রা শা সআ______ 














ত্রয়োদশ অধ্যায় 
ইচ্ছা! 





মানুষ স্বভাবতঃই কম্মশীল। মানুষের শক্তি হইতে এই 
কন্মের উৎপত্তি । এই শক্তি শরীরমধ্যে আবদ্ধ থাকিতে 
রা চাহে না, সামান্য উত্তেজনাতেই বিনিমুক্ত 
হয়। এই বিনিমুক্ত শক্তির নাম ইচ্ছ|। 

এক একটি উদ্বোধক হইতে এক একটি ইচ্ছার উদ্রেক 
হইতেছে । উদ্বোধকের সংখ্য। নাই, ইচ্ছারও অবধি নাই, 
কিন্ত শক্তির সীমা আছে । সুতরাং এককালে প্রত্যেক 
উদ্বোধকের উপর ইহার প্রতিক্রিয়। সমান হইতে পারে না। 
যে উদ্বোধকের আক্রমণ প্রবল তাহার উপর শক্তির প্রতি- 
ক্রিয়াও প্রবল । একই সময়ে একই শক্তি বহু উদ্বোধকের 
দ্বারা আক্রান্ত হইতেছে, কিন্ত মন প্রত্যেকটিকেই সমানভাবে 
গ্রহণ করিতেছে না, প্রত্যেকটিরই উপর সমান শক্তি প্রয়োগ 
₹ করিতেছে না। একটি অপরটি অপেক্ষা প্রবল হইতেছে । 
অতএব দেখ। যাইতেছে এক শক্তি” অপর শক্তিকে প্রতিহত 
করিতে পারে । একটি ইচ্ছ। অপর ইচ্ছাগুলিকে দমন করিতে 
পারে । সুতরাং ইচ্ছার প্রতিরোধশক্তি আছে। কিন্তু 
একটি ইচ্ছ। অপরগুলি অপেক্ষা বলবতী হয় কেন? অবশ্য 
উদ্বোধকের প্রাবল্য একটি কারণ । বালকটি মনোনিবেশ- 
সহকারে পাঠাভ্যাস করিতেছে আর সেই সময় রাস্তা দিয়। 
একটি বিবাহোৎসব চলিয়। যাইতেছে । এখন বালকের 








উৎসবদর্শনের ইচ্ছা। রে কারণ উদ্বোধকশক্তিও প্রবল । 
বালকের পিতা সেই সময় ঈশ্বরোপাসনায় রত, তিনি 
. উৎসবের দিকে দৃকৃপাত করিলেন না । ইহার নিকট উদ্বোধক 
প্রবল হইলেও পরাস্ত হইল । অতএব উদ্বোধক প্রবল 
হইলেই যে ইচ্ছা প্রবল হইবে এরূপ নহে । নানাবিধ উচ্চ 
শব্দের মধ্যেও জননী তাহার শিশুর ক্ষীণ ক্রন্দন শুনিতে 
পায় । অতএব অভ্যাস দ্বারাও আমাদের ইচ্ছাশক্তি নিয়ন্ত্রিত 
হয়। মানুষের যতই জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক, অভিজ্ঞতার বৃদ্ধি 
হয় ততই সে নিজেকে নিজের অধীনে রাখিতে পারে । 
আমাদের কতকগুলি ইচ্ছা শিক্ষালন্ধ, অভ্যাসজাত । 
আবার কতকগুলি সহজাত । সদ্যোজাত শিশুর মুখে স্তনগ্রদান 
করিলেই জিহবা দ্বারা শিশু তাহ! চুষিতে 
৯ ডা আরম্ভ করে। শিশুর এই ইচ্ছা অভ্যাস- 
প্রস্তত নহে, ইহ! সহজাত প্রবৃত্তি । আমাদের 
জীবনের প্রারস্তে এরূপ প্রবৃত্তির সংখ্য! খুব কম। বয়োবৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে ইহার সংখ্যা বাড়িয়া যায় । যদিও এই প্রবুত্তি- 
গুলির অনেক বিলম্বে প্রকাশ হয়, তথাপি ইহারা সহজাত 
প্রবৃত্তি, কারণ এগুলি অভ্যাস ব! অভিজ্ঞতালন্ধ নহে । এ 
প্রবুস্তিগুলের প্রকাশ পরে হইলেও, শিশুর দন্ত বা শ্মশ্রুর 
ন্যায় জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই ইহাদের জন্ম । এরূপ প্রবৃত্তি 
অভিজ্ঞতালন্ধ ন! হইলেও অভিজ্ঞতায় টি, পরিবর্তন 
ঘটিয়। থাকে । 
সুখের পুরস্কারে এবং দুঃখের কশাঘাতে সহজাত প্রবৃত্তির 
সংস্কার সংঘটিত হয়। জননী তাহার শিশুপুত্রটি ক্রোড়ে 
করিয়া বসিয়। আছেন । পুত্রটি এক দৃষ্টিতে অদূরস্থিত কুকুরটিকে 




















[দিতে রা এ i আবার পির সুখ 
মনা দিলেন । শিশুর : ক্ৰন্দন থামিল। 

আনন্দের রেখ! দেখা দিল। কিন্তু জননী যদি শিশুর মুখ 
পুনরায় কুকুরের দিকে ফিরাইয়। না দিতেন, তাহা হইলে শিশুর 
বিরক্তির বিরাম হইত ন! । সে চঞ্চল হইয়। উঠিত । হস্ত, 





পদ, মস্তক এদিক ওদিক সঞ্চালন করিত। এইরূপ অসংযত 


অঙ্গসঞ্চালনের দ্বার! হয়ত কুকুরটি দৃষ্টিগোচর হইত। বালক 
দৈবাৎ কৃতকাৰ্য্য হইত, দৈবাৎ তাহার পুর্বব সুখের অবস্থ। 
ফিরিয়। আসিত। দৈবাৎ যেমন করিয়। মুখ ফিরাইয়া সে 
কুকুরটি দেখিতে পাইয়াছিল, আবার তেমনি করিয়! ফিরিয়! 
যাইত-_এইরূপে কয়েকবার ফিরিতে ফিরিতে যাহ! দৈবাৎ 
সংসাধিত হইয়াছিল তাহ! এখন স্বেচ্ছান্সযায়ী হইত। যাহ! 
শক্ত ছিল তাহ! এখন সহজ হইত । যাহাতে সন্দেহ ছিল 
তাহা এখন নিঃসন্দেহ হইত । 
এখন এই উদাহরণটি বিশ্লেষণ করিলে ইচ্ছার সহিত 
অনুভূতির সম্বন্ধ বুঝিতে পার! যাহবে। বালকটি কুকুরের 
্‌ দিকে একদৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে। এই 
২ ব্যাপারে বালকের ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ 
পাইতেছে। এই শক্তির কারণ কি? 
অবশ্য উদ্বোধকের প্রাবল্য একটি কারণ । বাহাবস্ত বালকের 
চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে সত্য, কিন্ত এ বস্তুতে কি বালক 
কোন সুখ অনুভব করিতেছে না ? বাঁলকটি অতক্ষণ ধরিয়া 
সেই একই বস্তু কেন দেখিতেছে ? অন্য উদ্বোধক বর্তমান, 
কিন্ত তথাপি বালকের চিত্ত সে দিকে আকৃষ্ট হইতেছে না। 


রের রি 
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# দিছিল এই দুঃখের কারণ কি? বর্তমান স্থুখের অভাবই 


8৫:- 
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1 কানিয়া উঠিল। ৮৯ ৮ বালকের দুঃখ 
কি এই দুঃখের কারণ ? ইহা কারণ হইলেও অতি সামান্য 
কারণ। পূর্ণমাত্রায় প্রবাহিত ইচ্ছাশক্তির আকস্মিক প্রতিবন্ধক 
_ ইহার প্রধান কারণ। এই প্রকার প্রতিবন্ধক মানুষের অনেক 
দুঃখের হেতু ॥ মাত্র বস্তবিশেষের প্রকৃতি হইতে দুঃখের স্থষ্টি', 


হয়না। কোন বস্তু হইতে প্রবৃত্তির উদ্রেক হইলে যদি সেই 


প্রবৃত্তি প্রতিহত হয় তবে দুঃখ অনিবাধ্য । তুমি আমার 
বাসন! জাগাইয়া দিলে আবার সেই বাসনার কাধ্যকালেই 
তাহাতে বাধ! প্রদান করিলে কি আমার মনে বিরক্তি জন্মে না ? 
যেমন উদ্রি্ত বাসনার অন্তরায়ে দুঃখের উৎপত্তি হয় তেমনি 
আবার উহার সহায়ে সুখের উৎপত্তি হয়। কুকুরটি যখন 
পুনরায় বালকের দৃষ্টিগোচর হইল তখন সে আবার হর্ষোৎফুল্ল 
হইল। সংহৃত সুখ পুনঃ প্রাপ্ত হইল বলিয়া সে সুখী হইল । 
কিন্ত এ সুখের আর একটি কারণ আছে। পূর্বের বালকের 
বাসনা প্রতিহত হওয়ায় বাসন! অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল । 
বাসনার ভোগকালে বাধ! প্রাপ্ত হইলে সে বাসনার তীত্রত! 
বড়ই প্রবল হয়, আবার সেই প্রবল বাসনার অনুকূল বিষয় 
রাত যাস স্থষ্টি হয়। এইরূপে বাসনার সহায় 
জনিত স্থখ-দুঃখকে বাসনাজাত অনুভূতি 


টাক 











* বটি 


ইচছ্া। - ৩২৯ 
আকাজ্ষাজাত অনুভূতি । শিরঃপীড়ায় যন্ত্রণা আছে কিন্ত 
এ যস্ত্রণ। কি তীত্র আকাতক্ষার প্রতিরোধ জনিত? আবার 
অবগাহনে সুখ আছে কিন্তু আকাতক্ষার সহায় বলিয়াই 
কি এ সুখ ? যখন তোমার শরীর সুস্থ, তখন আকাভক্ষার 
অভাব সত্বেও ঈষদুঞ্চ জলে অবগাহন করিতে সুখ পাও ন! 
কি? কোন কোন বিষয় কোন পুর্ব আকাতক্ষার সহায় ব! 
অন্তরায় ন! হইলেও সুখ-দুঃখমূলক নহে কি? অনেক সময় 
সংবিত্তির মাত্রার উপর সুখ দুঃখের মাত্র! নির্ভর করে ন! কি? 
অতএব কতকগুলি সুখ দুঃখ মানুষের প্রবৃত্তির উপর নির্ভর 
করে, আবার কতকগুলি প্রবৃত্তি সম্পর্ক-বির্হিত । কতকগুলি 
বীসনাজাত আর কতকগুলি স্বভাবজ । 
আমার শীত বোধ হইতেছে ; বস্্রদ্ধারা অঙ্গ আচ্ছাদন 
করিবার বাসন! হইল। এই বাসনা ক্রিয়াটি বিশ্লেষণ 
করিলে দেখা যায় যে ইহাতে তিনটি 
উপাদান আছে । 
১। বুদ্ধি সম্বন্ধীয় উপাদান 
(ক) অব্যবহিত উপাদান 
(অ) শীত অনুভব করিলাম 
(আ1) বস্ত্র দেখিলাম. তু 
(খ) ব্যবহিত উপাদান 
(অ) স্মরণ__পুর্বরবে বস্ত্াচ্ছাদনে শীত 
নিবারণ হইয়াছিল । 
[ (অ!) কল্পনা একজন আমার নিকট 
ছায়াচিত্রের বর্ণনা করিল আর আমার 
তাহ! দেখিবার বাসন! হইল । ] 











বাসনার বিশ্লেষণ 
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২। অনুভূতি সম্বন্ধীয় উপাদান 
পুবেব' বস্ত্রীচ্ছাদনে শীত নিবারণ হেতু সুখ 
অনুভব করিয়ীছিলাম । 
৩। ইচ্ছা সম্বন্ধীয় উপাদান 
(অ) মানসক্রিয়া_ব্যবহিত উপাদানের 
অবধাশ। 
( অ!) শারীর ক্রিয়--বাঞ্ছিত বস্তু লাভের 
জন্য অঙ্গ সঞ্চালন । 
এখন আমি শীত অনুভব করিতেছি, কিন্তু বুঝিতেছি 
বন্ত্রের দ্বারা শরীর আচ্ছাদন করিলে শীত নিবারণ হইবে । 
বর্তমান অবস্থাটি দুঃখের, ভবিষ্যৎ অবস্থাটি সুখের । বর্তমান 
অবস্থার সহিত ভবিষ্যৎ অবস্থার তুলনা করিলে আকাভক্ষার 
উদ্রেক হয় । এই আকাভক্ষার নাম বাসনা । 
মনের যে কোন প্রকার শক্তি প্রয়োগের নাম ইচ্ছা ॥। এই 
শক্তিপ্রয়োগ হয় উদ্দেশ্য-পরিচালিত কিংব। উদ্দেশ্য-বিহীন । 
বি ইচ্ছা-প্রস্তত, নয় অনিচ্ছা-প্রস্তত | শক্তি- 
প্রয়োগ হয় তোমার অন্মোদন-সাপোেক্ষ, ন! 
হয় অন্থমোদন-নিরপেক্ষ । অতএব ইচ্ছা ছুইপ্রকার_ সচেষ্ট 
ইচ্ছ| এবং নিশ্চেষ্ট ইচ্ছা । এই শক্তিপ্রয়োগ মনের মধ্যে 
হইতে পারে আবার মনের বাহিরেও হইতে পারে । যখন 
কোন বিষয় স্মরণ বা মনন বা কল্পন। করি তখন মনের শক্তি 
মনেই প্রযোজ্য হয়। আবার যখন হস্তপদ সঞ্চালন করি বা 
গমনাগমন করি তখন মনের শক্তি মনের বাহিরে যায়। 
মীনসিক শক্তি প্রভাবে মনের, শরীরের, এবং বাহা জগতের 
পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে । মানসিক শক্তি যখন মনের ব্যাপারে 
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ইচচ্! ৩৩১ 


প্রযুক্ত হয়, ইচ্ছা, যখন মানস ব্যাপারের পরিবর্তন সংসাধিত 
করে তখন ইহার নাম অবধান, এবং অবধান হয় সচেষ্ট 
কিংবা নিশ্চেষ্ট। অবধান সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা 
হইয়াছে (৩৫ পূঃ) । আবার ইচ্ছা যখন শরীরের তথ! 
বাহাজগতের পরিবর্তন ঘটাইয়া, থাকে তখন ইহার নাম গতি 
এবং গতি হয় সচেষ্ট, নয় নিশ্চেষ্ট । ইচ্ছা বলিতে গতি এবং 
অবধান ছুইই বুঝায় এবং ইচ্ছা হয় সচেষ্ট কিংবা নিশ্চেষ্ট, 
কিন্ত ইহ! সচরাচর সচেষ্ট ইচ্ছা অর্থে ব্যবহৃত হইয়। থাকে । 
আমরাও ইচ্ছার এই সঙ্গীর্ণ অর্থ গ্রহণ করিব । 
কোন একটি স্বাধীন ক্রিয়া বিশ্লেষণ করিলে নিয়লিখিত 
ক্রিয়াগুলি সচরাচর দৃষ্ট হয় । দৈহিক প্রণালী-_-১। ইন্দ্রিয় 
গ্রামের উপর উদ্বোধকের ক্রিয়া ৷ ২। 
718৮ ইন্দ্রিয় স্পন্দন অন্তর্বাহী স্নায়ু কর্তৃক 
কেন্দ্ৰ যন্ত্রে আনয়ন । ৩। কেন্দ্র যন্ত্রের 
কোন বিশেষ স্নায়ুকোষের উদ্বোধন। ৪। উদ্ধদ্ধ শক্তির 
উদ্দীপন । ৫ । উদ্দীপ্ত শক্তি বেগকোষে প্রেরণ । উ। 
বেগকোষ হইতে এ শক্তির বহিবাহী স্গায়ুতে গমন । ৭ 
বহির্বাহী স্নায়ু কর্তৃক উক্ত শক্তি পেশীতে আনয়ন । 
৮। পেশীর সঙ্কুঞ্চন হেতু প্রাস্ত যন্ত্রের পুনরুদ্দীপন । 
৯। শ্রীস্ত যন্ত্রের চাঞ্চল্য পুনরায় কেন্দ্রবপ্ডে আনয়ন । 
১০ | কেন্দ্ৰযস্ত্রের অপর কোষের উদ্দীপন । মানস প্রণালী := 
১1! সংবিত্তি (সংবিৎ কোষের উদ্দীপন )। ২। 
অবধান (উদ্ধদ্দধ শক্তির উদ্দীপন )। ৩। সুখ বা 
দুঃখান্তভূতি ( সমগ্র স্নায়ুমণ্ডলীর উপর উক্ত শক্তির ফল )। 
৪। সার্বদেশিক  সংবিকত্তি (পেশী সঙ্কুঞ্চন হেতু )। 

















উপযুক্ত বিশ্লেষণ হইতে এই জানা যাইতেছে যে 


বেগ কোষের উদ্দীপনের, বা বহির্বাহী স্লায়ু কর্তৃক 





আনীত - বেগপ্রবাহের সহগামী কোন মানস ক্রিয়! 
নাই । " যতক্ষণ - পধ্যস্তু না কেকন্দ্রস্ত্রের অপর কোষ 
উদ্দীপ্ত হইতেছে ততক্ষণ অপর কোন মানস ক্রয়! 
পরিলক্ষিত হইতেছে না। প্রথমতঃ মনের এবং 
মস্ভিষ্ষের মধো কতকগুলি প্রক্রিয়া চলিতেছে, পরে কাধ্য, 
তৎপরে আবার মনের এবং মস্তিক্ষের প্রক্রিয়। । কিন্তু এই 


. ছুই প্রক্রিয়ার মধ্যবর্তী অবস্থার (যে অবস্থা হইতে 


কাৰ্য্য উৎপন্ন হইতেছে ) জহগামী কোন মানস ক্রিয়া সংজ্ঞা- 
ক্ষেত্রে দৃষ্ট হয় না। +নিয়লিখিত উদাহরণটি হইতে স্পষ্টই 
বুঝা যাইবে যে বেগ-কোষ-ক্রিয়া-সংবিত্তি বলিয়া কোন 


* জিনিষ নাই। পেশীর ক্রিয়া উদ্দীপ্তকারী বেগপ্রবাহের 
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সংবিত্তি আমাদের হয় ন! । এক টুকরা গোলাকার কঠিন কাষ্ট 
লও । ইহার ব্যাস এক ইঞ্চি এবং ওজন মাত্র ৫০ রতি 
হইবে । আবার.সেই জাতীয় কাষ্ট হইতে আর এক টুকর! 
গোলাকার কাষ্ট বাহির করিয়া লও । ইহার ব্যাস পূর্ব্বোক্ত 
গোলাকার বস্তুটির ব্যাসের ৬ হইবে ॥ এক্ষণে ইহার মধ্য- 


, ভাগটি ফাপা কর। . মুখটি সুন্দররূপে বন্ধ করিবার নিমিত্ত 
. * একটি উক্ত কাঠের ছিপি প্রস্তুত কর.। পরে ছিদ্রটির মধ্যে 


কয়েকটি লৌহগুলি” রাখিয়! ইহার ওজন ৫* রতি কর । 
এক্ষণে মুখটি বেশ করিয়! ছিপি দ্বার! বন্ধ করিয়! দাও এবং 
যদি আবশ্যক হয় “তবে ভিতরে তুল! দিয়া গুলি গুলি 





০ আটিয়! দাও যেন নড়াইলে শব্দ না হয়। দুইটি বস্তই একই 
পদ কাণ্ডের এবং ছুইটিরই ওজন এক । এক্ষণে কোন ব্যক্তিকে 


রঃ 
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টিটি তারিক বারাক সাত EY বস্দ্বয়ের ওজন লি 
করিতে বল। হাত উঠাইবার সময় কনুই টেবিলে সংলগ্ন 
থাকা চাই । যদি ওঁ ব্যক্তিকে পূর্বব হইতে ওজন বলা না 


5 হই থাকে তাহ হইলে সে ছোটটিকে বড়টি অপেক্ষা ভারি 








বলয়! স্থির করিবে । এ ব্যক্তি মনে করিতেছে যে দুইটি 
ওজনই এক পদার্থ নিপ্মিত সুতরাং সে আশা করিতেছে যে 
ছোটটি অপেক্ষা বড়টির ওজন অধিক হইবে; কিন্ত সে যখন. 


ছোটটিকে ভারি দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইতেছে তখন মনে 





তছে যে ছোটটি বড় অপেক্ষাও-ভারি__যদিও বাস্তবিক 
ছইএরই ওজন এক । অবশ্য বলিতে পার যে ইহা হইতে 


a 


fe 


বুঝা যায় না যে আমাদের বেগ-সংবিত্তির অভাব । আচ্ছা! ূ 


যদি তাহাই হয় তবে মাদিগকে অন্য, উপায় অবলম্বন 
করিতে হইবে । লোক্টিকে বল যে ওজন দুইটি সমান এবং 
যদি আবশ্যক হয় তবে তুলাদণ্ড সাহায্যে দেখাইয়! দাও 
যে বাস্তবিক উহাদের ওজন এক ৷ পরে পূর্বোক্ত প্রকারে 
তাহাকে আবার উহাদের ওজন নির্ণয় করিতে বল । কিস্তি 


এবারেও সে বলিবে যে বড়টি অপেক্ষন ছোটটির ওজন অধিক । 


বলিতে পার যে অভিজ্ঞ-প্রতাক্ষ প্রভাবে পূৰ্ব্বে উহার বিচার- " 
বিভ্ৰম ঘটিয়াছিল কিন্ত এবারেও উহার বিচারে ভুল হইল 
কেন? যদি বেগ সংবিত্তি সাহায্যেই সে উহাদের ওজন 
নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে তাহা হইলেও ভুল হইবার কোন; 
কারণ থাকিতে পারে না । যখন সে পুর্বব হইতেই জানে যে; 
দুইটির ওজনই সমার'তখন সে ইহাও জানে যে উহাদিগকে : 
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মনো বিজ্ঞান 
উঠাইতে সমানই বেগ প্রয়োগ করিতে হইবে । সুতরাং 
এখানে অভিজ্ঞ-প্রত্যক্ষ এবং ভাবি-প্রত্যক্ষের সংঘাতে প্রম।দ 
ঘটিবার কোন কারণ নাই । সে জ্ঞানে যে ছইটিতেই সমান 
বেগ প্রয়োগ করিতে হইবে অর্থাৎ ছুইএরই বেগ-সংবিত্তি 
সমান হইবে । অতএব স্পষ্টই বুঝা. যাইতেছে যে বহির্বাহী 
সংবিত্তি এ ভ্রমের কারণ নহে, ইহার কারণ অস্তবাহী সংবিস্তি। 
সুইটি বস্তুই আমাদের স্পর্শেন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করিতেছে । 
বড়টি স্পর্শেক্দ্িয়ের অধিকস্থীনব্যাপী বলিয়া ইহার উত্তেজন। 
ক্ষীণ কিন্তু ছোটটি এ ইন্ড্রিয়ের স্বল্পস্থানব্যাপী বলিয়া ইহার 
উত্তেজনা! তীক্ষ । অতএব উত্তেজনার পার্থক্য এই ভ্রমের 
কারণ । 

নিশ্চেষ্ট গতি নানা প্রকারের । ছোট ছোট বালকেরা 
বিদ্যালয়ের ছুটি হইলে চীৎকার করে । সদ্যোজাত শিশু ক্রন্দন 
করে ২ হাত পা। সঞ্চালন করে । এই প্রকার 
কাৰ্য্যে কোন বাহ্য উদ্বোধকের প্রয়োজন হয় 
না । ইহা আপনা আপনি হইয়। থাকে । ইহা লক্ষ্যহীন। 
ইহ! উদ্দেশ্যবিহীন। শরীরের মধ্যে শক্তি রুদ্ধ থাকিলে 
অশান্তি হয়। রুদ্ধ শক্তি মুক্ত হইলেই চীৎকার, ক্রন্দন, 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন প্রভৃতি কাধ্য হইয়া থাকে । বালকগণ 
বিদ্যালয়ে অনেকক্ষণ আবদ্ধ ছিল। অনেকক্ষণ ধরিয়। 
তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্রিয়া বন্ধ ছিল । অনেকক্ষণ ধরিয়। 
তাহাদের শক্তি ক্ষয় হয় নাই । এখন রুদ্ধ শক্তি মুক্ত হইবার 
জন্য ব্যস্ত |: বিদ্যালয়ের ছুটি হইল; রুদ্ধ শক্তি মুক্ত হইল । 
সঞ্চিত শক্তির বায়ে শাস্তি পাইল । এই প্রকার গতির 
পরিণাম শুভ । আবদ্ধ শক্তির মুক্তিতে স্থখ আছে । অঙ্গ 








স্বৈরিণী ক্রিয়া 
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ইচ্ছা ৩৩৫ 


প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনে স্নায়ু এবং পেশীসমূহ পরিপুষ্টি লাভ করে। 
ক্ষুদ্র শিশুর হস্তপদ সঞ্চালন তাহার অবয়বের পুষ্টি সাধনের 
একটি হেতু । আবার এই প্রকার গতিই সচেষ্ট ইচ্ছায় 
পরিণত হইবে, কিন্তু ইহার ফল শুভ হইলেও ইহা একেবারে 
উদ্দেশ্টাবিহীন । শুভ কলের কামনা হইতে এই প্রকার গতির 
উৎপত্তি হয় না। ফলের বিষয় সম্পূর্ণরূপে গুপ্ত থাকে । 
কোন বাহাশক্তি এ গতিকে পরিচালিত করে না, ইহ! 
স্বপরিচীলিত । এ গতির জন্য উদ্বোধক অনাবশ্যক। এইরূপ 
ক্রিয়ার নীম স্বৈরিণী ক্রিয়া । 
পথিপাৰ্শ্বে তুমি একটি সর্প দেখিলে আর অমনি থমকিয়! 
দাড়াইলে। মেঘগঞ্জন হইল অমনি তুমি চমকিত হইলে । 
বালকের গায়ে শীতল জল নিক্ষেপ করিলে 
সে কীদিয়। উঠিল । বালকের হস্তে তোমার 
অঙ্গুলি স্থাপন করিলে সে তাহার অঙ্গুলি দ্বার! ইহ 
জড়াইয়। ধরিল। এই প্রকার ক্রিয়া উপযুক্ত ক্রিয়া হইতে 
পৃথক্‌। এই গতিগুলি উদ্দেশ্যবিহীন কিন্ত উদ্বোধকশৃন্ত নহে । 
বাহাশক্তি কর্তৃক এই গতি সকল উদ্ধ দ্ধ হইতেছে । বাহাশক্তি 
ইন্দ্রিয়গ্রামে আঘাত করিতেছে । অস্তবাহী স্নায়ুর সাহায্যে 
সংবিত্তির উদয় হইতেছে । সংবিক্তির সঙ্গে সঙ্গে বহিবাহী 
স্নায়ুর সাহায্যে শরীরের পরিবর্তন ঘটিতেছে। উদ্বোধক ও 
উদ্বোধকের উপর শারীরিক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে কেবল 
সংবিত্তির সময় মাত্র থাকে--চিন্তা করিবার অবসর মাত্র 
থাকে নাঁ। এই প্রকার কাধ্যেরও পরিণাম শুভ। এই 
প্রকার গতি আবার দুই রকম । কতকগুলির সহিত আমা- 
দের সংজ্ঞার সম্বন্ধ আছে আর কতকগুলি সংজ্ঞাসম্বন্ধ- 


প্রতাবস্তি-ক্রিয়! 











বিবজ্জিত। কতকগুলি সঙসংচ্ত এবং কতকগুলি অসংভ্ঞ। 
শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া, পরিপাক প্রণালী, রক্তপ্রবাহ ইত্যাদি 
ক্রিয়া আমাদের অজ্ঞাতসারে হইতেছে; কিন্তু সর্পদর্শনে 
স্তম্তিত হওয়া, মেঘগজ্জনে চমকিত হওয়া! ইত্যাদি কাধ্যের 
সহিত সংজ্ঞার সংআব আছে। এইরূপ ক্রিয়ার নাম 
প্রত্যাবন্তি-ক্রিয়া এবং ইহা দ্বিবিধ__-সসংজন্ত এবং অসংজ্ঞ । 
একটি ভেকের মস্তক উচ্ছেদ কর। অবশ্য শরীর হইতে 
মস্তক বিচ্ছিন্ন হইলে ভেকটির সংজ্ঞা থাকিবে না। এক্ষণে 
এক ফোটা তীব্র “য্যাসিড” ভেকটির কোন অঙ্গে নিক্ষেপ 
কর, দেখিবে যে ভেকটি পদদ্বারা উত্তেজক পদার্থটি সরাইবার 
চেষ্টা করিতেছে । এই প্রকার গতি অসংজ্ঞ প্রত্যাবস্তি- 
ক্রিয়া । এখানে সংজ্ঞার অভাব কিন্তু গতি বর্তমান। একজন 
বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠাভ্যাস করিতেছে । তুমি 
একটি পেন্সিল লইয়! অতি ধীরে ধীরে এবং অতি সন্তর্পণে 
তাহার অঙ্গুলি স্পর্শ কর, দেখিবে সে তৎক্ষণাৎ তাহার হস্ত 
জরাইয়া লইবে । এই ক্রিয়া সসংজ্ঞ প্রত্যাবস্তী ক্রিয়া । ইহ! 
একেবারে অজ্ঞাত নহে । অঙ্গুলিতে একপ্রকার পরিবর্তন 
ঘটিতেছে এ জ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব নাই। 
হঠাৎ মেঘ গর্জন, হইল । বালকটি চমকিত হইল, 
চীৎকার করিয়া উঠিল । সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে লুক্কায়িত 
করিবার চেষ্টা করিল । তাহার মায়ের 
দি নিকট হামাগুড়ি দিয়া ছুটিয়।া গেল এবং 
মায়ের বক্ত্রীঞ্চলে মুখ আচ্ছাদন করিল । বালকের একদিকে 
ভীতি এবং অপরদিকে আত্মরক্ষার চেষ্টা । একদিকে অনুভূতি 
আর একদিকে প্রবৃত্তি__ছুইএরই যুগপৎ. উদয় হইয়াছে । 
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4 ৯৯ স্বভাবজ বা সহজাত প্রবৃত্তি-_-এইরূপ ক্রিয়ার 





নাম নিয়ামক ক্রিয়া । এইরূপ ক্রিয়! পূর্বববলিত ক্রিয়াদয় 
হইতে পৃথক্‌ । এখানেও উদ্বোধকের আবশ্যক । উদ্বোধকের 
সাহায্যে অনুভূতি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই প্রয়াসের স্ষ্টি 
হয়। সুখদায়ক অনুভূতির সম্ভোগ বা ছঃখদায়ক অনুভূতি 
পরিহারের স্বাভাবিক প্রয়াসের নাম নিয়ামক গতি বা ক্রিয়া । 
ইহার পরিণাম শুভ। ইহার শুভফল অবশ্যন্তাবী, ইহাতে 
নিশ্চয়তা আছে । এ ফল মাত্র একটি সহজ গতি লব্ধ নহে । 
এ ফল লাভ করিতে বহুবিধ গতির প্রয়োজন । স্মতরাং 
নৈসগিক গতি জটিল। এ গতির লক্ষ্য এবং প্রথা চিরনিদ্দিষ্ট 
কিন্ত তথাপি অজ্ঞাত । এ গতি একই প্রকারে, একই নিয়মে 
পরিচালিত হয় কিন্তু ইহ! পরিচালকের ইচ্ছাধীন নহে । 
যে বস্ত্র হইতে ভীতির সঞ্চার হয়, যে বস্তুর উপর আমাদের 
কোন ক্ষমতা বা আধিপত্য নাই সে বস্তু হইতে নিজেদের 
দূরে রাখিবার প্রবৃত্তি স্বাভাবিক। বাহাবস্ত এ প্রবৃত্তির 
প্রত্যক্ষ উৎপাদক নহে । বাহ্য উদ্বোধ্ক হইতে অনুভূতি 
এবং অনুভূতি হইতে এই গতির উদ্রেক হয়। মনের মধ্যে 
কোন অশান্তির উদয় হইলে সেই অশান্তি হইতে পরিত্রাণ 
পাইবাঁর জন্য কতকগুলি শারীরিক ক্রিয়া আপনা আপনি 
সম্পাদিত হইয়। থাকে । এবস্বিধ ক্রিয়ার গতি নিদ্দিষ্ট এবং 
অভ্রাস্ত । ফলও নিদ্দিষ্ট এবং নিশ্চয়লভ্য । ফল লাভের 
জন্য একটির পর একটি করিয়া নানাবিধ শারীরিক ক্রিয়ার 
প্রয়োজন এবং সেগুলি নিদ্দিষ্ট উপায়ে ক্রমান্বয়ে আপনা 
আপনি সম্পাদিত হইয়া থাকে । নিয়ামক গতি ব্যক্তিগত 


নহে-- ইহ! জাতিগত । এরূপ গতি তোমার আছে আমার 
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2 একার 
বি ॥ তাহার গৃহ নিশ্মাণ ee প্রথমতঃ যার 
হার গৃহ নিশ্মাণ উপযোগী স্থান নির্ণয় করিতেছে ; 
সে স্থানটি পরিক্ষার করিতেছে ; সে স্থানের 
_ প্রত্যবীয়গুলি অপস্যত করিতেছে ; কাষ্ট- 
| চা খুলি আহরণ করিয়া যথাস্থানে . সংগ্রহ 
করিতেছে ; ইহাদিগকে উপধ্ন্যপরি সন্নিবেশ করিয়া অতি 
সুশৃঙ্খল ভাবে সাজাইতেছে__এই প্রকারে বিবর তাহার 
গৃহ নিৰ্ম্মাণ করিতেছে । বিবরের এই প্রকার কাধ্যাবলি 
তাহার স্বভীবসিদ্ধ। সে একাধ্য না করিয়া থাকিতে পারে 
না ।, তাহার স্সাযুমণ্ডল এমনিভাবে স্থষ্ট হইয়াছে যে, কতক- 
গুলি উদ্বোধকের অধীনস্থ হইলেই তাহাকে কতকগুলি কাধ্য 
করিতেই হইবে । এখানে শিক্ষার দরকার নাই, অভ্যাসের 
আবশ্যক নাই, যুক্তি-বিচারের প্রয়োজন নাই । এই প্রকার 
ক্রিয়াবলির নিয়ম পূর্ব্বনিদ্দদিষ্ট | 
, জননী কাধ্যান্তরে ব্যাপূত। একটি শব্দ তাহার কর্ণ- 
গোচর হইল, ভাবিলেন তাহার সুপ্ত শিশু কাদিতেছে। 
ততক্ষণ ছুটিয়া। তাহার শিশুর নিকট 
উপস্থিত হইলেন। এখানে তিনি তাহার 
ঠা. স্বভাবন্ুুলভ বাৎসল্য প্রেমে আকৃষ্ট হইলেন । 
জিত তিনি দেখিলেন শিশু তাহার নিবিবক্সে নিদ্রা যাইতেছে । তিনি 
তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। পুনরায় তাহার কাধ্যে 
[মনোনিবেশ করিলেন। আবার আর একটি শব্দ তাহার 





: নিয়ামক গতি বৃদ্ধি- 
| পরিচালিত নহে 
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বাৎসল্যপ্রেম তাহাকে আকর্ষণ 


করিল । সহজ গতির নিকট স্মৃতি-শক্তি পরাভূত হইল । 






ভাঁবিলেন সন্তান হয়ত জাগিয়াছে, এখন তাহার উপস্থিতি 
্বাপ্ছনীয় । শব্দ হইল ; স্নায়ুমণ্ডুল শব্দান্ুবন্তী কাধ্যে ব্যাপৃত 
ই হইল-_এখানে স্মৃতির অভাব, যুক্তির অভাব, চিন্তার অভাব । 
পশু মাত্রেই আমাদের বিস্ময়ের বস্তু । জ্ঞানের প্রারস্ত 
হইতে প্রান্ত সীম! পৰ্য্যন্ত আমরা এই বিস্ময় উপভোগ 
করিতেছি । এ বিস্ময়ের বিরাম নাই । 
মানুষ তাহার শিক্ষা দীক্ষা অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও 
যাহ! করিতে অক্ষম, পশু তাহ! অতি 
সহজেই সম্পন্ন করিয়া থাকে । মধুমক্ষিকা গণিতশান্ত্রে 

অনভিজ্ঞ তবুও সুনিপুণতার সহিত তাহার বাসগৃহ নিশ্মাণ 
করিতেছে; রসায়ন শান্তর তাহার অনধীত হইলেও সে অতি 
উপাদেয় মধু প্রস্তুত করিতেছে ; মানচিত্র ব! দিডনিরয় 
যন্ত্রের সাহায্য না লইয়াও কত নদ-নদী পাহাড়- -পর্ববত 
উপত্যকার উপর দিয়া কত দূরদেশে চলিয়া যাইতেছে ; 
অর্থনীতি শান্ত্রে ব্যুৎপত্তি না থাকিজলও ভবিষ্যতের নিমিত্ত 
আহ সংগ্রহ করিতেছে। পশুরু_ ক্রিয়া. অন্ধশক্তি 
পরিচালিত কিন্তু উদ্দেশ্যবিহীন নহে ; উদ্দেশ্যবিহীন শা 
হইলেও উদ্দেশ্য সতত অজ্ঞাত । মন্সষ্যজীবনেও এরূপ কশ্মের 
অভাব নাই, তবে শিক্ষা এবং অভ্যাসের বলে কতক গুলিকে 
দমন এবং কতকগুলিকে একবারে সংহার করা হইয়াছে । 





নিয়ামক গতি 
উদ্দেশ্ববিহীন নহে 











বন জেরে! িনতিবিভার বা 
হইয়াও তাহারা নগর নির্শ্মাণ করিতেছে । 
অন্ধ উত্তেজনার বশবন্তী হইয়া কাজ করিতেছে, কিন্তু ফল 
শুভ হইতেছে | এই পরিচালন শক্তি অন্ধ হইলেও অভ্রান্ত । 
এই শক্তি স্বভাবসিদ্ধ। প্রথম বিকাশ হইতেই ইহ! সম্পূর্ণ । 
বুদ্ধির কাধ্যে সংশয় আছে, দ্বিধা আছে, ভ্রম আছে, প্রমাদ 
আছে। কিন্তু এই নিয়ামক গতির ক্রিয়া অত্রান্ত এবং 
নিঃসংশয় | বুদ্িক্রিয়ার উন্নতি আছে, অবনতি আছে-_কিজ্ত 
এই ক্রিয়ার এরূপ হাস বৃদ্ধি নাই। এই ক্রিয়! বুদ্ধি 
পরিচালিত না হইলেও ইহা একবারে অজ্ঞাত কম্ম নহে। 
যেখানেই এই গতির বিকাশ সেইখানেই সংজ্ঞার আভাস 
পাওয়া যায়। এই ক্রিয়া মানসিক আবেগ সম্ভুত । বৃক্ষ- 
লতার জীবন আছে কিন্তু মন নাই ; পশুপক্ষীর জীবন আছে, 
মন আছে, কিন্ত আত্ম-সংজ্ঞ। নাই । মানুষের জীবন আছে, 
মন আছে এবং আত্ম-সংজ্ঞ। আছে । 

এইরূপ গতি শিক্ষা বা প্রথ। পরিচালিত নহে__কারণ 
অনেক জীবই আজন্ম পিন্তমাতৃহীন । মুরগী ডিমে ত! দিতেছে 
এবং সেই ডিম হইতে ছান! হইতেছে । 
আবার তন্দুরের অভ্যন্তরে রাখিলেও ডিম 
হইতে ছানা হয় এবং এই দ্বিবিধ উপায়ে 
প্রাপ্ত ছানাছয় একই নিয়ামক গতি প্রকাশ করিয়। থাকে । 
এরূপ গতিকে অভিজ্ঞতাপ্রস্থতও বলিতে পারা যায়- না। 


নিয়ামক গতি 
অ-শিক্ষালক 
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কারণ একই পক্ষী তাহার জীবনে যতবারই কুলায় নিশ্মীণ 
করুক ন! কেন তাহার নিৰ্ম্মাণ কৌশলের বা প্রণালীর কোন 
প্রকার পরিবর্তন লক্ষিত হয় না। অতএব নিয়ামক গতির 
এই কয়টি বিশেষ লক্ষণ 


১। অন্ধ হইলেও ইহা পরিচালক । 
২। ইহার পরিচালন শক্তি অভ্রাস্ত । 
৩। ইহার ক্রিয়াবলি ক্রিয়াকালে অজ্ঞাত 
নিয়ামক গতির নহে । 
লক্ষণ ৪ | ইহ! উদ্দেশ্যবিহীন না হইলেও 
উদ্দেশ্য ইহার অজ্ঞাত । 
£৫ | ইহ! শিক্ষা! বা প্রথাপরিচালিত নহে। 
৬। ইহা অভিজ্ঞতালব্ধ নহে । 


বিশেষভাবে পৰ্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে যেখানে 
বুদ্ধির বৃদ্ধি সেইখানে নিয়ামক গতির হ্রাস, আবার যেখানে 
নিয়ামক গতি অধিক সেখানে বুদ্ধির ক্রিয়া কম। 


ন্িরিণী ক্রিয়। ॥  প্রত্যাবন্তি-ক্রিয়া। নিয়ামক ক্রিয়া । 


১ | সরল । ১। সরল । ১ | জটিল । 

২। উদ্বোধক ২। উদ্বোধক = ২। উদ্বোধক 
আসম্তরিক । বাহ্যিক । আন্তরিক এবং বাহ্যিক 

৩ । ফল শুতি । ৩ । ফল শুভ । ৩ । ফল জ্তি। 


৪। ফল অব্যবহিত ৪ । ফল অব্যবহিত ৪ | ফল বাবহিত 
৫ | বাসনার একান্ত ৫ ৷ বাসনার একান্ত ৫। বাসনার সামান্থা 
অভাব । অভাব । অভাব । 









এ কি করন করিবার BE লেকচারার 


_. অপরের গতিবিধি অনুকরণ করিতে দেখা যায়। অবশ্য 


প্রথমতঃ উহার! কৃতকাধ্য হয় না, কারণ অনুকরণে অভিজ্ঞতার 
প্রয়োজন । কোন্টি অনুকরণ করিতে কিরূপ গতির প্রয়োজন 
জান! উচিত। বালক তাহার পিতাকে লিখিতে দেখিতেছে। 
বালকও তাহার পিতার মত কলম ধরিতে চায়। কিন্তু তাহার 
পিতার মত কলম ধরিতে পারিবার পূর্বে বালকের গতি সম্বন্ধে 


কিঞ্চিৎ ধারণ! থাকা চাই এবং কিরূপে সেই গতির সদ্ব্যবহার 


করিতে পারা! যায় তাহাও জানা আবশ্যক । বালক তাহার 
স্বভাব হেতু কতবার হস্ত মুষ্টি বদ্ধ করিয়াছে, কতবার কত 
রকমে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়াছে, কখনও সম্প্রসারণ আবার 
কখনও ব! সঙ্কুঞ্ণন করিয়াছে । এই প্রকার গতিবিধির স্মৃতি 


তাহার মনোমধ্যে থাকিয়া গিয়াছে । এখন সে যখন তাহার 


পিতাকে এক প্রকারে অঙ্গুলি সঙ্কুঞ্চন করিতে দেখিল তখন 
তাহার অঙ্গুলি সঙ্কুঞ্চনের'স্মৃতি জাগরিত হইল । নিজের গতির 
সহিত পিতার গতির সাদৃশ্য দেখিল। এইরূপে সাদৃশ্য জ্ঞান 
হইতে আনন্দের সঞ্চারও হইল । এই আনন্দের ছায়া তাহার 


অনুকরণ প্রবৃত্তিকে আরও প্রবল করিয়া দিল। সে অন্ু- 
করণে প্রয়াস পাইল । ছুই একবার হয় ত বিফলকাম হইল ; 


টক সাকাৰ ই কি সম্পূর্ণরূপে নয় । অবশেষে 








পু. ইল, শক্ত সহজ উল 1 টিম ব্যতীত অনুকরণ অসম্ভব, ॥ 






নে গতি সেইখানে কাৰ্য্য এবং সুপরিচালিত কাধ্্যের 


পরিণাম সুখ৷ অপরে যাহ। করে বালক তাহাই 
করিতে চায় সুতরাং অনুকরণে সহানুভূতি আছে। আমি 
খাঁহাকে ভক্তি করি, সম্মান করি, আমি তাহাকে অন্গুকরণ 





করি__আমি তাহার মত হইতে চাই । অনুকরণের প্রবৃত্তি 


৷ মানুষের প্রকৃতি অনুযায়ী । কেহ সহজেই অপরকে 






অনুকরণ করিতে পারে আবার কেহ তত সহজে পারে 
না। যাহারা অপেক্ষাকৃত ন্বাধীনচেত! তাহাদের অনুকরণ 
শক্তি কম। আমি দুৰ্ব্বল, আমি অজ্ঞ, এই প্রকার জ্ঞান 
হইতেই অনুকরণ প্রবৃত্তির উদ্ভব হয় । অনুকরণে বুদ্ধি-বুন্তির ও 
আবশ্যক । গতির সহিত গতিলন্ধ ফলের সঙ্গ-জ্ঞান আবশ্যক । 
কোন্‌ গতি হইতে কোন্‌ ফল পাওয়া যায় জানা উচিত । 


আবধান ব্যতীত অনুকরণ অসম্ভব । নিজের গতিবিধি এবং 


অপরের গতিবিধি পুঙ্খান্থুপুঙ্খরূপে অবধান করিতে হয়। যে 
যত অবধান শক্তির প্রয়োগ করিবে তাহার তত অনুকরণ 
করিবার ক্ষমতা! হইবে । পৌনঃপুনা হেতু অনুকরণ কাধ্য সহজ 
হইলেও প্রথম অবস্থায় যথেষ্ট অবধান শক্তির প্রয়োজন । অন্ু- 
করণে স্মরণশক্তির প্রয়োজন। অন্ুকষ্পণ করিতে হইলে কোন্‌ 
পেশীর কিরূপ প্রয়োজন, কোন্‌ অঙ্গের কিরূপ সঞ্চালন আবশ্যক, 
ইত্যাদি বিষয়ের স্মৃতি আবশ্যক । যাহা অনুকরণ করিব 
তাহা! নূতন । পুরাতনের সাহায্যে নৃতনের অনুকরণ করি। 
আমার যাহ! আছে তাহার সাহায্যে আমার যাহ! নাই তাহাই 
অনুকরণ করি । পূর্বব অভিজ্ঞতার সাহায্যে নৃতনের অভিজ্ঞত! 
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Mies : 


ণে পরিণত কর! যায়। অন্গুকরণে উদাহরণ 
ei i কু কারণ যাহ! অনুকরণ করা যায় তাহাই উদাহরণ । 


টু  অনুকরণ,উদাহরণ এবং সহানুভূতি এই তিনটি একস্থত্রে গ্রথিত । 


_ পাঁচজনে মিলিয়া যেটি অনুকরণ কর! যায় সেটিকে শীত্র 





$3 এবং সহজে অনুকরণ করা যায়। তুমি যদি পাঁচ জনের সহিত 


মিলিয়। সাতার শিখিতে চাও তবে তুমি শীব্র কৃতকাধ্য হইবে, 

কিন্ত তুমি যদি একা চেষ্ট। কর তবে বিলম্ব এবং কষ্ট হইবে । 
মানুষ অসম্পূর্ণ । যেখানে অসম্পুণ্তা সেইখানে 
অভাব ॥ মানুষ অহরহ অভাব পরিবেষ্টিত। এই অভাব 
হইতে সচেষ্ট কশ্মের স্থষ্টি হইতেছে । যেখানে 

সচেষ্ট কৰ্ম্ম ডি ৩ 

অভাব সেইখানে অশাস্তি। মানব হৃদয়ে 
অশান্তি পোষণ করিতে পারে না। অভাব হইলেই অভাব 
অপনোদনের চেষ্টা করিয়া থাকে । মানুষের বুদ্ধি আছে । এই 
বুদ্ধিবলে কিসে তাহার অভাব দূরীভূত হইবে স্থির করিয়া 

লয়। অভাব অনুভব করিল ; অভাব অপনোদনের বিষয় স্থির _ 
করিল ; উক্ত বিষয় লীভে কিরূপে শাস্তি পাইবে:.তাহাও 
ভাবিয়া লইল। একদিকে অভাব এবং অন্যদিকে শাস্তির 
আশা । এইবার আকাক্ষার উদয় হইল; অভাবকে দূর 


করিয়া শাস্তিকে আলিঙ্গন করিবার বাসন! জন্মিল। যাহাতে 


অভাব অপস্যত হইবে সেইটি পাইবার বাসনা হইল । 
কিন্ত একই অভাবের তৃপ্তি নানা বিষয়ে হইতে পারে। 


৯ বু ০ 









a 


ধারণা মনের মধ্যে লা 





| এ পরস্পরের মধ্যে যেন যুদ্ধ বাধিয়া -গেল। - তন, 
প্রত্যেকেই, অপরকে পরাভূত করিয়া নিজের প্রাধান্য + স্থাপন 
করিতে চায়। বিরুদ্ধ ভাবের মধ্যে শান্তি স্থাপনের প্রয়োজন । রি 
মন এখন প্রত্যেক বিষয়ের ফলাফল, শুভাশুভ আলোচনা K 
করিল, পরস্পরের সহিত তুলনা করিল এবং ইহাদের 
মধ্যে কোনটি বাঞ্চনীয় বিচার করিল । এই প্রকার 








বিচারের নাম মনন। এইরূপে অভিলধিত বস্তু স্থিবীকৃত 
হইল । কিন্ত একই অভিলবিত বস্তু নান! উপায়ে প্রাপ্ত হওয়া 
আ্বায়। এখন কোন্‌ উপায়টিকে গ্রহণ এবং কোন্টিকে 
প্রত্যাখ্যান করিব? সুতরাং এখানে তেমনি আলোচনা, 
তেমনি তুলনা এবং তেমনি বিচারের প্রয়োজন। এইরূপে 
যখন কোন্‌ বস্তুটি বাঞ্চনীয় এবং কি উপায়ে বাঞ্চনীয় বস্তু 


$ _ গ্রহণীয় স্থির হইল তখন অন্যান্য বস্তু এবং উপায়গুলি 
28 _ প্রত্যাখ্যান করিয়া একটি বস্তু এবং একটি উপায়ের উপর 
হী - চিত্তসংযোগ করিলাম । অনেকের মধ্যে একটিকে পছন্দ 


| এখন যাহ। পছন্দ করিলাম তাহ! কাধ্যে পরিণত 

রতে হইবে । এইবার শারীরিক ক্রিয়ার প্রয়োজন । 

 বহির্বাহী স্নায়ুর সাহায্যে মাংসপেশী এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভিতর 

শক্তি প্রয়োগ করিয়! ইস্ট বস্ত্র গ্রহণোপযোগী শারীরিক ক্রিয়। 

সম্পাদন করিলাম । এতক্ষণে কম্মের শেষ হইল । এতক্ষণে 

ইষ্ট বস্তু প্রাপ্ত হইলাম । কিন্তু কম্মফল যে কেবলমাত্র ইষ্ট 
38 
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_ আন্ুষঙ্গিক ফল মাত্রই যে দৃষ্টপূর্বব এমন নহে 
ইহার মধ্যে অনেকগুলি অদৃষ্টপূর্বব এবং সেগুলি আমাদের 
অনিচ্ছা-সত্বেও হইয়া যায়। 








সহজাত প্ররত্তি 





পূর্বের সহজাত প্রবৃত্তি, ক্রিয়ার অঙ্গরূপেই গৃহীত হইত । 
সহজাত গতি, সহজাত কাৰ্য্য, সহজাত ব্যবহার ইত্যাদি শব্দ 
ব্যবহৃত হইত ৷ সহজাত প্ৰত্যক্ষ ব সহজাত 

সহজ প্রবুতি 
অন্ুভূতি, তখন অর্থশূন্য শব্দমাত্র ছিল । 
এক্ষণে মনস্তত্ববিদ্‌্রা সহজাত গতির সহিত অন্ুভূতির অতি 
নিকট সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন । কেহ কেহ মনে করেন, 
যাহা ভাব তাহাই সহজাত প্রবৃত্তি । আবার কেহ বলেন 
যেকোনও বাহা কাধ্য বা! চেষ্টার জন্য প্রস্তত হইবার 
আবেগই, ভাবাবেশের মধ্যে প্রকাশিত হয়। আবার 
কেহ বলেন যে, যে বস্তু নিয়ামক প্রবৃত্তি বা সহজাত প্রবৃত্তির 
উদ্বোধক, সেই বস্তু হইতেই ভাবের উৎপত্তি হয়। সম্প্রতি 
সহজাত প্রবৃত্তির সহিত জ্ঞানেরও নিকট সম্বন্ধ স্থিরবীকৃত 
হইয়াছে । আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি মানসব্যাপার মাত্রেরই 
তিনটি দিক্‌ আছে, যথা, অনুভূতি চিন্তা এবং ইচ্ছা । সহজাত 
প্রবুত্তিতেও এই তিনটি দিক্‌ বর্ধমান । কোন বস্তবিশেষকে 
কোন বিশেষ উপায়ে জানিবার, এ বস্তুকে কোন বিশেষ ভাবে 
অনুভব করিবার এবং এ বস্তসম্বন্ধে কোন বিশেষরূপ 
ব্যবহার করিবার যে মনো-দৈহিক প্রবৃত্তি, তাহাকেই সহজাত 
প্রবৃত্তি বলা হয়। অনেকে আজও সহজাত প্রবৃত্তির জ্ঞান 
ও অনুভূতির দিকৃটা উপেক্ষা করিয়া থাকেন। ইন্দ্রিয় 
সাহায্যে বস্তু প্রত্যক্ষ, প্রত্যক্ষ বস্তু হইতে অনুভূতির উদ্রেক, 
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আছে। এই সব উপকরণের মধ্যে কতকগুলি শিক্ষালন্ধ 
এবং কতকগুলি জন্মগত । কোনও উপকরণ ( নিয়ামকশক্তি 
+ চিত্ত-কায়িক সংগঠন + চিত্ত-কায়িক ক্রিয়া ) জন্মগত কি না 
তাহ! জানিবার তিনটি উপায় আছে। প্রথম উপায়ঃ যদি 
কোন উপকরণ জন্মের অব্যবহিত পর হইতেই কাধ্য করিতে 
থাকে তাহ! হইলে উহ! জাতিপ্রাপ্ত । দ্বিতীয় উপায় £ যদি 
কোনও উপকরণ অভিজ্ঞতালাভের কোনও সুবিধা! না থাক! 
সত্বেও, জন্মের কিছুদিন পরে কাধ্যশীল হইতে আর্ত করে, 
তাহা হইলে উহাও জন্মপ্রাপ্ত । এই দুইটী প্রণালীর কোনটিই 
আমর! বিশুদ্ধভাবে প্রয়োগ করিতে পারি না। তৃতীয় 
উপায় £ সমশ্রেণীর জীবদের মধ্যে যে সব কাধ্যগত সাদৃশ্য 
বা বৈসাদৃশ্য একব্যক্তিগত শিক্ষা! দ্বারা বুঝান কঠিন সেই 
সব কাঁধ্যকে জন্মগত বলিয়। জানিয়া লওয়া হয় । বিড়াল- 
শ্রেণীর প্রত্যেকেই ইদুর শিকার করিয়া থাকে £ এই বিষয়ে 
বিড়ালদের মধ্যে একটি" প্রধান সাদৃশ্য । এই সাদৃশ্য বিড়াল- 
বিশেষের ব্যক্তিগত শিক্ষ। দ্বারা প্রাপ্ত বলিয়া বুঝিতে কঠিন 
হয়। প্রত্যেক বিড়ীলেরই অভিজ্ঞতা আবেষ্টন-বৈ চিত্র্যের 
নিমিত্ত HET হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই ; সুতরাং 
প্রত্যেকেই শিক্ষার সাহায্যে এই বৃত্তি লাভ করিতে পারে না; 
ই শিকার-প্রববত্তি জন্মগত ও. বিড়াল-সাধারণ । মানুষের 
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সহজাত প্রবৃত্তি ৩৪৯ 
কাধ্যকলাপ মনোযোগের সহিত সমীক্ষণ করিলে মানুষের 
মধ্যেও এইরূপ কতকগুলি চিত্তকায়িক সরঞ্জামের সন্ধান 
পাওয়। যায়; এইগুলি মানবজীবন লাভ করিলেই পাওয়া! 
যায় । 
নবজাত শিশুর জন্মগত উপকরণের সংখ্যা অতি অল্প নয় । 
কোনও রূপ শিক্ষা না পাইয়াই, শিশু তাহার হৃৎপিণ্ড, 
জন্মগত উপকরণ ফুস্ফুস্, যকৃৎ, পাকস্থলী প্রভৃতি আস্তর 
যন্ত্রগুলি ব্যবহার করিতে পারে । যাবতীয় 
মাংসপেশী পরিচালন করিতে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সক্ষোচ- 
বিস্তার করিতে, শির, চক্ষু প্রভৃতি দেহাংশের সর্বদিকে 
সন্নিবেশ করিতে, ওষ্ঠ, রসন! প্রভৃতি জটিলভাবে চালনা 
করিতে, শিশু শিক্ষা ন! করিয়াই পারে । বাহ ইন্দ্রিয়গুলির 
ব্যবহারও শিশু স্বভাবতঃই করিতে পারে। সংবিত্তি, 
গতি ও জৈবপ্রক্রিয়ার মৌলিক উপাদানগুলি শিশুর জন্মগত 
সম্পত্তি । এতদ্্যতীত কতকগুলি উদ্বোধকের সহিত কতকগুলি 
গতির সংযোজন মানুষের স্বাভাবিক ও জন্মগত । খান চ্ববণ 
করা, গলাধঃকরণ করা, বিশ্বাদ দ্রব্য মুখ হইতে বাহির 
করিয়া দেওয়া, ক্ষুধার সময় চীৎকার করা, এগুলি খাছ্যা- 
উদ্বোধকের সংযোজিত স্বাভাবিক মানবীয় প্রতিক্রিয়া । 
যৌবনারস্তে (সাধারণতঃ ১৪।১৫ হইতে ২২৷২৩ বৎসর পধ্যন্ত) 
পুরুষ বিপরীত লিঙ্গের সন্মুখীন হইলে আত্মপ্রকাশ ও 
শিষ্টাচারে প্রচেষ্ট হয় । এইরূপ বিবিধ ব্যবহার ও ব্যবহার 
মুখী প্রবৃত্তি মানুষের সর্বসাধারণ উপকরণ । ম্যাকৃড়গাল 
এইগুলিকে সহজাত আবেগ বলিয়া অভিহিত করেন। 
কারণ, এই আবেগের এবং ত৯নহ শক্তিশালী প্রবৃত্তির 





অভাবে কোন ই, কার্যকরী হইবে না, উদ্বোধক 
বর্তমানেও কোন প্রকার প্রতিক্রিয়া সম্ভব হইবে না। তাহার 
মতে ইহারাই মানুষের সর্বববিধ চিন্তা ও কাধ্যের শক্তির 
উৎস । এই সব সহজাত প্রবৃত্তি বুদ্ধিগত ক্ষমতাকে কতকগুলি 
মৌলিক লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত ও নিয়মিত করে। 
অভ্যাসের শক্তিও এই সহজাত প্রবৃত্তির শক্তি হইতে ধার 
করা । অভ্যাস সহজাত প্রবৃত্তির দাস। ম্যাকৃডুগালের মতে 
এই শক্তিশালী প্রবৃত্তিগুলি সংখ্যায় নিদ্দিষ্ট। এই প্রবৃত্তিগুলির 
প্রত্যেকটির অন্গুরূপ একটি বিশেষ ভাব বা ভাবাবেশ আছে । 
ম্যাক্ডুগালের মতে এইগুলি; প্রধান শক্তিশালী সহজাত 
প্রবৃত্তি :_(১) অপত্যরক্ষা-প্রবৃত্তি (২) সংগ্রাম-প্রবৃত্তি 
(৩) কোৌতুহল-প্রবৃত্তি (৪) খাগ্যান্বেষণ- 

শক্তিশালী-প্রবৃতি প্রবৃত্তি (৫) পরিবর্জন-প্রবৃত্তি (৬) পলায়ন- 
প্রবৃত্তি (৭) যুথ-প্রবৃত্তি (৮) আত্মপ্রতিষ্ঠা প্রবৃত্তি 
(৯) আত্মদমন-প্রবৃত্তি বা আত্মনিবেদন-প্রবৃত্তি (১০) 
যৌন-প্রবুত্তি (১১) সঞ্চয়-প্রবুত্তি (১২) সংগঠন-প্রবৃত্তি 
(১৩) অন্ুনয়-প্রবৃত্ভতি (১৪) হাস্ত-প্রবুত্তি। উড ওয়ার্থ 
এই প্রবৃত্তিগুলিকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ 
করিয়াছেন । এই প্রবুত্তিগুলির কতকগুলি জৈব 
প্রয়োজনের প্রতি প্রতিক্রিয়া উৎপাদন করে; এবং 
কতকগুলি অন্য জীবের প্রতি প্রতিক্রিয়ার উদ্রেক 
করে। এতঘছ্বযাতীভ আরও কতকগুলি প্রবৃত্তি শুধু 
লীলাপুর্ণ ব্যবহারের স্থষ্টি করে। প্রথমোক্ত শ্রেণীতে স্থান 
পায় (১) খাছ্যগ্রহণ ও অন্বেষণের প্রবৃত্তি (২) পলায়ন 
প্রবৃত্তি (৩) ক্রন্দন-প্রবৃত্তি প্রভৃতি । দ্বিতীয় শ্রেণীতে স্থান 
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বা: এ 
সহজাত প্ৰবৃত্তি বক ৩৫১ 


পায় :_(১) যুথ-প্রবৃত্তি (২) সঙ্গম বা জনন প্রবৃত্তি (৩) 
অপত্যপালন বা মাতৃক প্রবৃত্তি । তৃতীয় শ্রেণীতে স্থান 
পায় £_(১) অনুসন্ধান ব! কৌতূহল “প্রবৃত্তি (২) হাস্য, বা 
্ষপ্তিপ্রকাশ প্রবৃত্তি (৩) দ্বন্দ ব! ক্রোধ প্রবৃত্তি (৪) আস্ম- 
প্রতিষ্ঠা প্রবৃত্তি'-(৫) বশ্যতাম্বীকার প্রবৃত্তি ইত্যাদি । 
(১) জলের অভাবে তৃষ্ণার আবেগ উপস্থিত হয় ; এই 
আবেগ জীবকে তৃষ্ণ। নিবারণ করিতে উত্তেজিত করে। 
(২) খাদ্যের অভাবে ক্ষুধার আবেগ উপস্থিত 
উব-প্রয়োজন দয় । এই আবেগের বশবন্তী হইয়া আমরা 
1১২) চোষণ, গলাধ5করণ, চর্ববণ, স্তন্যান্বেষণ 
ও বিস্বাদখাছ্য-নিক্রামণ করিয়া থাকি । 
মনুয্য-শিশুর মধ্যে নিদ্দিষ্ট কোনও শিকারপ্রবৃত্তির পরিচয় 
পাওয়। যায় না। (৩) অনেক পশুর মধো শিকার 
প্রবুত্তিটি অতি স্ুশৃষ্খলভাবে গঠিত । ইদুরের উপর 
লক্ফ পদান করা, ইহুরের চতুদ্দিকে ঘুরিয়া বেড়ান, ইদুরকে 
বিরক্ত করা, বিড়ালের সহজাত ব্যবহার । কোনও কোনৎ 
পশুর মধ্যে খাছ্য সঞ্চয় করিবার প্রবৃত্তির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়। 
যায়। আদিতে বোধ হয় শিকার প্রবৃত্তি, আহাধ্া সঞ্চয় 
প্রবৃত্তি ও দুর্গন্ধ ও কুন্বাদ খাদ্যের প্রতি বিতৃষ্ণ প্রবৃত্তি একই 
খাছ্যান্বেষণ প্রবৃত্তির বিভিন্ন অংশ ছিল । (৪) নিশ্বীলসগ্রহণে 
বাঁধা উপস্থিত হইলে বায়ু-অন্বেষণের তীব্র আবেগ উদ্ধ দ্ধ হয়। 
শিশুর! যে মুক্ত বায়ুতে থাকিতে এত ভালবাসে, তাহার কারণ 
ইহাতে তাহাদের বায়ু অন্বেষণ প্রবৃত্তির চরিতার্থতা হয়। 
(৫) অত্যধিক টশৈত্য-তাপ বৰ্জ্জন করিবার প্রবৃত্তি সহজাত । 
উত্তাপ যাহাতে বুদ্ধি না হয় তাহার জন্য আমাদের ঘশ্মোহ- 












রি এবং কম্পন ও তিলের, সাধারণ সঞ্চালন atte 
7 -.গািক |. ৬). সি বস্তুর সংস্পর্শে পরিবজ্জনের প্রবৃত্তি 
 উদ্ধদ্ধ হয়। এই প্রবৃত্তিহইতে বহু আত্মসংরক্ষণশীল ব্যবহারের 
জন্ম । যেমন চক্ষুনিমীলন, কণ্ড,য়ন, চর্ম্ম-ঘর্ষণ, অস্বস্তিকর- 
স্থান-পরিবর্তন প্রভৃতি । এই 'বারহারগুলির প্রত্যেকটির 
৷ উদ্বোধক কোনও অশান্তিকর সংবিত্তি, যেমন যন্ত্রণা, কাতুকুতু, 
} চুলকুনি প্রভৃতি এবং এই অশাস্তিকর সংবিত্তিগুলির অপসারণ 
করিবার আবেগ হইতে এই ব্যবহারগুলির উৎপত্তি । 
পরিবজ্জনপ্রবৃত্তির পরাকাষ্ঠ। পলায়ন-প্রবৃত্তিতে । পলায়ন- 
প্রবৃত্তির সদৃশ আরও নানাবিধ পরিবঙ্জনপ্রবৃত্তি দেখিতে 
পাওয়া যায় । সঙ্কুচিত হওয়া, লুক্কীয়িত হওয়া, অল্পস্থানের 
মধ্যে জড়সড় হওয়া, নিজেকে আবরণ-যুক্ত করা, অন্য ব্যক্তিকে 
জীকড়াইয়া ধরা প্রভৃতি সবগুলিই সহজাত ব্যবহার ; এবং 
এই ব্যবহারগুলি পরিবর্জনমূলক । পলায়নপ্রবৃত্তির উদ্রেকের 
সহিত জৈব ও মানসিক অবস্থারও পরিবর্তন ঘটে । এই 
পরিবর্তনের অনুভূতি ভয়ের ভাবের মধ্য দিয়া আমর! পাইয়া 
থাকি । সরিয়! যাইবার প্রবৃত্তির ছুইরূপ উদ্বোধক আছে £ (১) 
প্রথমতঃ অস্বস্তিকর সংবিত্তি ; (২) দ্বিতীয়তঃ বিপত্তির লক্ষণ । 
কাশ, হাচা, চুলকোন প্রভৃতি ব্যবহার প্রত্যক্ষ উদ্বোধকের 
স্পর্শে জাগরিত হয় । কিন্ত পলায়ন, সক্ষোচন প্রভৃতি ব্যবহার 
বিপদের লক্ষণ দেখা বা শোন! হইতে উৎপন্ন হয় । পলায়ন- 
he ৷ গতির সহিত কোনও উদ্বোধকের, অর্থাৎ কোনও বিশেষ 
ূ বিপত্তির লক্ষণের, কোনও স্বাভাবিক সংযোগ আছে কিনা সে 
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বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তথাপি পলায়নের আবেগ 
ভয়ের ভাব ও কতকগুলি পলাতক ব্যবহার স্বাভাবিক এবং 
সহজাত । (৭) যখন কোনও ব্যক্তি কোনও জিনিষ আকাভ্ক্ষ। 
করে, কিন্তু লাভ করিতে পারে না, যখন সে অন্য কাহারও 
সাহায্য প্রার্থনা করে এবং নিজেকে সম্পূর্ণ অসহায় মনে করে 
তখন সে ক্রন্দনরত হয় । শিশু ক্রন্দনের সাহায্যে নিজের 
অনেক অভাব পরিপূর্ণ করে £ তাহার ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অস্থাচ্ছন্দ্য 
প্রভৃতি সে ক্রন্দনের সাহায্যে দূরীভূত করিতে চেষ্টা করে । 
যন্ত্রণাজাত ক্রন্দন, অন্বস্তিজাত ক্রন্দন, ক্রোধজাত ক্রন্দন, 
ক্ষুধাতৃষ্তাজাত ক্রন্দন,এবং বাধাপ্রাপ্তিজাত ক্ৰন্দন প্রত্যেকটিরই 
মধ্যে একইপ্রকার আবেগ দেখিতে পাওয়া যায় এবং সেই 
আবেগটি সাহাষ্য-লাভের আবেগ: এবং প্রত্যেকটিরই 
মূলে নিঃসহায়ভাব বিদ্যমান । 

এক্ষণে আমর! যে সব প্রবৃত্তি ও ভাব শুধু সজীব ব্যক্তির 
সংস্পর্শে উদিত, হয় সেই সব প্রবৃত্তির 
কথ বলিব । এমনও প্রবৃত্তি আছে যাহ! 
ব্যক্তি ও নিজ্জ্াব বস্তু উভয়েরই সান্নিধ্যে 
উদ্বোধিত হয়, যেমন ভীতিপ্রবৃত্তি। শিশুর মধ্যে ভয়ের 
প্রবৃত্তি স্বাভাবিকভাবে জাগে, যেমন উচ্চ-শব্দ-শ্রাবণে অথব! 
ক্রোড় হইতে পতনের আশঙ্কায় । আবার বয়োবুদ্ধির সহিত 
শিশু অন্যান্ত বস্তু ও ব্যক্তিকেও ভয় করিতে শিখে । অনেক 
শিশু এবং পরিণতবয়ক্ষ ব্যক্তি কুকুরকে বা বিড়ালকে ভয় করে; 
এই ভয় শিক্ষালন্ধ ও জীবদর্শন হইতে উদ্ভূত । মানুষ সংঘপ্রিয় 
জীব, সেইজন্য. মানুষের প্রত্যেকটি প্রবুত্তিই সামাজিকবৃত্তির 
সহিত সংলগ্ন হইয়। যায় । খাছাগ্রহণ হইতে আরম্ভ করিয। 
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0) অনেকে বলিবেন পরিবারপ্রতিষ্ঠানের মূল কারণ 
চা অর্থনৈতিক ; কিন্তু ইহ! সম্পূর্ণ সত্য নয়। নিঃসঙ্গতার ভাব 
et বড়ই কষ্টকর । আমরা সকলেই মানুষের 

যুখ প্রবৃত্ত রূপ, গন্ধ, স্বর ও স্পর্শ খুজিয়া থাকি। 


| বহুদিন ইহাদের রস আন্বাদ করিতে না পারিলে 
বড়ই অশান্তি অনুভব করি। এইরূপ হইবার কারণ 
যুথপ্রবৃত্তির সক্রিয়তা । এই যুথপ্রবৃত্তির কাধ্য নরনারীকে 
একস্থলে সম্মিলিত কর! মাত্র ঃ সামাজিক কাধ্যাদি সবই 
শিক্ষাসম্ভৃত ও কৃত্রিম । যুথপ্রবৃত্তির আবেগে সমাজের ভিত্তি 
স্থাপিত হয় মাত্র ; বুদ্ধি, অভ্যাস ও শিক্ষার সাহায্যে ইহার 
সৌধ নিশ্মিত হয় । | 

| একাকী কিছুদিন অবস্থান করিলে আমরা নিঃসঙ্গত। 


অনুভব করি; দলবদ্ধ হইয়া থাকিলে তৃপ্তি অনুভব করি। 
এতদ্যতীত সামাজিক প্রবৃত্তির বোধ হয় আর একটা দিক 
Wa, আছে। সমাজ বা সংঘের মধ্যে থাকিয়াও আমর! কখনও 
কখনও সঙ্গিহীনতা। অনুভব করি$ এইরূপ হইবার একটি 
কারণ এই যে আমরা অনেক সময় সমাজের মধ্যে অবস্থান 
চ 1৮৭ করি, কিন্ত সমাজের সহিত কাধ্যতঃ কোনও সন্ধন্ধ রাখি না। 
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যুথপ্রবৃস্তি আমাদিগকে শুধু সংঘবদ্ধ হইবারই প্রেরণ! দেয় না, 
ইহা আমাদিগকে সহকর্ম্ম করিবারও প্রেরণা দেয়। এই 
প্রেরণার মূল লক্ষ্য সংঘের মধ্যে কর্মসম্পাদন ; দশজনে 
মিলিয়া কোনও ক্রিয়ার অনুষ্ঠান । 
ঘুথপ্রবৃত্তির আরও একটি রূপ আছে । নিক্কিয় সহানুভূতি 
যৌথ জীবের একটি প্রধান লক্ষণ । সংঘবদ্ধ জীবের যে কোন 
একজন যদি কোনও সহজাত প্রবৃত্তির উদ্দীপনার বাহ্য লক্ষণ 
প্রদর্শন করে, তৎক্ষণাৎ অন্যান্য সন্নিহিত সমশ্রেণীক জীবও সেই 
প্রবৃত্তির আবেগ অনুভব করে। দলের মধ্যে যদি কোন এক- 
জন ভয়ের লক্ষণ প্রদর্শন করে, অমনি সকলেই ভয় অন্থৃভব 
করিতে থাকে, এবং ক্রমে ভয় উগ্র আতঙ্কের রূপ ধারণ করে । 
দলের ক্রোধ ও প্রশংসাও এই জন্য এককের ক্রোধ ও প্রশংসা 
হইতে সহস্রগুণ উচ্ছাসময় হয়। সর্বপ্রকার উচ্চ অস্তর্দষ্টির 
মূলে বর্তমান এই আদিম সহানুভূতি ; এবং সর্ব্বপ্রকার উগ্র 
রণোম্মাদনাময় বিপ্লবের মূলেও বর্তমান এই পুরাতন 
জমবেদলা । 
(২) শৈশবে অপরলিঙ্গের প্রতি বিশেষ কোনও আকষণ 
আমরা অনুভব করি না । শৈশবে মানুষের কোনও নিদিষ্ট 
চতি লিঙ্গ নাই । যৌবনাবস্থায় পদার্পণ করিতেই 
(১৪ বৎসর হইতে ২২৷২৩ বৎসর ) 
অধিকাংশ পুরুষই নারীর মোহ অন্থভব করিতে 
থাকে। এই প্রবৃত্তির বিকাশ বা পূর্ণ পরিণতি এতদিন 
পরে হয় বলিয়া ইহার স্বাভাবিক ব্যবহার শিক্ষিত 
ব্যবহারের সহিত অবিচ্ছেছ্ভাবে জড়িত । এই প্রবৃত্তির 
অনুরূপ একটি জৈব ও ভাবগত অবস্থা আছে £ তাহার নাম 














রর রোনিজে পাওয়া যায়। সব্বপ্রথমে পুরুষ নারীর 


স্ব ইহার ফলে 


পুরুষ তাহার বাঞ্ছিত নারীকে ভক্তির সহিত ও মনোযোগের 
সহিত কিছুদিন পরীক্ষা করে। ইহার পরে পুরুষ আত্ম- 


বিলসনের সাহায্যে নারীর মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চেষ্টা! 


করে। অবশেষে পুরুষ আক্রমণশীল ভঙ্গি ধারণ করে; পুরুষ 
নারীকে সম্মত ও অভিভূত করিবার জন্য তাহার স্বর, আকার, 
শক্তি ও গতির প্রচুর প্রয়োগ করে ; যুবক তাহার গুস্ফ কুঞ্চিত 
করে, শ্মশ্রু সজ্জিত করে, স্বর গম্ভীর করে, নিজের সামর্থ্য এবং 


ক্ষিপ্রতা প্রমাণ করিবার জন্য ক্রীড়া, নৃত্য, মল্লযুদ্ধ প্রভৃতিতে 


যোগদান করে; নারী ইহ! দেখিয়া ব্রীড়ীময় ও সলজ্জ ভঙ্গি 
ধারণ করে। পুরুষ তথাপি নারীর পশ্চাদ্ধাবন করে, নারীও 
সহজে স্বীকৃত হয় না। ধীরে ধীরে শেষে উভয়েই মিলিত 
হইতে সম্মত হয়। যৌনপ্রবৃত্তি সাধারণতঃ এইরূপে মানুষের 
মধ্যে কাধ্য করে। কামপ্রবৃত্তির বিস্তার ক্রীড়া, কৌতুক, নৃত্য, 
গীত ও শিল্পকলায় আমর! ভূরিভূরি দেখিতে পাই । কাম- 
প্রবৃত্তির শক্তি অসীম, 'অন্তান্য প্রবৃত্তির সহিত সংযোজিত 
করিতে পারিলে ইহ! বহুবিধ শুভকন্মের প্রেরণা যোগায় ; 
আর অসংযতভাবে ইহাকে প্রকাশিত হইতে দিলে জীবকে 
ইহা প্রুব অধঃপতনের পথে লইয়া যায়। এই প্রবৃত্তির 
কঠোর দমন ও সংযম এবং অসংযত উপভোগ ছ্ইই অনিষ্ট- 











সহজাত প্রবৃত্তি | ৩৫৭ 
সহজাত কামপ্রবুত্তিকে উচ্চাঙ্গের প্রেমে পরিণত কর! 
যায়। 

ফ্রয়েডের মতে এই কামপ্রবৃত্তি জন্মের প্রারস্ত বা পুর্ব 
হইতেই বর্তমান । ইহা কোন নিদ্দিষ্ট বস্তু বা বিষয়ে আবদ্ধ 
নহে । যে কোন ইক্ড্রিয-উদ্বোধক ব! অঙ্গ-সঞ্চালন হইতে 
ইহার জাগরণ হইতে পারে । শিশুমাত্রেরই এই সহজ প্রবৃত্তি 
বহুমুখী এবং উৎপথগাঁমী । প্রায় সাত বৎসর কাল পধ্যস্ত এই 
প্রবৃত্তি নির্দিষ্ট বিষয়শূন্য অবস্থায় থাকে । পরে লজ্জা, শ্বণা, 
এই প্রবুত্তিকে দমন করিয়। রাখে । শিক্ষা এবং পারিপাশ্থিক 
অবস্থা এই কাধ্যের সহায়তা করে । হযৌবনোদ্ভেদকালে এই 
প্রবৃত্তি খুব প্রবল হয়। নৈতিক শিক্ষা এবং আদর্শের 
সাহায্যে এই প্রবৃত্তিটিকে দমিত করিলে ইহ! তুঙ্গত্ব লাভ 
করে। জননীর আদরে শিশুর এই কামপ্রবৃত্তি সজাগ থাকে 
এবং সাধারণতঃ বিপরীতমুখী হইয়া থাকে, অর্থাৎ স্ত্রীর প্রবৃত্তি 
পুরুষের দিকে এবং পুরুষের প্রবৃত্তি স্ত্রীর দিকে ধাবিত হইতে 
থাকে । কিন্তু জননীর আদরের মাত্রাধিক্য হইলে এই প্রবৃত্তি 
প্রথমতঃ জননীর দিকেই . আকৃষ্ট হয়। জননীর প্রতি এই 
কামাসক্তি দমিত হইয়া জনকের প্রতি ঈধার সূচনা হয়। 
পরে এই ঈর্ধাকেও দমনে রাখিতে হয়। যে সকল শিশুর 
মন অস্বাভাবিক বা যাহারা রোগগ্রস্ত তাহাদের কাধ্যাবলী 
পর্যালোচন। করিয়া ফ্রয়েড. এইরূপ মীমাংসায় উপনীত 
হইয়াছেন । সহজ এবং সাধারণ মন সম্বন্ধে এই মতবাদ 
সত্য নহে । কামপ্রবুৃত্তিতে আত্মবিলসন, আত্মনিগ্রহ এবং 
অপত্যন্সেহ বর্তমান, সুতরাং ফ্রয়েড স্নেহ ও কামের পার্থক্য 
উপেক্ষা করিয়াছেন । 
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| জননী তাহার পালনের ভার গ্রহণ করে। 
কি স্তন্যপায়ী জীবদের মধ্যে মাতাই শিশুপালন 
ডর প্রতি সহজাত আকর্ষণ অনুভব করে। মাতৃক 
প্রবৃত্তির অনুযায়ী ভাবের নাম স্মেহ বা মমত! । 
বাৎসল্য-প্রবৃত্তির প্রবলতম উদ্বোধক অসহায় ক্ষুদ্র শিশুর 
দর্শন । শিশুর বয়ঃপ্রান্তির সহিত মাতার সহজাতপ্রবৃত্তির 
আবেগও অল্প হইতে থাকে । বয়স্ক সম্ভানের জন্য মাতা যে 
যত্ব ও স্সেহ করে তাহ! শুধু সহজাত প্রবৃত্তি হইতে উদ্ভূত নয় £ 
এই যত্ব ও স্নেহের মূলে কর্তব্যবোধও আছে । অসহায় শিশুর 
সমজাতীয় বস্তুর সন্দর্শনেও জননীর অপত্যরক্ষা-প্রবৃত্তি ও 
স্মেহপ্রবণৃত| জাগিয়া উঠে। অসহায় দুৰ্ব্বল বয়স্ক শিশু, 
পালিত জন্ত, স্বহস্তরোপিত বৃক্ষ মাতৃক-প্রবুত্তির উদ্রেক করে। 
ভাল করিয়া দেখিলে বুঝ! যায় যে স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসাও 
কামপ্রবুত্তি ও বাৎসল্যপ্রবুত্তির সংমিশ্রণ £ উভয়েই কখনও 
না কখনও অপরকে অসহায় শিশুর মত স্মেহ করে। 
প্রকৃত জননী ব্যতীত, অন্তান্য স্ত্রীলোক ও বালিকাদের 
মধ্যেও শিশু দেখিয়া এইরূপ প্রতিস্পন্দন স্বতঃস্ফ,ত্ত ও 
স্বাভাবিক, সুতরাং সহজাত । পুরুষ শিশুকে কষ্ট ও যন্ত্রণ। 
হইতে রক্ষা করিতে সতত প্রস্তত। শিশুর কাধ্যদর্শনে পুরুষ 
আনন্দ লাভ করে, এবং শিশুকে নানাবিধ কাধ্য করিতে 
সাহায্য দেয়। এই সব ব্যবহার বোধ হয় সহজাত । 
এই অপত্যরক্ষা-প্রবৃত্তিরই প্ররোচনায় স্ত্রীপুরুষ শিশু 
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সহজাত প্রবৃত্তি ৩৫৯ 
সম্ভানদিগকে জাতীয় ব্যবহার শিখাইয়। থাকে ; এবং যাবতীয় 
বদাশ্যতা ও অসহায় সংরক্ষণশীলতারই মূলে এই প্রবৃত্তি । 
সন্তানের দিক্‌ হইতেও মাতাপিতার দান ও সাহায্য 
গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তি শৈশবাবস্থায় স্বাভাবিক । শিশু মাতার 
নিকট নান। বস্তু পাইবার আব্দার করে, এই ব্যবহার বোধ হয় 
সহজাত । পরিণতবয়স্ক সন্তানের মাতাপিতার প্রতি প্রীতির 
: প্ৰবৃত্তি অন্যর্ূপ । এই প্রীতি শৈশবের আকর্ষণের সমশ্রেণীক 
নয়। বুদ্ধির সাহায্যে সন্তান যখন দেখিতে পায় যে তাহার 
মাতাপিতার সেবা-যত্ব আবশ্যক, অর্থাৎ সম্ভীন যখন মাতা- 
পিতার প্রতি অপত্য-রক্ষা প্রবৃত্তি দ্বারা আকৃষ্ট হয় (সন্তান যখন 
পিতামাতাকে সন্ভীন বলিয়া ধারণ। করে ) তখনই এই প্রীতির 
সম্ভব । এই প্রীতি বুদ্ধির বিকাশের সহিত জন্মগ্রহণ করে। 
শৈশবে সন্তানের মাতাপিতার প্রতি যে সহজাত প্রবৃত্তি দেখ! 
যায় তাহ! হইতে বিশ্বাসী, অনুগত, পরাবলম্বী ও শিশুন্ুলভ 
ব্যবহার সম্ভূত হয় । 
কতগুলি কায়িক গতির কোনও উদ্দেশ্য দেখিতে পাওয়া! 
যায় না; এই গতিগুলি বাহ্যবস্তরসমবায়ের কোনও পরিবর্তন 
__ আনয়ন করে না$ ইহারা আত্মকেন্দ্র এবং 
লীলাময় প্রবৃত্ত স্বতঃই স্ুপ্িদায়ক । শিশুর হাত-পা ছাড়া 
এইরূপ একটি গতি । এই সব" গতির নিজস্ব আনন্দ- 
মূল্য আছে। ইহাদের উদ্বোধক কি তাহা নিদ্দিষ্টভাবে 
এখনও জান! যায় নাই । তবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে এই 
স্বতঃস্ক,ত্ স্ফ,ত্তিদায়ক গতিভঙ্গিগুলির প্রথম উদ্বোধকগুলি 
অনার । যখন জীবের শারীরিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়াগুলি 
সুন্দর ও বাধাহীনভাবে চলিতে থাকে তখন সাধারণতঃ 
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স্্মানুষ্ঠ না আবেগ বু খতিগুলির প্রেরণা দেয়। 
গের বিপরীত আবেগও আমাদের মধ্যে আছে; 

শিনতার আবেগ বা শক্তিসঞ্চয়ের আবেগ বল! 
আরে প্রথমোক্ত আবেগের ফলে মন্ুষ্যশক্তির ব্যয় 
হয় ; দ্বিতীয়টির ফলে মন্ুষ্যশক্তির সঞ্চয় হয়। সাধারণতঃ 





প্রবল ক্লান্তি ও অবসাদের সময় এই দ্বিতীয় আবেগটির সঞ্চার 


হয় : প্রচুর শ্রমের পর যখন জীব ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখন সে 
পরেই শরীর যখন জড়তাপুর্ণ, তখনও এই আবেগ বর্তমান 
থাঁকে। বয়স বৃদ্ধির সহিত শক্তিসঞ্চয় প্রবৃন্ভিও প্রবলতর 
হইতে থাকে । শিশু যে কোন উদ্বোধকের স্পর্শে ই কাধ্যশীল 
হইয়! উঠে : যখনতখনই শক্তির অপব্যয় করে। বয়স্ক ব্যক্তি 
নিদিষ্ট লক্ষ্য ব্যতীত শক্তি ব্যয় করিতে কুষ্ঠিত ; শক্তিব্যয়ের 
নিজস্ব কোনও প্রয়োজন বয়স্কলোকে অনুভব করে না । 
শিশুর এই কর্ম্মাবেগের প্রকৃত রূপ আমরা এখন দেখিতে 
চেষ্ট। করিব । সর্বপ্রথম ইহ মনে রাখ! উচিত যে শিশুর 
প্রথম কর্ম্মাবেগ শিশুকে কোনও নির্দিষ্ট কণ্মে প্রেরণা দেয় না। 
কিছুদিন এইরূপ বিশৃঙ্খল অঙ্গচালনার পর, কতকগুলি বিশেষ 
গতি শিশু বাছিয়। লয়। যেমন, বিশৃঙ্খল গতিগুলি হইতে 
শিশু ক্রমে মুখে হাত দিতে শিখে। তাহার পর শিশুর 
বুদ্ধির সহিত দুইটি নূতন গতি শিশুর মধ্যে আবিূ ত 


হয় স্বরচালনা এবং চরণচালনা । শিশু কথ! বলিতে শিৰে 
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অন্ভব করে। 
বাহ্াবস্ত্রুলি লইয়। শিশু ভরা করে, না হয় রি 


Hh লইয়া হাত দিয়া নানারূপে তাহাদিগকে নাড়াচাড়া করে ; 


এবং এইরূপ করিয়া আনন্দ পায়। হাঁটা মানুষের একটি 
সহজাত ব্যবহার ; এই ব্যবহারের অনুরূপ আবেগ কোনও 
₹ দূরস্থিত বস্তু দেখিয়। তাহার নিকট উপনীত হইবার আবেগ । 
অন্ধ শিশুর! হাঁটিতে শিখে দেরী করিয়া, ইহ! হইতে বুঝা 
যায় দর্শনেন্দ্িয়গ্রাহা কোনও বস্ত হাট! প্রবৃত্তির উদ্বোধক । 

_ শব্দপ্রয়োগ করিতে শিশুর! আনন্দ পায়। শিশু মন্ুত্তা- 
ভাষ! শিখিবার পূর্বেই স্ষুপ্তিপ্রকাশের সময় এক প্রকার 
অদ্ভুত স্বর নির্গত করে। মাংসপেশী-সঞ্চালন হইতে শিশু 
এইবপ অর্থশুন্ত স্বরক্রিয়ার মূল আনন্দ প্রাপ্ত হয় না; শিশু 
নিজের স্বর শ্রবণ করিয়াই ইহার প্রকৃত আনন্দ পাইয়া 
থাকে । বধির শিশু এই তৃপ্তিলাভ হইতে বঞ্চিত বলিয়া 
স্বরপ্রয়োগে দক্ষ হইতে পারে না। শিশুর নিরর্থক জল্লন। 
সহজাত ব্যবহার ; ইহারই উপর টা তাহার ভাবা-সৌধ 
গড়িয়া তুলে । 

প্রথমে শিশু বাহ্যবস্তর সহিত সম্বন্ধশূন্য হইয়! হস্তপদাদির 
সঞ্চালন! করে। পরে দ্রব্য তাহার অঙ্গচালনার সীমা হইয়! 


 এন্ীকে। শিশু কোনও সামগ্রী পাইলেই তাহ! নাড়া চাড়! 


করিবে, টানিবে, ঠেলিবে, ফেলিয়া দিবে, ছু'ডিয়া ফেলিবে,” 
ভাঙ্গিবে be নানাবিধ ক্রিয়ায় ব্যাপৃত হইবে । এই 





i 


ভদ্রত। ব! নভ্রতার চাপে যখন কোনও কৌতুহলোদ্দীপক বস্তুর 
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শিশু ক্ৰমে মুখ, কর্ণ, চক্ষু ও অন্তান্ত 


ইন্দ্িয়েরও ব্যবহার শিখে । কোনও শব্দ উৎকর্ণ হইয়। 


শ্রবণ করা, চক্ষুর সাহায্যে গতিশীল কোনও আলোককে 
অনুসরণ করা, উজ্জল বস্তুর উপর দৃষ্টি নিবন্ধ করা, 
কোনও বস্তুর বিভিন্ন অংশ পর পর দর্শন করা, এইসব 
ব্যবহার শিশুর জীবনের প্রথম কয়েক মাসের মধ্যেই 
আবিভূত হয়। হস্ত ও মুখ উভয়েরই সাহায্যে কোনও 
দ্রব্য পরীক্ষা করাও শিশুর স্বাভাবিক ব্যবহার । নাসিক! 





কুঞর্চিত করিয়। প্রাণ পরীক্ষা করা আর একটি সহজাত 


ব্যবহার । হাঁটিতে শিখিলে শিশু সেই সব বস্তুর দিকেই 
অগ্রসর হয় যাহ! তাহার কৌতুহল উদ্দীপিত করে। ভাষ! 
শিক্ষার পর কৌতুহলপ্রবৃত্তি প্রশ্নপরায়ণতার মধ্যে লক্ষিত 
হয়। নূতন অপরিচিত বস্তু গ্রহণমাত্র ভাষাজ্ঞ শিশু প্রশ্নশীল 


হইয়া উঠে। কোনও বস্তু সম্যক পরিজ্ঞাত হইলে তাহার 


মূল্যও কমিয়া যায়। কৌতূহলের আবেগ আমর! সকলেই 
অনুভব করিয়াছি । এই আবেগ অগ্রমুখী না হইয়া যখন 
বাধাপ্রাপ্ত হয় তখন ইহার তীব্রতা আমরা অনুভব করি। 





রচয় আমর! ' লইতে পারিনা তখন আমাদের গুৎসুক্য 
মামাদিগকে যেন দংশন করিতে থাকে । কোনও অদৃষটপূ্বব 








প্রনুত্তিরই অংশ তবুও ইহারই সাহায্যে আমর! বাস্তব জগতের 


আঙ্গসধণালনের আবেগের বিপরীত আবেগ যেমন 





অর্থশুন্য 
মাদের মধ্যে বর্তমান, তেমনই কৌতুহল ও অন্থসন্ধান 
প্রবৃত্তিরও বিরুদ্ধমুখী প্রবৃত্তি আমাদের মধ্যে বিদ্যমান । 
কৌতূহল প্রবৃত্তিকে ইহারা দমিত রাখে। এই প্রবৃত্তি 
দুইটিকে সাবধান! প্রবৃত্তি ও সস্তোষপ্রবৃত্তি বলিলেই চলিবে । 
কোনও অদ্ভুত ও কিস্তৃতকিমাকার খেলনার নিকট শিশুকে 
রাখিয়। দিলে, শিশু তাহ! দেখিয়া চমৎকৃত হয় ও মুগ্ধনয়নে 
তাহার দিকে চাহিয়া থাকে, আবার সাথে সাথে কিরূপ ভয়ও 
অনুভব করে এবং সেইজন্য খেলনাঁটির সহিত হৃদ্য সম্বন্ধ 
স্থাপন করিতে পারে না। এইরূপ ভয়কে ভয় প্রবৃত্তির 
সহিত এক মনে কর! যুক্তিযুক্ত না ইহাকে সতর্কতা প্রবৃত্তি 
বলিয়া ভিন্ন নাম দেওয়া সঙ্গত তাহা! না জানিয়াও ইহ! 
আমর! বুঝিতে পারিতেছি যে কৌতূহলপ্রবৃত্তির অধিক 
ক্রিয়াপ্রবণতা এই সতর্কতার আঘাতে বন্ধ হইয়া যায়। 
নৃতনের প্রতি আকর্ষণ পুরাতনের টানকে কমাইয়া দেয়। 
পুরাতনের প্রতি আবেগ আবার নূর্তনের প্রতি আকৃষণকে 
কমাইয়। দেয় । পুরাতনের প্রতি আবেগকে সন্তপ্টি বলিলে 
ক্ষতি হয় ন!। আমরা যখন নিজের সুপরিচিত অবস্থাকে 
ভালবাসি, অভিনব তখন আমাদের মনকে নাড়া দেয় না; 
বহুদিন অভিনব ও অদ্ভুতের রাজ্যে আমরা যখন থাকি, 
তখন পুরাঁতনে প্রত্যাবর্তন করিবার অদম্য স্পৃহ। জাগেয়। 














৩৬৪ 


উঠে। বয়োবুদ্ধির সহিত যেমন ক্রীড়াপ্রিয়তা কমিয়! যায়, 
কৌতুহল ও অনুসন্ধিংসাও সেইরূপ বয়সের সাথে সাথে 
কমিয়। আসে । মানুষের মধ্যে রক্ষণশীল ও পরিবর্তনশীল 
দ্বিবিধ প্রবৃত্তিরই অস্তিত্ব আছে। 

আমর! ফরমায়েশ দিয়া হাসিতে পারি না। প্রকৃত 
আমোদ অনুভব করিলে আমরা! খাঁটি হাসি হাসিয়া থাকি । 
ইহা হইতে বুঝা যায় মৌলিক হালি 
শিক্ষার বস্ত্ত নয়। হাঁসির সহিত আমর! 
যে ভাব অনুভব করি তাহার নাম আমোদ বব! 
কৌতুকের ভাব। হাসিবার আবেগ শুধু হাসিবারই 
দিকে, অন্য কোথায়ও নয়। হাস্যপ্রবৃত্তির উদ্বোধক 
কি সে সম্বন্ধে নানাবিধ মনস্তাত্বিক মত আছে; কিন্তু এই 
সব মত পরিণতবয়স্কের হাসির উপর প্রতিষ্ঠিত। শিশুর 
হাসিবার নিদ্দিষ্ট কোনও উদ্বোধক বোধ হয় নাই । যে 
স্ষন্তিভাীবের ফলে শিশু অকারণ অঙ্জচীলনা করে, আপন মনে 
স্বরুসঙ্গীত গাহিতে খাঁকে,সেই ভাবেরই ফলে শিশু সববপ্রথমে 
মুচকি হাসি হাসে । পরে, শিশু যে সকল বস্তু বা ক্রিয়ার 
পরবর্তী অবস্থা অনুমান করিতে পারে তাহাদের পরবস্তী 
আবস্থা সেইরূপই দেখিয়া, বিস্ময়াক্রা্ত হইয়া, উচ্চেঃস্বরে 
হাসিয়| ফেলে ( যেমন, কোনও জিনিষ মেজের উপর ফেলিয়! 
দিয়া তাহার পতনশব্দ শ্রবণে শিশুর হাস্য )। কাতুকুতু 
দিলে শিশু হাসে কেন এবং পলাইতেই বা চায় কেন ইহা 
একটি কঠিন সমস্যা । হবজ্‌বলিতেন যে আমরা নিজেদের 
আকস্মিক গৌরব অনুভব করিয়া হাসি: ইহার উদাহরণ- 
স্বরূপ অবঙজ্ঞার হাসি, বিদ্রপের হাসি, শয়তানের 








হাস্য-প্রবুত্তি 
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সহজে বুঝিতে পার! যায় ন! । ম্যাক্ডুগালের মতে, আমর! 
যখন কাদিতে পারি না তখন হাসি । তিনি বাইরনের “আমি 
যদি কোনও পাধিব দ্রব্য দেখিয়! হাসি, তাহার কারণ আমাকে 
যাহাতে ন! কাদিতে হয়।” এবং নীট্‌শের “বোধ হয় আমিই 
সব চেয়ে ভাল জানি কেন শুধু, মানুষই হাসে; সেই শুধু এত 
গভীরভাবে কষ্টান্থভব করে যে তাহাকে হাসি আবিষ্কার 
করিতে হয় । সর্বাপেক্ষা অসুখী ও বিবাদগ্রস্ত জীবেরই 
সর্বাপেক্ষা হাস্তযপ্রিয় হওয়া যুক্তিসঙ্গত”-_এই মত দুইটির 
সমর্থন করিয়াছেন । মান্ুুব যদি ছোটখাট সর্বপ্রকার কষ্ট 
দেখিয়াই সহানুভূতি অনুভব করিত, তাহা! হইলে প্রত্যেকেই 
চিরন্তন দুঃখে প্রপীড়িত হইত ও প্রত্যেকেরই জীবন নরককুণ্ড 
হইয়া পড়িত। এই কারণে সামান্য বিপদ ও কষ্ট পীড়া প্রভৃতি 
দেখিয়! মানুষ যাহাতে সমবেদনায় অভিভূত না হয়, এই জন্য 
প্রকৃতি হাসির উদ্ভাবন! করে ৷ "হাসিয়া! মানুষ কষ্টের কথ! 
শুনিয়া যায় ও নিজেও কষ্ট না পাইয়া আনন্দ অনুভব করে। 
ইহ! হইতে বুঝা যাইতেছে:স্যাক্ডুগাল হাসিকে উডওয়াখের 
দ্বিতীয় শ্রেণীর পর্য্যায়ভুক্ত করেন। যাহা! হউক এই সব মত- 
ভেদের বাহিরে ইহা! ঞ্রুব সত্য যে আমর! হাসিতে শিখিনা, 
কোথায় হাসিতে হয় তাহাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিখি । 










তি জর রি করে এত জন্যা । 

মনোমত খেলিতে না দিলে সে এই সব সংগ্রাম 
ব্যবহারের রিচ দেয় । পশুদিগের সংগ্রাম-প্রবৃত্তির উদ্বোধক £ 
কোনরূপ বাধা, বা আহারগ্রহণে, যৌনসঙ্গমে ও শিশুপালনে 





কোনও ব্যাঘাত । বয়স্কদের মধ্যে নিজকম্মে বাধ! প্রাপ্ত হইলে, 


কোনওরূপে অবহেলিত বা অপমানিত হইলে এই প্রবৃত্তির 
উদ্রেক হয়। নিজীব বা সজীব কোনও পদার্থ হইতে বাধা 
পাইলেই দ্বন্দের জন্য মন উন্মুখ হইয়। উঠে । বাধ। ব। ব্যাঘাত- 
দায়ী পদার্থের অপসারণ এই দ্বন্দবপ্রবৃত্তির প্রধান উদ্দেশ্য নয়, 


অপর শক্রশ্রেণীয় পদার্থটির অনিষ্টসাধন ইহার উদ্দেশ্য । এই 





প্রবৃত্তির সঞ্চারের সহিত যে জৈব-্মানসিক অবস্থাবিশেষের 
উৎপত্তি হয় তাহার নাম ক্রোধ 1. ক্রোধের জৈবাবস্থা। ভয়ের 
জৈবাবস্থারই সমরূপ £ ইহাদের পার্থক্য আবেগের লক্ষ্যে । 
| কজন ক্রোধের 

ক টি । অবশ্য দ্বন্দ্বগ্রবুত্তি উত্তে- 
দ্ডিত নি ক্রো পনা হয় না; কখনও কখনও 
সংগ্রামপ্রবৃত্তি হিসাব কারি, রক্ত গরম না করিয়া, রিপুর 
অনিষ্ট সাধন করিবার প্রবৃত্তিপে উপস্থিত হয় । এই অনিষ্ট 
সাধন সব সময়েই যে কায়িক হইবে তাহার কোনও কারণ 
নাই £ শক্ররু ব্যবসায়, সম্মান, সম্পত্তি প্রভৃতি নষ্ট করাও 
অনিষ্ট । সংগ্রামপ্রবৃত্তিকে লীলা-প্রবৃত্তি বলিবার কারণ 






ও পাত দিও, সংগ্রাম রি জীবনরক্ষার দিক দিয়! 
লাতিন: 


AMT 














বা সম্ততিরক্ষার ধার ধারে না। আক্রমণশীল সংগ্রাম একটি 
লীলাবিশেষ। এইরূপ আক্রমণশীল ব্যবহারের নিজস্ব একট! 
সুখ আছে। যাহার! জন্মতঃ যুযুৎস্থ তাহারা কোনও প্রবল 
উদ্বোধক ন! থাকিলেও কলহ বা সংগ্রাম করিবার জন্যই 
উহ! করে । ইহাতে তাহারা সারবান্‌ আনন্দ পায়। এই 
প্রবৃত্তির লোক দোষ ও খু ত খুজিয়া বেড়ায় ও একট! কিছু 
পাইলেই রণের শুভাশ।য় নৃত্য করিতে থাকে । এই প্রকৃতির 
স্বতঃপ্রণোদিত সংগ্রামে দুইপক্ষের জীবন কোন মতেই 
নিরাপদ্‌ ব! বাধাবিপন্তিহীন হয় না. শুধু যোছ্ধপক্ষের আত্মার 
পরিতৃপ্তি হয়, সুতরাং এই ব্যবহার খেলারই সমান । (খেলার 
উদ্দেশ্য খেলার আনন্দের মধ্যে নিহিত । ) 

আত্মপ্রতিষ্ঠ।-প্রবৃত্তিরও টি বিধ রূপ আছে ১ রক্ষণমূলক 
ও আক্রমণমূলক । এবং উভয় ক্ষেত্রেই ইহার মনুষ্য বা নিজীব 
বস্তুর প্রতি প্রতিষ্পন্দন হইতে পারে । মোটামুটি চতুবিধ 
আত্মপ্রতিষ্ঠাপ্রতিক্রিয়। দেখিতে পাওয়া যায় । 

(১) সাঁফল্যানয়নপ্রবৃত্তি £ বস্তঅভিসুখী রক্ষণমূলক 
আ'ত্মপ্রতিষ্ঠা প্রবৃত্তির ক্রিয়। । J 

(২) স্বাধীনতারক্ষাপ্রবৃত্তি £ ব্যক্তি অভিমুখী রক্ষণমূলক 
আত্ম প্রতিষ্ঠা প্রবৃত্তির ক্রিয়া । 

(৩) শক্তিসন্ধানপ্রবৃত্তি £ বস্ত-অভিমুখী আক্রমণমূলক 
আত্মপ্রতিষ্ঠা প্রবৃত্তির ক্রিয়। । 

(৪) প্রভুত্ববিস্তারপ্রবৃত্তি ই ব্যক্তি-অভিমুখী আক্রমণ- 
মূলক আত্ম প্রতিষ্ঠা প্রবৃত্তির ক্রিয়। 










ল্য সন দ্ধান। ॥ সংগতি ও ৪ এই 
বিত খনিষলাবন' নয়, এবং 5 তর 
অনুযায়ী ভাব ক্রোধ নয়। এই প্রবৃত্তির 
মূল প্রেরণা বাধা অপসারণের মুখে। 
৫ স্বচ্ছন্দগতিতে বাধা দিলে শিশু সেই বাধ! 
অতিক্রম করিবার জন্য আরও শক্তির প্রয়োগ করে । কোনও 
মানসিকক্রিয়াসম্পাদন্ সময় যদি বহিঃস্থিত কোনও 
গোলমাল ও প্রবেশ করে তাহাতে মনোযোগের তীব্রত! 
হাসলাভ করে ; এইরূপ স্থলে কার্ধ্যটি নিতান্ত আবশ্যক হইলে 
আমর! সাধারণতঃ কম্মের দিকে আরও প্রবল মনোযোগ 
স্থাপন করিয়া বহিঃস্থিত বাধাটি দূরীভূত করি। কোনও 
কঠিন সমস্যার সংস্পর্শে আসিলেই আমাদের আত্মপ্রতিষ্ঠ! 
প্রবৃত্তি জাগরিত হইয়া উঠে: আমরা সহজে এই কাঠিন্যা 
মানিতে চাহি না। এই সমস্যা ( যেমন ধাধ। ইত্যাদি ) যত 
নি প্রয়োজনই হউক ন! কেন যতক্ষণ ন। ইহার সমাধান হয়, 
ততক্ষণ আমরা মন্তিক্ষকে বলদের ঘানি ঘুরাইতে বাধ্য করি। 
ইহ! মনস্তত্বের সাধারণ স্তর যে কোন কম্মসম্পাদন ক্রিয়ার 
মধ্যবর্তী বাধা সেই কম্মসম্পাদনের প্রবৃত্তির শক্তিবৃদ্ধি করে । 


















এই প্রবৃত্তির অনুযায়ী ভাবের নাম দৃঢ়সঙ্কল্প বা উৎসাহ 
ভাব। এই ভাবের মৌলিক উপাদানটি চেষ্টার সংবিস্তি। 
চেষ্টার সংবিত্তি আংশিকতঃ একটি মিশ্রসংবিত্তি ইহার গঠনে 
জকু্চন, গলদেশ-স্থিরীকরণ টি টিযতিরুতির বাধানাশী 








শিশুরও নিজস্ব একটি মত আছে। মানুষের 
স্বাধীনচেতা হওয়ার ভাব সহজাত, শিক্ষালন্ধ নয় । অবশ্য 
সকল শিশুরই মধ্যে এই প্রবৃত্তি একই প্রকার . 
াখীনতারক্ষা- শক্তিশীল নয়। যৌবনে পদার্পণে যখন 
আমাদের আকার উচ্চতালাভ করে 
মাংসপেশী সবল হয় তখন আমাদের স্বাধীনতাবৃত্তি বৃদ্ধি 
পায়। সেইজন্য কোনওরূপ আদেশ মান্য কর! যৌবনের 

ধৰ্ম্ম নয় ; মান্য কর! হইলেও ক্ষুন্ধতার সহিতই কর। হয় । 
শক্তিপ্রিয়তা মানুষের জীবধশ্ম। আমরা শুধু বস্তুর 
বাধ। অবহেল। করিয়াই তৃপ্তি পাই না, দিন যত বায় 
র্‌ ততই আমরা আমাদের শক্তিস্পৃহ! শাণিত 
৪ ৩ রাখিবার জন্ত বস্তুগত নবনব বাধাও খু জিয়। 
বাহির করি। শুধু বাধা অতিক্রম করারই 
ত একপ্রকার অপুর্ব আনন্দ আছে । কাধ্যে আসুক চাই 
নাই আসুক, এভারেষ্টের শিখরে মানুষকে উঠিতেই হইবে । 
কোনও কাধ্যের প্রয়োজন নাও থাকিতে পারে, কিংব। 
থাকিতেও পারে, ইহ! পরে ভাবিয়া, দেখিবার বিষয় । তাহাতে 
বাধা আছে কি? তাহাতে মনুষ্যশক্তির প্রতি অবজ্ঞ। লুক্কায়িত 
আছে কি? যদি থাকে তবে মানুষ তাহাতে হস্তক্ষেপ 
করিবেই । কোন কাৰ্য্য বাধাবিপন্তির মধ্য দিয়! সম্পন্ন করি- 
বার ক্ষুধিত আবেগ আমাদের মধ্যে এত প্রবল যে পৃথিবীর 
অনেক কাৰ্য্যই শুধু সেই কাধ্যের স্মুবিধা। ও লাভের পরিমাপ 
করিয়াই সম্পাদিত হয় নাই £ কাধ্যটি সমাপ্ত করিবার অসীম 

আনন্দও এই জম্পাদন-ভ্রিয়ায় প্রেরণা দিয়াছে । 
মানুষ প্ৰভুত্ব ভালবাসে । শিশুও হুকুম জারি করে। 
৪৭ 


















=B 3 


0 aan একজন নেতা হইবে । অনেকে এই 

4"; লেতীর আদেশ এখন. অন্থসরণ করিবে ; 
কিন্তু অন্যক্ষেত্রে তাহারাও নেতৃত্ব করিতে 
চাহিবে। আদেশ দান করা ও নেতৃত্ব করা 
নিত প্রভূত্ববিস্তারের অন্যান্য উপায়ও আছে। নিজের 
সম্বন্ধে নি করিয়া বাকৃপটু হইয়া শিশু অনেক সময় এই 
অদম্য স্পৃহার চরিতার্থতা লাভ করে। সমাজের সম্মান ও 















প্রশংস। অন্বেষণ করিবার মুলে এই প্রভুত্বপ্রিয় মনোবৃত্তির 


ক্রিয়া বর্তমান । আমর! নিজেদের গুণগুলির উপর জোর দিয়! 
নিজেদের মূল্যবোধ বৃদ্ধি করি। কেহ নিজের বিশাল আকার, 
কেহ প্রচণ্ড শক্তি, কেহ অপরিসীম সৌন্দর্য, কেহ আশ্চধ্য 
কৌশল ও চতুরতা, কেহ হাস্তপ্রিয়তা, সহযোগিতা এমন কি 





নভ্্রত। প্রদর্শন করিয়া নিজের প্রভুত্ব বিস্তার করিতে যত্ব করে । 


প্রতিদ্বন্দ্িতা ও অনুকরণ আত্মপ্রতিষ্ঠা-প্রবৃত্তির সামাজিক 
প্রতিস্পন্দন মাত্র। অপরের প্রভুত্ব প্রতিদ্বন্দ্িতাবৃত্তির 
উদ্বোধক । এই বৃত্তির লক্ষ্য স্বীয়গৌরব-সংরক্ষণ । 
প্রতিদ্বন্দ্িতার প্রবৃত্তি এবং শারীরিক প্রবৃত্তি এক নয়। 
আমর! প্রতিদ্বন্্বীকে কোন শরীরাতিরিক্ত বিষয়ে পরাভূত 
করিতে চাই । অন্ুকরণপ্রবৃত্তি অপরের প্রতুত্ব অস্বীকার 
করিবার পরোক্ষ পন্থা । কেহ কোন বিষয়ে কৃতিত্ব লাভ 
কর! মাত্র আমরাও তদ্রপ কৃতিত্ব লাভ করিতে প্রবৃত্ত হই এবং 
সমাজকে দেখাইতে চাই যে এই কৃতিত্ব তাহারই একক 
সম্পত্তি নয়, আরও অনেক তজ্জাতীয় কম্মী আছে। 






7. 5 Pt _ আত্প্রতিষ্ঠা- প্রবৃত্তি বাধালাভ করিলে নানাবিধ ভাবের 








সহজাত প্রবৃত্তি ৩৭১ 


উদয় হয়; লজ্জা, অপমান, বিষগ্রতা, অবজ্ঞা, একগুয়েমি 
প্রভৃতি ভাব বাধাপ্রাপ্ত আত্ম প্রতিষ্ঠা-প্রবৃত্তি হইতে জাত। 
যেখানে আত্মপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা কম, সেখানে লজ্জা, কুা, 
শঙ্কা প্রভৃতির উদ্ভব হয়। 

আত্মপ্রতিষ্ঠা-প্রবৃত্তির বিপরীতমুখী প্রবৃত্তির নাম আত্ম- 
নিবেদন-বা আত্মসমর্পণপ্রবৃত্তি । ইহার দ্বিবিধ রূপ আছে ৪ 
(১) বস্তজাত বাধার সন্মুখে আত্মসমর্পণ, 
(২) ব্যক্তিসম্পকফ্ষিত বাধার সম্মুখে আত্ম- 
সমর্পণ । প্রস্তরখণ্ড প্রাচীরে আঘাত প্রাপ্ত 
হইয়। গতিহীন হুইয়। যায়; মানুষ বাধার প্রাচীরে আঘাত 
লাভ করিয়া এইরূপে নিক্ষিয়ভাবে কম্মক্ষান্ত হয় না। 
কোনও বাহা শক্তিই মানুষের চেষ্টাশক্তিকে সম্পূর্ণ পঙ্গু ও 
অলস করিতে পারে না, __অবশ্ঠ যতক্ষণ আমাদের প্রতিক্রিয়া 
যন্ত কাধ্যতৎপর থাকে । আমাদের কম্ম হইতে অবসর গ্রহণ 
করা, সেইজন্য একটি প্রতিক্রিয়া । আমর! হচ্ছ! করিয়। 
কৰ্ম্ম হইতে দূরে সরিয়। যাই । এতদ্বাতীত আত্মসমর্পণ যে 
শুধু নীরব আঘাত মাত্র নহে, তাহার প্রমাণ এই যে আমর 
কখনও কখনও কম্মক্ষাস্ত হইবার আবেগ অন্থভব করি ও 
উহা পালন করিয়া শাস্তি পাই । * 

যে অবনতি-ন্বীকারে দুঃখ আছে তাহা বাধালন্ধ আত্ম- 
প্রতিষ্ঠার শ্রেণীভুক্ত । এমন কোনও আত্মদমন কি নাই 
যাহাতে আমর! সুখ পাই £ নিশ্চয়ই আছে। যে লোক গুণে 
আমা অপেক্ষা বহু উচ্চে ও যাহার সহিত প্রতি দ্বন্দ্বিত 
স্বপ্পেরও অগোচর, তাহার প্রভুত্ব স্বীকারে কণ্টকানুভূতি নাই । 
যুবক শিশুর আত্মসমর্পণ-প্রবুত্তি জাগরিত করে; সমাজ বা 


আত্মনিবেদন 
প্রবৃত্তি 


sw 





টা 1 ও এইরূপে ব্যক্তির মধ্যে আত্মনিবেদন-প্রবৃস্তি উদ্ধ দ্ধ 
করে। বীরপূজা আত্মনিবেদনপ্রবৃত্তির প্রকাশ ' মাত্র । 
অনেকে গুরু- ব। সহায়-হীন হইয়া জীবনে অগ্রসর হইতে 
পারে নাও তাহাদের দেখিবার, মাপিবার, চলিবার ভঙ্গি 
কাহারও নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া না শিখিলে হয় না ও 
তজ্জন্তা জীবন ছুর্ব্বহ হইয়া উঠে। এইরূপ ব্যবহার অনেকটা 
শিশুর মাতার প্রতি ব্যবহারের সমজাতীয় । 

আত্মপ্রতিষ্ঠা অনেক সময় আত্মদমনের মত প্রতীয়মান 
হয়। প্রথমতঃ, নিরুদ্ধ আত্মপ্রতিষ্ঠা ; লজ্জা! ও ঈধ্যা এই ছুই 
ভাবেরই মধ্যে আত্মপ্রত্যয়ের অভাব, 
সুতরাং ইহারা অনেকটা আত্মসমর্পণের 
ব্যবহারের ন্যায় । কিন্ত এই ছুইভাবে আত্ম- 
সমর্পণের স্বেচ্ছাকৃত সমর্পণভাব ও তাহার তৃপ্তি এবং বাধার 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা ও তাহার সম্পাঁদন- 
লব্ধ সুখ কোনটিই নাই । সঙ্কোচ এবং ঈধ্যা ভাবের মধ্যে 
প্রতিষ্ঠার দাবীই অধিক । দ্বিতীয়তঃ, কোনও জাতি, গোষ্ঠী, 
দল বা! ব্যক্তিবিশেষকে লইয়। উচ্ছুসিত গর্ব করার ব্যবহারটিও 
অনেকট। আত্মনিবেদনের সদৃশ, কিন্তু গর্ব ও আত্মসমপণ 
দুইটি বিরুদ্ধভাবাপন্ন ব্যবহার । গর্ব আত্মপ্র তিষ্ঠ।-প্রবৃত্তির ই 
লক্ষণ । যখন কোনও ব্যক্তি নিজেকে কোনও সমষ্টি বা 
ব্যক্তিবিশেষের সহিত একাত্ম করিয়া ফেলে তখন সে এই 
নূতন উপায়ে নিজের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করে ; ইহ! স্থানান্তরিত 
আত্মপ্রতিষ্ঠা মাত্র । ভক্তি ও সেবাব্রতের মধ্যে এইরূপ 
রূপান্তরিত আত্মপ্রতিষ্ঠ।-প্রবৃত্তি সর্বদা জাগরূক । 
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"আপনি বাংলা ভাষায় অসাধ্য সাধন করিয়াছেন |” 
_ ডাঃ জে. এন্‌. সিংহ, এম. এ., পি. আর. এস্‌, পি. 
এইচ. ডি। 
ক = চে 
“এই বই আপনার নাম অক্ষয় করিয়া রাখিবে ।” 
. ডাঃ জে. কে, সরকার, এম. এ., পি. এইচ. ডি | 


* . শি bd 


“মনোবিজ্ঞানের আদর্শ পাঠ্য. পুস্তক !”-_ডাঃ এন. 
ভি. ব্যানাজি, এম্‌. এ., পি. এইচ, ডি. (লণ্ডন) । 


* bd + 


"এরূপ সুন্দর ভাষায়, সরলভাবে মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে 
বই লেখা আমার বোধ হয় আর কাহারও দ্বার! সম্ভব 
হইত ন1।”--অধ্যাপক কে. এন. মিত্র, এম. এ., রায় 
বাহাদুর । 


ক্ষ ক্ষ 
“বাজল। ভাষায় একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ।”-_ভাঃ এস্‌ কে. 
মৈত্র, এম. এ., পি. এইচ. ডি । 








দ্বিতীয় সংস্করণ 


“আমর! জাতীয় জীবনে আত্মসংবিৎ লাভ করিয়াছি । আমাদের 
দেশে শিক্ষার ক্রমবিকাশের ইতিহাসে মাতৃভাষাকে উচ্চশিক্ষার বাহন- 
রূপে গ্রহণ করিবার মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত হইয়াছে । বিদেশী ভাষার 

জটিলতার. আবরণে প্রতীচ্য কলা, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে অনন্ত 
-জ্ঞানভাশার লুক্কায়িত রহিয়াছে । মাতৃভাষায় এই সমস্ত বিষয়ে মূল 
তথ্যগুলি প্রকাশিত করিয়! বিশ্ববিস্যালগ্ের বিদ্যার্থীদিগের ও জ্ঞানলিপ্স, 
জনসাধারণের জ্ঞানলাভের পথ সুগম ও সহজ করিতে হইবে । শিক্ষা- 
প্রণালীর এই সংস্কার সাধনে কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয় অগ্রণী । এখন 
ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এবিষয়ে যথেষ্ট চেষ্টা চলিতেছে । 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্যালয় বাংলাভাষায় গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়া উচ্চশিক্ষার 
এই সংস্কারসাধনের পথ স্থগম করিতেছে । 

অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের “মনোবিজ্ঞান” ( ২য় সংস্করণ ) 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত করিয়া ছাত্রসমাজ ও সাধারণ পাঠক- 
বর্গের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছে । ইহা বাংলাভাষায় মনোবিজ্ঞান 
বিষয়ে প্রথম গ্রন্থ । প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হওয়ায় গ্রন্থকার ইহাকে 
সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন । ইনি 
ইহাতে পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানের অবশ্য জ্ঞাতব্য মূলতত্বগুলি বিশদভাবে 
আলোচনা করিয়াছেন । বিশ্ববিদ্যান্গয়ের উপাধি- পরীক্ষার্থী ছাত্রদিগের 
পাঠা বিষয়গুলি ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে । বহুবৰ্ষব্যাপী শিক্ষকতার 
অভিজ্ঞতা লইয়া গ্রন্থকার দুর্বোধ্য বিষয়গুলিও সহজ ভাষায় সরল দষ্টান্ত 
হার! স্্ন্দররূপে বুঝাইয়! দিয়াছেন । বলাই বালা, তিনি ইহাতে 
মৌলিক গবেষণার দাবী করেন লাই | গ্রস্থখানিতে মূলত অস্ুদশন ও 
বহিদর্শনের সাহায্যে পূর্ণাঙ্গ স্বস্থ মানবমনের বুতিগুলিকে বিশ্লেষণ করা 
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পর অবলা করা হয় 


কটি দার্শনিক দু 


Il =; Le রমার পরিভাষা পাওয়া তাস দুরূহ ব্যাপার । + ০ 


ভারতীয় দর্শনগ্রস্থে যে সকল সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা একই 
অর্থে বাংলায় ব্যবহার করা যায়না । স্থতরাৎ গ্রন্থকার অসাধারণ 
পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও সাহসের সহিত বাংলাভাষায় পরিভাষা রচনা 
করিয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন । ইহা তাহার কম কৃতিত্বের পরিচয় 
নহে । এই গ্রস্থখানি বঙ্গবাণীকে সমৃদ্ধ করিয়াছে । * * এই গ্রন্থ পরবর্তী 
৷ গ্রস্থকারদিগের পথপ্রদর্শক হইবে। যাহাদের উদ্দেশ্যে এই গ্রস্থখানি 
প্রণীত হইয়াছে তাহাদের অবশ্য ইহার দ্বার অনেক উপকার সাধিত 
হইবে ৷. ইহার ভাষ। সরল, প্রাঞ্জল ও চিত্তাকর্ষক । ইহাতে ভাষা ও 
ভাবের জড়তা নাই । ইহাকে * একাধারে বিজ্ঞান ও সাহিত্য বলিলে 
FE অতুাক্তি হয় লা।” 
ke অধ্যাপক শ্রীযদুনাথ সিংহ । 


* এম-এ., পি-আর-এস., পি-এইচ-ডি । 











“ভারতের নিজস্ব জ্ঞানভাণ্ডার র বহুবিধ মূল্যবান তথো সম্দ্ধ এ কথার 
নি উল্লেখ করা | বাহুল্যমান্র । ভবে চিন্তাধারার প্রাচীন রীতি অস্থসারে 

এমন কি পাশ্চাত্য জগতে ও, মনোবিজ্ঞান তথা অন্তান্য বিজ্ঞান 
কি 
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বহুযুগ ধরিয়| দর্শনের অন্তর্ভ ক্র বলিয়াই : গ্রাহ্য হইয়া আসিয়াছে। 
স্থতরাং মনোবিজ্ঞানের যে সামগ্রী ও পরিভাষ। ভারতীয় দর্শনে পাওয়া! 
যায়, কেবল তাহারই সাহায্যে যে কোন সংস্কৃতভাযামূলক আধুনিক 
ভারতীয় ভাষায় মনোবিজ্ঞানের গ্রন্থ প্রণয়ন স্বল্লায়ালসাধ্য হইতে পারে 
বটে; কিন্ত পরীক্ষাসহায়ক পরিদর্শন প্রণালী অব্লদ্বনে, শরীর ও জীব- 
বিদ্যার ভিত্তিতে গঠিত, দর্শননিরপেক্ষ যে মনোবিজ্ঞান পাশ্চাতাযাজগতে 
 প্রনিদ্ধিলাভ করিয়াছে তাহার বিষয়বস্তুর বিবৃতি একূপ' গ্রন্থে হওয়া 
সুকঠিন। মনোবিজ্ঞান বস্তুতঃ দর্শনন্রিপেক্ষ কি. নাঁ_-এ দুরূহ প্রশ্নের 
সমাধান ন! হইলেও, ‘ইহা অৱশ্য স্বীকার করিতে হইকে- “যে আধুনিক 
পাশ্চাত] - মনোবিজ্ঞান স্বতন্ত্র বিজ্ঞান সংজ্ঞা লাভ, করিয়াছে-। স্থতরাং 
_ বঙ্গভাষার' সম্দ্ধিৎ সাধনের জন্য যে সকল বিজ্ঞানের গ্রন্থ প্রণয়নের 


+.* আবশ্যকত! আছে, মনোবিজ্ঞান তাহাদের অন্যতম । অধ্যাপক চারুচন্দ্র 


সিংহ সর্বপ্রথম এই আবশ্যকতা সম্যক উপলব্ধি করেন, এবং তাহার 
ব্রকান্ডিক যত্ন ও চেষ্টার ফলে, তাহারই লেখনীপ্রস্থত মনোবিজ্ঞান গ্রন্থ 
আজ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সম্পদ্‌ বৃদ্ধি করিয়াছে । সংস্কতভাষ। 
মুলক বঙ্গভাষায় পাশ্চাত্য প্রণালীমতে মনোবিজ্ঞানের গ্রন্থ প্রণয়নে থে 
সকল ছুর্লক্থা বাধা ও বিস্প স্বতঃই আলিয়া পড়ে, আলোচ্য গ্রন্থের প্রণেতা 
সে সকল অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছেন । শরীরবিদ্যাবিষঘ্ক ও 
পরিদর্শন প্রণালী দ্বারা আবিষ্কৃত যে সকল তথ্য আধুনিক মনো বিজ্ঞানের 
বিশিষ্ট সম্পদ্‌ তাহাদের যেগুলি সাধারণ পাঠ্যপুস্তকে ্স্তভূ ক্ত কর! 
বাঞ্ছনীয় সেগুলি অতি যত্ব ও টৈপুণাশপিহকারে এই গ্রন্থে সমাবেশিত 
হইয়াছে । এ উদ্দেশ্যে গ্রন্থকর্্তা যে পরিভাষ। স্থষ্টি করিয়াছেন তাহ! 
সম্পূর্ণ উপযোগী । তাহার ভাষা এত সহজবোধ।, প্রাঞ্জল ও সুস্পষ্ট এবং 
তাহার বিষয়বস্তু উপস্থাপিত করিবার প্রণালী এত = চিত্তাকৰ্ষক ও হ্রদয়- 
গ্রাহী যে তাহার পুস্তক পাঠ করিলে যে কোন পাঠক আধুনিক মনো- 
বিজ্ঞানের স্থুল স্থল তত্বগুলি অনায়াসে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইবেন । 
মনোবিজ্ঞানের অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়গুলি এই গ্রন্থে যথাসম্ভব সম্পূর্ণভাবে 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে । অধ্যাপক সিংহের গ্রন্থ মনো বিজ্ঞানের আদর্শ 
৫১ 








পাঠাপুস্তক-__ একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে । আমর! এই 
পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি ।” * » 


ভ্রীনিকুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় 
এম-এ., পি-এইচ.-ডি. (লণ্ডন); 
রাম্জস কলেজের দর্শনশাস্রের প্রধান অধ্যাপক 
ও দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্দ্রের রীডার । 


"পাটন! সরকারী কলেজের দর্শনশাস্থের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু 
চারুচন্দ্র সিংহ মহাশগ্রের লিখিত “মনোবিজ্ঞান” বাংলা ভাষার বিজ্ঞান 
বিভাগের, এমন কি সাহিত্য বিভাগের, যে অভাব দূর করিয়াছে, তাহার 
জন্য গ্রন্থকার বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক সকলেরই নিকট হইতে প্রভূত 
অন্ধা ও কুতজ্ঞতা অঞ্জন করিয়াছেন । এই পুস্তকের নানাবিধ বিষয় 
বস্তুর মধ্যে মনের স্তর, চিস্ত1, অনুভূতি এবং ইচ্ছা, তাহার প্রক্রিয়া, 
নিয়মাবলি প্রভৃতি আসল আসল ব্যাপার অর্থাৎ গোড়ার কথাগুলি অতি 
প্রাঞ্জলভাবে বল! হইয়াছে । “মন ও মনোবিজ্ঞান” শীর্ষক প্রথম অধ্যায়েই 
ঘড়ির দৃষ্টান্ত হইতে মনের উপকরণ, কলকক্জ।, কেন্দ্রপরিধি আমাদের 
মনের মধ্যে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে । পুস্তকখানি আছ্যোপাস্ত পাঠ করিয়া 
সমগ্রভাগে দেখিয়া বুঝিলাম যে জ্ঞাত মন ও তাহার সহিত দেহের 
সম্পর্ক, প্রত্যক্ষ জ্ঞান, দৃষ্টি বিভ্ৰম চিন্তন বা ভাবমগুলীর গতিবিধি, ভাব- 
সাহচব্য, অনুভব, ভাবনা, বেদনা, ভাব ও অন্কভবের যোগাযোগ, বেদন। 
বিহীন ও বেদনাবহ প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর ভাব, স্মতি, বিস্বৃতি প্রভৃতি 
সাধারণ মনোবিজ্ঞানের জটিল তথ্যসমূহ বেশ পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে 
এবং সহজে বিশ্বত হওয়া যায় নাঁ। স্থানে স্থানে নিজ্ঞানের অথাতং 
অভ্ঞাতমনের গোপন কথার সন্ধান বা আভাস পাওয়া যায়। এহ 
পুস্তকের বিশেষত্ব এই যে, এমন কোন বিষয়ের আলোচনা করা হয় 
নাই যাহাতে দৈনন্দিন ঘটনার দ্বারা আলোকপাত করা হয় নাহ । 












ke al আটি Me প্রয়োগ এই পুস্তকের অলঙ্কার স্বরূপ । ইংরেজী ভাষায় 
| লিখিত Psychology সম্বন্ধে বহু পুস্তক পাঠ করিলেও দেখা যায় যে 
এমন কয়েকটি কঠিন ও গভীর বিষয় আছে যেগুলি সহজে বোধগম্য 


হইতে চায় না; কিন্তু এই বাংলা পুস্তকের সাহায্যে সেই সব দুর্বোধ্য 


বিষয়গুলি অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম হয়। এই প্রকারের পুস্তক লেখায় 
যে ভাবগত, ভাষাগত বহুল প্রতিবন্ধক আছে, তাহা সব অতিক্রম করিয়া 
লেখক তাহার জ্ঞান ও ধৈধ্যের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন । এই পুন্ডকখানি 


লেখকের চিন্তা," 





অস্ত দৃষ্টি, পরিশ্রম ও অধ্যব্সায়ের নিদর্শন । যাহারা! 


মনের খোজ্খবর লইতে চান, ব। যাহার! মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা 


ও শিক্ষালাভ করিতে ইচ্ছুক, তাহাদের পক্ষে এই গ্রন্থ অতীব প্রয়োজনীয় । 
আশ! করি ইহা সাধারণ পাঠক, ছাত্র ও শিক্ষক সকলেরই পক্ষে 
উপযোগী ও সমাদরণীয় হইবে”। 


জি. বি. বি. কলেজের দর্শনের প্রধান অধ্যাপক 
দ্রীজীবনকরুষ্ণ সরকার, এম-এ., পি-এইচ-ডি । 


“পাটনা কলেজের দর্শনের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সিংহ 
সম্প্রতি “মনোবিজ্ঞান” নামে বাঙ্গলা ভাষায় একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ 
লিখিয়াছেন। বাঙলা ভাষায় মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে এরূপ গ্রন্থ নাই 
বলিলেই হয়। গ্রন্থটি বিশেষজ্ঞদিগের জন্য লেখা হয় নাই । স্থতরাং 
ইহাতে নূতন তত্বের অঙ্ুসন্ধান করিলে চলিবে নাঁ। কিন্তু যাহাদিগের 
জন্য এই পুল্ডক লেখা হইয়াছে, অর্থাৎ আই. এ. ও বি. এ. ক্লাসের ছাত্র- 
ছাত্রী, তাহারা এই পুস্তক পড়িয়া বিশেষ উপক্কৃত হইবে সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নাই । গ্রস্থটির ভাষা অত্যন্ত সরল । অনেক উদাহরণ ও চিত্রের 
সাহায্যে গ্রন্থকার দুরূহ বিষয়কেও অত্যন্ত সরল করিয়া বুঝাইয়াছেন। 
বাঙলার বৈজ্ঞানিক পরিভাষা! এখনও মোটেই স্থির হয় লাই । এই জন্য 








| Ee বারের বাহার 
"গ্রন্থকার নিরপেক্ষভাবে সকল মতের আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু 
হন প্রগগোজন বিবেচনা করিয়াছেন তখন কোন, মতের দোষ দেখাইতে 
কিছুমাত্র কু্ঠাবোধ করেন নাই। উদাহরণ স্বরূপ বিশ্লেষণাত্মক 
মনোবিজ্ঞান সন্গদ্ধে তাহার মন্তব্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
বইটা পড়িম্াা বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছি । আশ! করি চারুবাবু 
এই ধরণের বই আরে! লিখিয়া বঙ্গভাষার সম্পদ বৃদ্ধি করিবেন” । 


বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের প্রধান অধ্যাপক 


ভ্শিশিরকুমার মৈত্র, এম-এ., পি-এইচ-ডি । 
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প্রথম সংস্করণ 


“মনোবিজ্ঞান পুস্তক বঙ্গভাষায় পাশ্চাত্য প্রণালীতে এই প্রথম । 
গ্রস্থকর্ভা এই পুস্তক প্রচার করিয়া বঙ্গভাষার পাঠক মাত্রেরই কৃতজ্ঞত! 
ভাজন হইয়াছেন । ইংরাজি ভাষায় মনোবিজ্ঞানের ভাণ্ডার প্রচুর ৷ 
গ্রশ্বকর্া উহ! ইহাতে সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া বঙ্গবাণীর সমৃদ্ধি সাধন 
করিয়াছেন! ইহাতে লক্ষ্য করিলাম যে পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানে 
ইদানিস্তন কাল পৰ্য্যন্ত যে সকল তথা আবিষ্কৃত হইয়াছে আলোচ্য পুস্তকে 
সে সকলেরই য্ঞাসম্তব সমাবেশ আছে । বিবাদাস্পদ. মতগুলিকে গ্রন্থে 
স্থান না দিয়া গ্রন্থকার ভালই করিয়াছেন । এই পুস্তক পাঠে শরীর 
বিদ্যাসহায়ক মনোবিজ্ঞান তথা পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানের পরিদর্শন ও 
পরীক্ষার প্রণালীরও কথঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ হইবে । আলোচা গ্রন্থের সার 
একটি বিশেষ গুণ এই যে গ্রন্থের বিষয়গুলি এত সরল ভাষায় বণিত 
হউয়াছে যে সাধারণ পাঠক ইহ। পাঠ করিয়া পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানের 
স্থল তত্বগুলি অনায়াসে বুঝিতে সক্ষম হইবেন । অভিন্দ প্রত্যক্ষ ও 
মায়িক প্রতাক্ষ শীর্ষক পঞ্চদশ অধ্যায়ে চিত্রের সাহায্যে বিষয়গুলি যেরূপ 
বিশদভাবে বুঝাইয়। দেওয়া হইয়াছে তাহা! বস্ততঃই প্রীতিপদ' মানস 
বাপারের নিয়মসমূহ তিনি দৃষ্টান্ত দ্বারা এত সহজ বোধগম্য 
করিয়াছেন যে ইহাদের অন্তনিহিত *জটিলতা একবারে তিরোহিত 
তইমাছে । আলোচা গ্রস্থের অপর বিশেষত্ব এই যে বঙ্গের প্রধান 
প্রধান কবিদিগের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থকার মনো বিজ্ঞানকে সরস ও 
মনোগ্রাহী করিয়াছেল ৮ * * 

ভ্রীহীরেন্দ নাথ দত্ত (প্রবাসী ও ব্রঙ্গাবিছ্যা )। 


"একাধারে বিজ্ঞান ও দর্শন এই মনোনিজ্ঞান বাংলা ভাষায় লিখিয়া 
চারুবাবু যে সাহস, সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়াছেন তজ্জন্যা 
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RE তিনি বাঙ্গালী মাত্রেরই ধন্যবাদাহ” হইয়াছেন । এইরূপ গ্রন্থ বাংল! 
_ ভাষায় এই প্রথম । * * * পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানের যেগুলি স্কুল কথা, 
ক টিপ রি পুতে অত্যাবশ্যক প্রায় সে সমস্তই এই গ্রন্থে 
কি. # 


বিশদ ভাবে বণিত হইয়াছে । কক চারুবাবু Nervous System; 
মন ও শরীরের সম্বন্ধ, সংবিত্তি ও প্রতাক্ষ প্রভৃতি কঠিন বিষয়গুলি 
যেরূপ দক্ষতার সহিত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা, দেখিলে বাস্তবিকই 


বিস্মিত হইতে হয়। এই সম্পর্কে তাহার পরিভাষার ব্যবহার, চিত্র ও 


দৃষ্টান্তের বাবহার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । পরিভাষা বিভীষিকাই 
অনেক লেখককে বাংলা ভাষায় দর্শন ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে পুস্তক লিখিতে 
নিরস্ত করে। চারুবাবুর অতুল সাহস, তিনি প্রয়োজন মত পরিভাষা 
প্রস্তুত করিতে কোথাও পশ্চাংপদ হন নাই।*্* সেগুলি সুন্দরই 
হইয়াছে * * * চারুবাবুর মনোবিজ্ঞান পাশ্চাত্য আদর্শে লিখিত 
কিন্ত ঠিক এইরূপ ধরণের মনোবিজ্ঞান ইংরাজিতে কোথাও দেখিয়াছি 
বলিয়া আমাদের মনে হয় ন।। গ্রস্থখানি বিষয় হিসাবে মনোবিজ্ঞান 
হইলেও ভাষা ও ভঙ্গীতে অনেকখানি সাহিত্য পুস্তক |* * * ছাত্রাবস্থায় 
যখন 7৯5৮০10108র স্থস্ম তত্বগুলি বরই নীরস লাগিত তখন কেহ 
যদি এইরূপ স্ুরসাল দৃষ্টান্ত ও কবিত্বের ভিতর দিয়া আমাদিগকে শিক্ষ। 
দিতে আসিতেন তবে নিশ্চয়ই হৃদয়ের সহিত তাহার নিকট কৃতজ্ঞ 
হইতাম । * * * চারুবাবু একাধারে বিজ্ঞান দর্শন ও সাহিত্য লিখিয়া 
একরকম অনাধাসাধন করিয়াছেন । আমরা আশা করি তাহার 
মনোবিজ্ঞান পড়িতে অনেক উপন্যাশখোরেরও ধৈধাচ্যুতি হইবে না।” 


ভ্রীঅনিলবরণ রায় ( মানসী ও মশ্্রবাণী ) 


“গ্রন্থকর্ভ! পাটনা! কলেজের দর্শনশা স্রাধ্যাপক । কেবল অধ্যাপনার 
পরিচয়ে ইহার বিশিষ্টতা নহে; দর্শনে অভিজ্ঞতার প্রগাঢ়তায় ইহার 
বিশিষ্টতা; আবার কেবল তাহাই নহে, বাঙ্গল! ভাষার পুস্তক দর্শনের 
আলোচনায় ইনি যেরূপ সহজ বোধ্য কথায় বিন্যাসপটু, তাহা অধুনা এ 





ৃ না বিযিল । আলোচ্য গ্রন্থে তাহার পূর্ণ পরিচয় প্রকটিত। পূর্বে 
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বালা মাসিক পত্রে মনোবিজ্ঞানের আলোচনায় ইহার যথেষ্ট প্রতি 
হইয়াছিল । বাঙ্গলায় এই ধরণের গ্রন্থ এই প্রথম। ইহা কেবল 
শিক্ষার্থী বা শিক্ষকের প্রয়োজনীয় নহে, যাহার! মনোবিজ্ঞান সন্ন্ধে 


শতথ্যা্ছসন্ধিৎস্থ, তাহাদের পক্ষে এ গ্রন্থ সহায়ক । নানা বাঙ্গল। 
" কবিতায় উদ্ধারে মনোবৃত্তির সামঞ্রস্তবিপ্রেষণ এ গ্রন্থের প্রকৃষ্ট 


বিশিষ্টত| ৷” ( বঙ্গবাসী )) 


দি” সম have found it (Monobijnan) to be a clear exposition 
‘of the main principles of that important branch of study. 


The treatment is made interesting by apt poetical quotations 
from noted Bengali writers and by illustrations taken from 
concrete life. The diagrams illustrating the structure of the 
sense-organs enhance the value of the book. * * * Such 
a book is welcome in Bengali.’' A. C. Mitra, M.A., Professor, 
Calcutta University. 


‘‘We present our best thanks to Prof. C. C. Sinha for 
the care and talent with which he has prepared this admirable 
book on Psychology. 1 is replete with up-to-date informa- 
tion and well-fitted to supply a lack in our literature. No 
attempt has been made in this book to add to the body 
of Scientific knowledge on the subject but the author has 
presented in a most attractive and interesting manner the 
fundamental facts of Psychology as described in the most 
recent standard works of such eminent authorities as 
Titchener, Stout, Baldwin, Kulpe, etc. The language is so 
simple and lucid that the attention is held enthralled by a 
gentle stimulus though the subject is abstruse. There 15 
something in the style and in the manner ot presentation 
which makes assimilation agreeable. 

The author has to traverse an untrodden path and 
consequently has to coin many technical terms, and 1 must 
be said to his credit that here also he is not less successful. 
He has rigidly held himself within the legitimate scope of 
‘‘General Psychology'' severely boycotting all metaphysical 
discussions and references to any hypotheses which do not 
directly pertain to the facts of normal human consciousness, 
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3 Hiteodlction of a 00৮8০ Rt simple বাব 
experiments to prove Binocular ‘‘strife,"’ Orientation and 
Exploitation, Errors of Association, Inversion of Retinal Image 
Shadows of the Retinal Bload-vessels, Visual Contrast, 
Apperception, etc. has greatly enhanced the importance of 
the book. “ The reader will be able to carry’ out the experi- 
ments without any apparatus but: with results interesting 
and illuminating. 

The book is also interspersed with many charts and 
diagrams such as * ক ক ক (A.B. Patrica, 20.2.20). 

‘‘Protf. Sinha has the credit of striking eut a path as 
yet untrodden in Bengali hterature, and the general result 


« ©f our examination enables us to say that he has risen to 


‘the height. of his great undertaking. One cannot read far 
৮ the book without recognising it as a work of real 2170 
pre-eminent merit. It 5 fertile in thought, fresh in illustra- 
fion, apt in quotations and judicious in selection of terms. 
The admirable manner of presentation which is both forcible 
and fascinating wins the reader from the first page ; and 


though the ‘subject-matter is highly abstruse yet there is not 
«one dull page in the book from cover ‘to cover. The best 


rather than the original has been the aim of the author, 
but, in “order to adapt the science of psychology to the 
wants of beginners and. to make it popular in the true 
sense of the word, he has adopted a method which is really 
a new departure both in plan and execution. He has 
presented the main principles of psychology with sunlight 
clearness without reference to the history of the science or 
the peculiar views of “authors.. Nearly every subject is 


| introduced by a concrete familiar example which starts 


associations and makes the topic significant. We sincerely 


recommend this excellent volume to those who wish to 


become acquainted with the results that have been obtained 
by the introspective method.’ Server). 
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‘“This is ‘a welcome addition to our vernacular literature 
as it is the first of its kind in Bengal. In the preparation 
of this descriptive and explanatory text; the author has 
ৰ spared no pains to attain simplicity ‘and clearness of eXx- 
“pression. 115 popular and introductory character will render 
"ijt highly interesting and profitable study, to any one who 

desires some knowledge of the main facts of modern 
psychology in Europe. . The reader will find in the book 
a methodical re-statement anda lucid eXposition ot the 
.- এটা generally accepted conclusions of psychology. ‘Very simple 
1 and interesting experiments have frequently been introduced 
where necessary for the explanation of the subject-matter 
germane to the scope of general psycho'ogy- Important 
points are fully and clearly stated and care has been taken 
not to introdjice: controversial matter likely to perplex the 
beginner. It is exceedingly difficult to combine philosophic 
breadth with precision in the use of Bengali terms, but 
205 author hasbeen able to overcome this difficulty and to 
‘collect and coin suitable terminology. কাকি ক ক the 11050. 
tive examples, charts and diagrams are well selected and 
the quotations from Bengali poetry are often apposite." 
(Bengali, 23.2.20)."' 
‘A Pioneer Work. Bengal must remain grateful to 
Prof. C. C. Sinha of Patna College for his presenting to 
| her for the first time a nice book written in pretty style 
m1 wviz., Psychology in Bengali. Prof. Sinha has performed with 
চু great skill a much needed task and thereby has. removed 
a longfelt want. It has long been the belief that the profound 
truths of Psychology could not’ be described in Bengali but 
Prof. Sinha has not‘only written a Psychology in Bengali 
but he has written ‘it in such a way as to interest the man 
in the street in the study of such an abstruse subject. Our 
sincerest thanks are due to him.’ 
(66071168498, Jan. 10220), 
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